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মন্্ববমন্মিমনদৰ মুছিনা 
দৈব হান। 


। 
ৎ। 
ই 
৪। 


যু। 


হ। 
ও। 


গা 


নবব্বিধানমনমা। 





ৃসবংনতন্: ৷ 

ছানস্্ননূ। 

নত স্বজ্জা। 

আন্মা ঢ্ববহনহ: নিনম্ধান্রীক্লমিমাজ্। নহানাহানঘাষ্মী লানা- 
বিখানা খন্যানা নিলসানঘ্। দত্ত দাত  নীতিস্ক সহন তব 
বম্তঘুবন্াতিনবাংআান, অধিক্ধাৰী ঘুনধিত্মানবিধ্ধঘীনীন জনামাঁ 
নন্ববিব্ৰা নিপাঘাঁ ভাপ্রাবস্াস্ব দ যামানান্ীন্ধাগনধরক্লাবিক্বান 
তব, হত্িনী নিযন' ঝলর্া সহ্বাধাক্াব্ধন ধননন্তাতা নন্‌- 
ঝবাাব্যবি্দমিঘাতবন শব, বস্বব তব ্ববীনাক্‌ লন্মিন্‌ জীবন- 
ঘাবঝন। 

সিমি; বালি যী; । 

মমহম: দিকুন' লানুলত্ব, নাননমানকীনা মানল্র' মবিনীলত্বব। 
ন্বীন্ধ থে ঘুণহন্ধাঘাহমাযা: দাস্বীনক্লাধালাঁ নবীলবিত্বানালাস্ব, 
বনক্ধলতয বব রমিত ভাত তব, হজল্য স্ব লিন্বিজাঘাীঘ, 
রূলঘীমলাঘাষ নি্বানঘু, মহিষ্কাহ্থলব্য ঝ ঈহ্ঘাধনানা, অন্থিল্ব 
ালীইনামা:) ধনন্নতনাযাসযক্লাদ্িস্থাযী মামলা কহানযন্জাঘ- 
স্বানধরানজ্মমী! 

হাখলীৰী: | 


₹। 
| 
হ। 
৬1 
চা 
হ। 
গু 


দে 


্‌ 
$০। 
1 
ংই। 
ং্‌২। 
:১। 
১ 
ংং। 
ঙৈ। 


ংদ।, 


নব্বনিম্বানবছ্যান্‌। 





বমনর্ধ ঘরমানর বিঘা অল নিজাহাহ্যহ্ম্ বনী । 


সাত মনীত্যন্নবিমন্ধনক্জ বলালনীময তব ্বালমীনিন্ধনূ॥ | ॥ 
হধলন্তুই ছননজঘত্য নিঘানলানঘ্য তব মাজ্ননঘ্য। 
লমীলদান্বীলনপ্কদিবন্রানযন্্ অন্যাঘলিতন্বয়ীনন্‌॥ ২ ॥ 
বন্ান্মবন্থ' বিবিধসুরানা নিল্ত সুন দহধান্তন | 
ঝনতবসুন্যা্য বব জানিনীহ আন্লনানন্থুনটনবীনল্‌ ॥ ২॥ 
মন্থান্মঘিন্মগনানুলানা: দীন্ঘঘনা বল্সনি অন্ধবন্ন: | 

নিযানু দিত বব যা ধু যঘায়ত্থাণযিযূ বহইদ্‌॥ 8 ॥ 
নিশ্বানতনান্া নৃ্বানমন্্ হত্নবািক্রানলঘন্মন্থ। 

দুষ্ম্া ভ্যাদঘিন্ত্ হি" মন্‌ অ্নযাল্য' সি বীদন্তন্‌ ॥ ॥॥ 
হান অন্তমি সন্ধান' ঘলীবন' লামলন্রী$বন্য । 
স্যান্মাননীংনব্বদই্জাবমইমবাৰ' বন্তাহনন ॥ € ৫ 
হ্ঘনুষ্াতঘিত িনুর্শ ধলা হঘিতত্ ্ব। 


'গাতবীলবিস্বালবীমবিস্বানযীরিগান্ত' নিপ্বন' ভলয়ন্॥ ৩॥ 


ইবহখাঘা ঘি হঈলজ্ব 

মঈহান্যমাবত্য  ব্দ্যমাা: | 

ইমানতদন্ন্ স্ব মাহনাহঘ্ধতয ত্য ভলত্ঘলম্‌ ॥ ॥ 
দাসত্ব কাহিনি চা বিল বনধু্তনূনূঞজী। 
সীন্ধাতন ধাংমঘাবহন্থিন অল সহত্থাযা: সহহননাঘা; ॥ ও ॥ 


এ 


০ 
২ 
২্ং 


২২ 


২ 
২ 
বধ 
বে 


। 
| 
। 
। 


[ ২] 


ঘা আঘিতও সি নরমুত্বন ঘানযযীননরানি। 
ঘানযঘনযদাবনাঘোজরজামালিঘুনিদযাখান॥ (০ ॥ 
সলাত নযাধানাবভ্ নল'বখীয়রিম! | 

নিন স্ষখমঘ সনাম' বিস্বানলানহলিসতীতার্ূ॥ 11 ॥ 
মুজাঘননঘ মানু ুলাঁনস্ৈত যঘমুহমূ। 

স্ব সীর্ীঘযিঘু যে নিঘাজনান নিদ্বিধঘ নিম 1২। 
ঘীতিব নী তত নীস্দাহ' নীবনৃষ অযক্‌। 
বৃ রিম্নীনিলিলাঘনাীত ্ব নবী । 
হাহ বব নিমমীতাংআামানঘিত যগানু॥ )২। 

নবস্ব নাধীস্ব বিনববম্ঘী হিন্' মহান মধু অ্স্ব। 
ঘনযহঙারলিষন ঘন যমানননিষক ছিনী স্ব (8॥ 
বনানী বিধান ই্বান্তধলানযন্ীন্বযীস্ব। 

নিহাঘিনু ভবিঘ্ব দাঘ' ভমীঘিন সাঘিবদন ঘৃত্মনূ| (|| 
নলাধিযত' অনার ' মার ছিং' সাবির ধান্বঘান। 
নত: সন্ভাহাধনী লরবীঃযমুইনি যদ যিধানন্বলুমা: | (€॥ 


্বাহ্ঘন্দবিনিম্‌। 


লাহীনাৰ রক্লনন্যাতীনান্' * চীনি বস্ভামি ঘন্মালত্ব, ন লান্‌ 
নানুহিচ্ঘা্ববী নিলা দন্তনিষ্বামিনন্হানি। 

মন্স্ঠ দীনি' বশ্থানি নঈমানি ন্ম নান্‌, ন লান্ব নহৰিত্মা$ঘি 
ৃত্রীঃন্তি। 

ই। ঘা মূনিদ্্থ প্ঘানি, ল জানত নয ঝুঘানি, ন না লান্‌ ইম্মি। 
৪। বিলন্দী নিলীনী$ন্সি। মলা না $স্ঘলিন্ধা জা জগী না ঘবন- 
জনলবান্বন্বাবিতান্তালগ্যাৰিদ লানন্ধাঘ' মন অন স্ত্ধী। 
সবিহাবী ; লান্ক' স্বঘলাযী্িন্সীন্মি। নালিঘানি ন স্ব মৃঘানি 
দাঘিনঘলন্‌। মহন নিষান্বঘানক্ডনি নইন বব ভ্বীন্বীনি। 
নহতধী ন্যদধানগ্' মঘাযধী দহিদ্বহালি, দর্নী চলাস্ব গমন 
বিনবৃনুদাী ঘর শ্ব। 

ন্যাযাব্নী5ক্সি, যক্ছানি তব দা্মন্ত্ব। দুক্মস্ত রন্যাযা 
মলিম্ব শ্ন্মানা বনলমললমিক্সব্য ₹হানি। [ও 
ঘন্স' বহালি, লান্যন্‌ ঘন" বিনা । ভ্খনিঘননম' ন স্তৃষ্মিননূ। 
€। হৃছিহান্‌ মলি হযানালস্বন্‌। যান তু'ন্লীন্বলায়। ঘা" 
মি অঘানিঘ মন্ডালি ঘল' হালবতমী। 


ং 


ং 


4 


€ 


চি 





£ নাহী অন্‌ ভ্বাপলহনা ঝা ঘুল:-্নংলার গ্লানলখল 
নলুগ্িহ্ঞনি ঘ দাহিরল কখান্‌। 


|. ৯.] 


2০। নার্ঘলান্মঘহ: ) দরে দীনি' বক্কানি, ঘলমলাবনলানিলল- 
অনত্লাম বব মন" ভ্ীন্কীনি। 

২1) য় হুদ নাগ' মঘাংনত্বনলা শন্মি |. 

1 বিন ্ত স্বলা লামিবন্হানি। 

ং২। হি মানা মনন্হানি নথামিহূ। 

৪ খাদ “লমাননননানি ধ 

বনী নাগ ন ঘুননিস্বঘিনি যন্‌ মন্মস্ব 
ত্স্ব পি । 

২&। যাশ্ব মানব বিদীনাশ্িন্ম মা যাব ভ্াখু্থাজনানানিমূ 
বান জার লানাবান্মা ন্বানিদাগ্াননিক্যানকূ, নদ নষব ্াস' 
নিস্ববিনি। 

₹£। নিশ্মাননীস্বহব্যালিগাঘাননিল্মননীনি নিস্ববিন্মনী সি ঘন্‌ স্ব 
নবিকতর' হৃনৃদ্ির' অন্য । 

₹৩। ম্বানম্ব জন ন্ব মল্গিস্ব যীরাস্ব ঈবাধ্যঘ্ব ঘজ্মিল্‌ নল শিঘ্াইজনা- 
মাঘ ঘানস্বত্' লনা লিযন' অতরমমাবানহনী-দ্বনূ। নাস 
বদ্ধ অহ্ত্ন্থালি জিত দিস । 

(দ। ভবিস্বঘীচ্কনীঘা:নুক নষ্কালনঘ। নল ব নিস্বাধন 
বস্্যী্রলন্্যান' অধুনত্ব মু নিমন্দি। 

₹। ঘন্বানিক্মালব্ব--নিন্বিবননবানস্বতঘত বানাজ্স' ঝন্মিনিঘ্বিবগ 
ছ্ব স্যাদঘিত্ব নিযন' দমলনালঝ্মি। " 

২০। খ্রান্মন্থ' লঈম্বহনসীদত্ নজ বাঘা নসিননস্বমনিমামমান- 
ন্থিননীি। 








কেশবচন্জু কোথায় &? 
ডঃ 


আজ কেশবচন্দের জম্মদিন। জন্মদিনে আজ এই জিজ্ঞামা 
উগ্মিত হইতেছে, কেশবচন্ত্র কোধায়? সকলের এ কথ! মনে. 
রাখ। উচিত, আমরা পুর্ববদেশবামী, আমিয়াস্থ লোক, পশ্চিম- 
দেশবাসী নহি। আসিয়াস্থ লোকদিগের ভাব পর্যালোচনা 
করিলে দেখিতে পাই, ঠাহার। বাহিরের বিষয়ে অন্তষ্ট নহেন, 
তাহারা সকল, বিষয়ে মূলে গা উপস্থিত হইতে চান। বাহির 
ছাড়িয়া মুলে গিয়। উপস্থিত হওয়ার যতের এই ফল হইয়াছে যে, 
অদ্থৈতবাদে অব্তারবাদদে এদেশ ডুবিয়াছে। কেশবচন্্র 
কোথায়? এ জিজ্ঞামা! উত্থাপন করিলে সহজে লোকের মনে এই 
ভাব আসিতে পারে, আমর। কেশবচন্দ্রকে অবতার করিয়া তুলিতে 
অশ্রমর। মা 

এ দেশে অনেক মহাজন জন্মিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি 
লোকের সন্ত্রম ও সন্মাননার এতদূর ঝড়াবাড়ি হহয়াছে যে, 
ভাহারা যে মানুষ, তাহার্দেরও যে রক্ত মাংসের সহিত সম্বন্ধ 
ছে, তাহারা তাহ। ভুলিয়। গরিয়াছে। এমন কি, যে সন্ভম ও 
সন্মানন। ঈশ্বরের প্রাপ্য, ঈশ্বরের মিংহাসন স্পর্শ করিবার যোগা, 
তাহা তাহাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। পতগ্রল ঈশ্বর স্বীকার 
করিয়াছেন। তাহার মতে ঈশ্বর গুরু। অনাদি কাল হইতে যিনি 


০১৬৯ 








পপাশাপাপাপি ০ 


কেপবচন্তরের জ্মদিনে উপাধ্যার-প্রদত্ত বস্তার মার। ১৮১৩ শক। 





৩১ 


জীবকে ধর্্োপদেশ দান করিয়া আমিতেছেন, তিনিই ঈশ্বর । 
গতগ্নলের এ মতের ফল এই হইয়াছে যে, এ দেশে ,যিনি ধীহার 
সুরু, তিনি তাহার ঈশ্বর। এইরাপে গুকবাদ এ দ্বেশে অতি 
প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। নবীন শিক্ষার রন্ী কয়েক 
দিন গুরুবাদের প্রাবল্য মন্দীভৃত হইয়া আসিয়াছিল, আবার 
দেখিতেছি, পুনরায় উহার প্রচার আরন্ত হইয়াছে, পুনরায় গুরুবাদ 
লইয়া আন্দোলন উপস্থিত । চারিদিকে যেরূপ লক্ষণ দেখা যাই- 
তেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, আবার ভারতবর্ষ গুরুবাদের অর্ধীন 
হইয়। পড়িতে চলিল। হিনুধন্দের তো কথাই নাই, ্রাহ্মধর্মন 
পর্যন্ত গুকুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রসর । শৃক্ম্ধপে 
আলোচনা করিয়। দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায, স্রষধর্মে অনন্ত 
ধর্মে পধ্যন্ত এই গু কবাদের প্রাবল্য। 

যে গুঁরুবাদ এ দেশ হইতে অন্তর্থিতপ্রায় হউয়।ছিল, তাহার 
পুনরভরযুদর হইল কেন? ধাছার। পূর্বে হিন্দুধর্মে অনাস্থাধান 
হইয়াছিলেন তারা আবার মৃত হিনুধর্দমে নবীন ভাব 
মিশাইয়। হিন্দু হইতে যাইতেছেন কেন? ব্রাহ্মধন্ধের প্রভাবে 
ষ্ধর্ম নির্জীব হইয়! পড়িয়াছিল, আবার ধর্ম জাগিয়া 
উঠিতেছে কেন? ব্রাহ্মদের দল হইতে পর্ধযগ্ত গিয়। লোকে 
্ীষ্টধর্ম আলিঙ্বন করিতেছে কেন? এমন কি রোমাণ কাথলিক 
পরযান্ত হইতেছে । এ সমস্তের জন্ত কে দায়ী? আমি বলি ঘি 
কাহারও উপরে এ বিষয়ে দোষারোপ কর! উচিত হয়, তবে 
কেশবচন্দের উপরে। কেন? হাহার উপরে দোষারোপ কর! 
উচিত কেন? ভিনি নধধন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া যখন যে ধর্থের 
বিষয় বলিয়াছেন, তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত গ্রিযা উপস্থিত 
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ইইয়াছেন। গ্রিহুদীধর্শ, থ্রী, মুসলমানধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ 
বর্ম, এ সকল ধর্মের ধিট যখন তিনি লক্ষ্যস্থলে আনিতেন তাহার 
সন্ধে এত কথ। বলিয়াছেন যে, লেকে কখন তাহাকে খ্রীষ্টান, 
কখন হিন্দ, কখন মুসলমান বলিয়া স্থির করিয়াছে। তিনি গুকু- 
বাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গুরুবার্দের মূল সংশোধন 
করিতে গিয্। তিনি এমন একটি হুক্মমত উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, 
তাগাতে অবাস্মনযনহীন লোকের। পুনরানর গুরুাদ তাহারই কথা 
হইতে প্রতিপন্ন করিবে । আমি এখন যখনই প্রকাশ্তে কিছু বলি, 
সাক্ষাৎসঙ্গদ্ধে কেশবচন্তরের কথ। বলিয়া থাকি। ইহাতে কি 
লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মান স্বাতাবিক নয যে, এদেশীয় 
গণের দর্ব্বলতার অধীন হইয়া আমি কেশবচন্গকে গুরুপদে স্থাপন 
করিতে যত্ব করিতেছি, গুরুবাদের প্রতিবাদ না করিয়া আমি 
গুকুবাদকে দৃঢ়ঘুল করিতেছি । 

এদেশে গুরুর মহিমা বাঁড়াইবার জন্ত মিধ্যা কাহিনী রচনা 
করা লোকে ধর্পুসঙ্গত মনে করিয়া! থাকে ॥ আর একদিন আমার 
একজন বন্ধু একজন মুসলমান সাধকের বর্ণিত কাহিনী আমা 
বলিলেন, তাহাতে আম্মি বুঝিলাম, মিথ্যা আশ্রয় করিঘা 
গুরুর মছিম! বাড়ান এদেশের লোকের কেমন প্রবল প্রবৃত্তি 
এই মুমলমান সাধক আমার বন্ধুকে বলিলেন, তাত (চাচা), 
আমার গুক্ঠর মহিমার কথা! কি বলিব? একদিন আমি তাহার 
পদসেকা করিতেছিলাম, দেখি ঠাহার পৃষ্ঠ হইতে দর দর 
ধারে রক্ত গড়িতেছে ' জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরো, একি? 
তিনি উত্তর দিলেন, আমার অনুরাগী অমুক শাষার নৌকা 
বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কি করে, আমা স্মরণ করিল; আমি 
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গিয়া নৌকার তলায় পৃষ্ঠ দিয়া নৌকা রক্ষ। করিলাম। নৌকার 
তলায় একটি পেরেক ছিল, সেই গেরেক পৃষ্টে লাগিয়া রক্তপাত 
হইয়াছে। গুরু এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যে ব্কির 
নৌকা বিপন্ন হইয়াছিল, দে আসিরা গুরুঙ্গীর পদবন্দন। করিল, 
এবং তাহাকে মরণ করিয়। কি প্রচারে বিপদ হইতে উদ্নার 
গাইয়াছে সকল বৃত্তান্ত বলিল” আগার বঙ্কু সেই সাধন্ককে 
বলিলেন, 'তাত (চাচা ), আপনার গর্তে যেখানকার মেইখানেই 
ব্সিয়াছিলেন, ছার আত্মা গিয়া নৌকা বিপদ হইতে রক্ষা 
করিল, চিন্যয় আত্মাতে পেরেক লাগিল কিরূপে ? আর সেখানে 
আত্মা পেরেক লাগিল, এখানে পিঠ কুটির রক্ত বাহির হইল, এ 
কি রকম কথ!” তাহাতে মুসলমান সাধক উত্তর দিলেন, 'তাত 
(চাচা), াধারণ লোকের গুরুর উপরে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবারু 
জন্য গল্প রচনায় কোন পাপ নাই। তাহাতে সাধারণ লোকের 
মন বিশাস করিয়! আমার গরুর আগর লবে, এই উপায়ে 
আল্লাকেও ম্বরণ করিবে ।” 

যখন দেখিতেছি, হিন্দু মুসলমান সকলের মধো এই ছূর্নালতা 
একান্ত প্রবল, তখন কেশব্চন্সন্ন্ধে কিছু বলিতে গিয়া পাছে 
বা & দোষে পড়িতে হয়, এজন্ত আমি পর্ হইতেই ফাবধ'ন। 
লোকদ্িগকে ঈশ্বরের মনগিধানে যাইতে কোথায় মা করিব, 
তাহা না করিয়া কোন একজন মানুষের পর্দতলে আনিরা 
উপস্থিত করিতে যু করিব, এরপ দুশ্টেঈী। যেন আমার কথন 
না হয়। আমি ভ্রান্ত গুরুবাদের প্রতিবদকারী, প্রতিপোষক 
নহি! কেশবচন্দের সহিত আমার আম্মার অতি গৃঢ় সগগ্গ, 
ধর্মের অনেক গৃঢ মত্য তাহার দৃহবাগে মামি লাভ করিয়া । 


[৫ ] 
এ সক কথা স্বীকার করিয়াও যাহা বিদ্ঞানবিরোধী, যাহ! 
সত্যের বিরোধী, ধে সকল কথা তিনি আপনি বলেন নাই, 
সে সকল কথা বলিষ। আমি ফেশবচন্তের প্রশংসা করিতে 
প্রস্তুত নহি। অনেক সপ্রদাাস্কবের লোকেরা তাহাদের গুরুক্কে 
সর্বব্যাপী বলিয়! বিশ্বাস করেন, আমি কি বলিব, কেশবচন্্র 
সর্ধত্র বিগ্কমান আছেন, তিনি ঈশ্বরের ন্যাধ সর্বব্যাপী? 
ঈশা মৃষা চৈতন্ঠ প্রভৃতির নাম ধন্ত হউক, কিন্তু তাহাদের 
কাহাকেও সর্ব্ব্যাপা বলিব না। খ্বীষ্টবাদীরা ঈশাকে ঈগরের 
স্থানে অভিষিক্ত করিয়াছেন। চৈতগ্তসশ্রদায়ের লোকেরা 
চৈতন্তকে সর্কটে বিগ্ঠমান বলিয়া বর্ণনা করিয়৷ থাকেন। 
ইহারা সর্ধ্ষটে বিভ্তমান আমি এ কথ| বলি না। কেশবচন্্ 
সর্বত্র বিমান আমি এ কথার প্রতিবাদ করি। বদি 
আমি ইঁহাদিগকে সর্বব্যাপী ন। বলি, অথচ ইহার মরেন নাই 
ইহাও বলি, তবে এ মন্বন্ধে গৃঢ়তত্ব কি আমার প্রকাশ করিয়া বল! 
উচিত । 
একটি বিষয় সকলের মনে রাখা উচিত। যখন যিনি নব 
ধ্মাস্থাপনের জন্ত পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন ও তহুপযোগী 
বিষয় মকল গ্রচার করিধাছেন, তখন তাহার মধ্যে একটি বিশেষ 
ভাব নিহিত ছিল। ঈশ্বরের অত্যন্তরে ষে ভ।ব বিগ্যমান, তাহ 
বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ 
পায়। ইহার! বিধানের পর বিধান লইয়া পৃথিবীতে আইসেন। 
ঈশ্বরের অনন্তকোটা ভাব। এক সঙ্গে এক সময়ে এ মকল ভাব 
নরনারীগণের নিকট প্রকাশ হইতে পারে না। সে সমুদায় তাহা- 
দিগের নিকটে প্রকাশ পাইতে অনন্তকালের প্রয়োজন। আল 
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পর্যন্ত ঈীগরের রূপ ও ভাব যতদূর নবননারী জানিয়াছে, তাহা 
হইতে পৃথিবীতে উন্নতি হইতে উন্নতি প্রবাহিত হইতেছে। এ 
ক্রমিক উন্নতির কোন দিন অবসান হইবে না'। কেশবচন্ট্র কি ভাব 
লইয়| পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন সে কথ। বলিবার পুর্ব্বে একবার 
অন্বেষণ করিয়। দেখা যাউক, তিনি কোথায় ? 

কেশবচন্দ যদি সর্বব্যাপী নন, তবে তিনি কোথায় % 
কেশবচন্্রকে আমর! কোথায় অনুসন্ধান করিব? যেখানে 
পর্বতশিখরে যোগিগ্রণ ধ্যানস্তিমিতনয়নে যোগার হই! 
রহিয়াছেন, নানা তীর্থস্থানে ধাহারা পররঙ্গের সাধনে নিমগ্ন হয়া 
রহিষাছেন, ধাহারা যোগী ন|মে খ্যাত হইয়াছেন, তাহাদিগের 
মধ্যে কি কেশবচন্ত্র বিদ্যমান ত্াহার্দিগের মধো কি তৰে 
আমরা তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাইব? আমাদের পূর্বতল 
যোগী মহধিগণ ব্রহ্গসত্তায় বিলীন হইতেন। ভগবান 
তাহাদের ভিতরে ষে ভাবে প্রকাশিত হইতেন, সেই 
ভাবে ইহার বিভোর হইয়। রহিষ্বাছেন। ইহাজিগের 
মধো শুত্রগ্নশ্রধারী সেই পুর্সতন ধধিগণ বিগ্রমান। এখানে 
কেশবচন্দ কোথায়? তিনি ষে যোগী, ছিলেন। পাহারা 
যোগধর্ম আশ্রয় করিয়া যোগে প্রবিষ্ট হই রহিষাছেন, ত্রীহা- 
দিগের মধ কি আমাদের যোগীকে দেখিতে পাইব না? কেশক 
চলন এখানে নাই। যদি এই যোগীপ্দিগের মধ্যে কেশবচদকে 
দেখিভে না পাইল, তবে চলিলাম শ্রষ্টজগতে। শ্রীষ্টজগতে 
গিয়া তাহাকে অনুসন্ধান করি। খ্রীষ্টের শিষ্যগণ লোকের ছৃঃখ 
ক্লেশ মোচন করিবার জন্ত প্রান্তরে মরুভূমিতে জীবনক্ষয় করিতে- 
ছেন, অকাতরে দেহের শোণিতপাত করিয়া নানা উপায়ে পতিত 
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জনদিগের উদ্ধার ম'ধন করিতেছেনু। বহ তাগ স্বীকার করিষ়। 
ঘের অনতাজ।তিমধ্যে অপান্থাকর জলবায়ুর ভিতরে পরের 
উপকার মাধন করিতেছেন, নিতাদ্ত বর্নরজাতিদিগের ভিতরে 
গির। তাহার| ধর্ম ণচার করিতেছেন, ধের জঠ অকাতবে 
গ্রাণগণ্যপ্ত বিনঞীন ্িতেছেন। এখানে মহর্ষি ঈশ। বিদ্য 
মান। এখানে কেশবচন্দ নাই ইচদিগের মধ্যে মহর্ষি 
ঈশঃই বিমান । তবে এধন বৌন্দদিগের মধ্যে তাহাকে 
আনেষণ করি। দেখিলাম ধ্যানস্তিমতলেচনে প্রশাস্তচিন্ত 
অমণগণ ইন্জিয় মধ্যম করিয়। গৈরিক বসন পরিধান করিয়| 
নিল্লাণশথ অনুসরণ করিতেছেন; জিজ্ঞাসা করিলাম, হে 
শ্রমণগণ, কেশবচন্্ব কি এখানে আছেনঃ তাহারা বলিলেন, না 
তাহাকে আমরা চিনি না, তিনিতে। আমাদের এ পথের প্রবর্তক 
নন। আমর। বুদ্ধের অন্ুগ!মী ; বুদ্ধ আমাদের পথেক প্রবর্তক | 
আমর! ই্জিয়মক্লকে নিরোধ করিঝ়।, কামনামকলকে বিসজ্জঈন 
দিয়। নির্বাপপথ অবলঘ্বন করিয়াছি চলিগাম বৈষবস শ্পরদায- 
মধ্যে । যেখানে হা ক্রন্দন বিস্যুমান, যেখানে নৃত্য গীত 
প্রমত্তত। ও হরিনাম, মেখানে গিয়া কেশবের কথা জিজ্ঞাসা করি- 
লাম। তাহার: বলিলেন, 'আমর। কেশবচন্দকে জানি ন।। আমরা 
ভক্তিপথের পধিক। আমর! নিত্যানন্দের দা, আমরা জানি 
চৈতন্কে ? তংপরে গেলাম পঞ্জাবদেশে শিখদিগের, নিকট । 
ধাহার! শিখধ পাবলী তাহার। শিক্ঠারত পালন করেন, সাধু- 
দর্শনে গীত হন, ভক্ত দেখিলে তাহার! ভূমি হইযা। প্রণাম 
করেন। তাহার! সকলেই উদ্দার ও বিনীত। একজন গৈরিক 
বসনপরিধানী উপস্থিত হইনেই, মহা স্ব! আগমন'করিযু।ছেন বলিয়া 
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সাহারা ভাহার পদণুলি গ্রহপ্র করেন, কত উপারভাব প্রদর্শন 
করেন। মেই নানকম প্রদায়ের মধ্যে তাহাকে অনুসন্ধান কারিলাম। 
জিজ্ঞামা করিণাম, হে ভাই শিখগণ, এখানে কি কেশবচ্দ 
আছেন' তাহারাও বগিলেন, 'আমর। ভাহাকে চিনি না, অ'মরা 
মানককে চিনি ও জানি?” |] 

যে সমুদায় স গ্রদায় পৃথিবীতে বিগ্লমান, তাহারা পরস্পরকে 
গরস্পরের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! দিয়াছে । এক সপ্রদায় 
অন্ত সম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করিয়া দিল কেন? তাহাদিগের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কোথা হইতে আমিল? আমি পূর্বে 
বলিয়াছি, এক একটি বিশেষ ভাব লইয়। ধর্মপ্রবর্তকগণ পৃথিবীতে 
আগমন করেন। দেই বিশেষ ভাবে তিনি জনসমাজে বিরাজ- 
মান! যে জাতিবা যে সকল লোক মেই সেই ধর্প্রবন্তককে 
গ্রহণ করিলেন, তাহারা সেই বিশেষ তাবে আক হইয়া 
রহিলেন) অন্য ভাব হাহারা গ্রহণ করিলেন না, ধশ্বের অঙ্গ 
ৰলিয়! স্বীকার করিলেন না। এন এক সংপ্রদায় এক এক বিশেষ 
স্ডাব মধ্যে যখন বন্ধ আছে, তখন কেশবচন্দ এই সকল সপ্রপায়- 
মধ্যে কি প্রকারে থাকিবেন। তিনি কোন জপ্রদায় বিশেষের 
ভাবের মধ্যে বন্ধ থাকিতে পারেন ন|। সে মকল নশ্্রদায়ের 
নিকটে গিয়া €কেশবচল কি তোমাদিগের মধ্যে ? এ প্রশ্ন উত্থাপন 
করা বৃথা। 

যদি মহর্ষি ঈশাকে অন্বেষণ করিতে হয়, যাও খ্রীষ্টানদিগের 
ভিতরে গিয়। তাহাকে দেখ। শ্রী চৈতগ্তকে দেখিতে হইলে বর্তমান 
বৈষ্বদিগের মধ্যে কথঞ্চি» পরিমাণে হাহাকে দেখিতে পাইবে । 
বুদ্ধদেবকে দেখিতে হইলে নির্ন্ব ণগথাবসন্বী সংযডেন্দিয় ্রমণ- 


৮ 
দিগের মধ্যে কাহাকে বিদ্ঠমান দেখিবে। শীনানককে দেখিতে 
হইলে শিখদিগের নিকটে গমন কর। কেশনচন্দকে দেখিতে 
হইলে কি তবে কোন নির্দিষ্ট সগ্রদায়ের নি চটে যাইতে হইবে? 
কেশরটলের এমন কোন নির্দিষ্ট সগ্রদায় নাই যাহার মধ্যে 
তাহাকে দেখিতে পাঙবে। হতে পারে কাহারও কাহারও 
মধ্যে হাহার কোন কোন তান আছে, কিন্তু তাহাতে তিনি 
আছেন কি প্রক্গারে বলিব৭ এখন জিজ্ঞান্ত, কেশবচন্দ্রকে কি 
তবে ভ্াহার মণ্ডলীর ভিতর পাওয়। যায়? আমি প্রকাশ্ঠরপে 
ইহা অস্বীকার করিতেছি । কেন অস্বীকার করিতেছি তাহার কারণ 
গরে বলিব। তুমি কিমনে কর, হাহার কোন একটি নির্দিষ্ট 
সম্রদ্ায় আছে ৭ তবে কি তিনি আপনার একটি সদায় গঠন 
করিয়া পুথিবীর সপ্প্রদায়সংখা। বাড়াইতে আদিয়াছিলেন ? আমা- 
দের মধ্যে তিনি আছেন, এপ মত পোষণ করিয়া আমি এখানে 
আমি নাই। তিনি জন কয়েক লোকের মধো আবদ্ধ আছেন, এ 
কথা বলিতে আমি কুষ্টিত। যেমন বলিলাম, ঈশাকে যদ্দি দেখিতে 
চাও খ্ীষ্টানগণ মধ্যে ঠাঙ্গাকে অন্বেষণ কর? বুদ্ধকে পাইবার জন্তয 
যদি বাসল| থাকে, শ্রমণগণ মধ্যে হাহাকে দেখিতে পাইবে) 
চৈতন্ের সপ্রদদায় মধ্যে গিয়া! দেখ, সেখানে ভক্কুচুড়ামণি চৈভন্ত 
বিগ্মান) সেইরূপ কি বলিতেছি। কেশবচন্দের সঙ্গে এমন কতক 
গুলি লোক জন্মিয়াছেন, ধীহাদিগের ভিতরে খু'জিলে তাহাকে 
কথপ্চিৎ দেখিতে পাও যায়? যদি সেখানে ঠ্াহাকে না পাওয়া 
যায়, তবে কেশবচন্দ কোথায়? £ প্রশ্নের উত্তর কি এই বুঝিতে 
হঈনে যে, তিনি গিরিকন্দরে, বৃক্ষ লতায় চন্দ হৃর্ধো, গ্রহ নক্ষত্রে, 
অমন নর নারীতে বিগ্রমান ? ন। একথা মুখে আনিও ন।. তিনি 
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কি ঈগরের হ্যায় নর্সনা'পী? কখনই নহে । তবে তিনি কোথায় ? 
তিনি কোথায়, একবার তাহ! নির্ারণ +রিতে প্রবৃত্ত হওয়া 
ষাউক। 

কেশব্চন্দের জীবনের মূল মন্ত কি? বিয়োগ ও সংযোগ । 
প্রথমে বিঝোগ তারপর সংযোগ । তাহার প্রথম জীবনে বিয়োগ 
প্রধান ছিল। তিনি হিন্দু শৌস্ হ্রীষ্ট সগ্রদায় হউতে বিজ্ছিন্ন 
হইলেন, তন্ত্র হইয়! দাড়াইলেন, তাবু বিগ্বোগপ্রধান জীনবে 
কেবল বিবেক ও বৈরাগ্য প্রকাশ গাইল। বৈরাগ্য মহল 
প্রকার আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়। দিল? তিনি কোন গ্রন্থে 
কোন সম্াদাক্ষে আগলাকে বন্ক করিয়া রাখিতে পারিলেন না। 
বিবেক তাছার নিজের অবস্থার প্রতি অমন্থষ্ট করিয়। তুলিল, 
সুতরাং তাহার আপনাতে মন্থষ্ট থাকাও ঘটিপ না। বৈরাগা 
ও কঠোর নীতি লইয়া যিনি জীবন আরন্ত করিলেন, ভাহার 
জীননে বিয়োগ ভিন্ন সংযোগের ব্যাপার কি প্রকারে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে? যর্দি তিনি সংযোগের পথ প্রথমেই অবলঘ্ধন 
করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চই তিনি কোন: এক সম্প্রদায় 
মিশিয়া যাইতেন। তিনি বলিলেন, দবাইবেল অ.মি তোমার 
ভালবাসি বটে, কিন্তু তোমাতে আমি কখন আবদ্ধ হয়! থাকিব 
না, তিনি বেদান্তুকে বলিপেন, বেদান্ত, আমি তোমাকে প্রাণের 
সঠিত সন্মান করি, কিন্তু আমি তোমাতে সন্তষ্ট থাকিব না, 
তিনি বলিলেন, লোকে কোন একটি সগ্রদাদে ভুক্ত 
হইয়া সেই সপ্রদায়ের গুণকীর্তন করে, আমি কোন, 
সপ্তদায়ভূক্ত হইব না, ত্রামান্বয়ে সেই সম্প্রদায়ের গুণ- 
কীর্দন করা আম'র দ্বারা হইবে না তিন দেধিলেন, যৌব- 


নের প্রান্তে ইজিয়প্রাবল্যবশত; শত শত যুব! সংসারে মগ হইয়া 
পড়িয়াছে, সুতরাং তিনি ইন্দিয়সধ্যযে ব্রতী হইলেন, বিবেক ও 
বৈরাগী আশ্রয় করিয়া সংসারের মায়া কাটাইলেন। এ সমযধে 
বিষেক ও বৈরাগা ঠাহার মূল মন্ত্র ছিল। “বিবেক বৈরাগা দুই 
সহায় সাধনে” ইহাই কাহার তৎকালে উপদেশের বিষয় ছিল। 
বন্ধুবর্গের মধ্যে যাহাতে নীতির সাস্রাজা স্থাপিত হয়, তাহারই জন্ত 
তিনি যু করিলেন । 

তাহার জীবনে বিয়োগের ব্যাপার প্রথমে দৃষ্ট হইল, কিন্ত 
তাহার জীবনে কেধল বিয্বোগ ছিল তাহ] নহে, তন্মধ্যে সংযোগের 
বদ্ধ প্রচন্ন ছিল। তিনি এক অবস্থায় কোন কালে স্থির থাকিতে 
পারিতেন না। ভাহার জীবন নিয়ত পরিন উনশীল ছিল। তিনি 
কোথ'ও আবদ্ধ থাকিবেন না, আমক্জিনিবন্ধন কিছুতে মুগ্ধ 
হইয়া তাগাকেই মর্ব৭ করিবেন না, এজজ্য জীবনের প্রথম 
ভাগে তাছার জীননে বিবেক ও বৈরাগোর অদ্যুদয় হইয়াছিল, 
এ ঢুই তাহাকে ধর্দূপথে অশ্রপর করিতে লাগিল । ক্রমে তাহার 
জীবনে শৎযোগের ব্যাপার আসিয়া উপস্থিত হইল। 
যখন তাহার জীবনে সংযোগের ক্রিয়া দেখ দিল, তখনই আদি 
সমাজের সহিত সংঘর্ষণ ঘটিল। তিনি স্থির না থাকিয়া ক্রমা- 
বয়ে চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সামাজিক সংস্কারের ক্রিয়া অগ্র- 
সর হইলেন, মহর্ষি ঈশার সহিত তাহার জীবনে সাক্ষাৎকার 
হইল। ঘিনি *]650$ 01181, [01008 870 4518” বিষয়ে 
বক্তৃতা দিলেন । তিনি হবীটদলে মিশিবেন অনেকের মনে আশক্ক] 
হইল। খ্রীষ্টান পাদিগণ স্বত্ব প্রদায়তুক্ত করিবার জন ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়া পড়িলেন। কেহই কেশবচন্ত্রকে চিনিতে পারেন 


নাই। যখন পাদ্রিগণ দেখিলেন, তিনি মহাজনমাত্রের পক্ষপাতী, 
তখন ভাহার! বিরক্ত হইলেন, তাহার প্রতি আশা ছাড়িয়া 
দিলেন। 

কেশব্চনের জীবনে ভক্তির সঞ্চার হইল! যখন ভক্তি 
আমিল, তখন বিয়োগের কঠোর ভাব চলিয়া গেল, 
কীর্তন আরন্ত হইল। খ্রীষ্টমমাজে এখন যে বীর্তনের রোল 
উঠিরাছে তাহার মুল কে? কেশবচন্দ। ধাহারা সংকীর্ভনের 
ভয়ানক বিরোধী ছিলেন স্টাহাদিগের ভিতর সংকীর্ন প্রবন্তিত 
হইল দেখিয়া অনেকে বলিতে লাগিলেন ইহা কেবঙগ 
বিকৃত মস্তিষ্কের কাধ্য বই আর কিছুই নয়। যখন সংকীর্ন 
প্রথম প্রবর্তিত হয, তখন ত্বাহার নিজ দলস্থ লোৌকদিগের নিকট 
হইতে পর্যান্ত প্রতিবাদ হইয়াছিল। যখন তাহার মনে সংকী- 
্নের ভাব আমিল, তখন তিনি গে'পলে একধানি ধোল ক্রু 
করাইলেন, একজন বৈষবকে আনাইঈয়! সংকীর্ভন শুনিলেন। 
মে সময়ে কলুটোলাস্থ ত্রিতল গৃহে উপাসনা হইত। যখন 
উপামনার সময়ে খোল বাজাইবার প্রস্তাব বন্ধুবর্গের নিকটে তিনি 
উপস্থিত করিলেন, তখন প্রায় সকলেই উহার প্রতিবাদ করিলেন। 
কেহ কেহ বলিলেন, যদি একান্তই কীর্তন করিতে হয় উপাসনার 
পরে ফেল করা হয়, ধাহাদিগের থাকিতে হয় থাকিবেন ধাহাদের 
ইচ্ছা না হয় চলিয়া যাইবেন। যদিও আমি এই প্রস্তাবের 
প্রতিবাদ করি নাই এবং সংবীর্তন সময়ে উপস্থিত থাকিতাম, 
তবু আমার বলিতে লক্জা হইতেছে যে, আমি বৈধবদমাজের 
লোক হইয়াও কীর্ভনের গময়ে যখন খোল করতাল বাজিত ও 
নাচিয়া নাচিয়। কীর্তন হইত, তখন উহা দেখিয়া শুনিয়া আমার 
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হাি পাইত। আমাদের পরিবার গৌঁড়। বৈষ্ণব পরিবার! এমন 
কি আমাদের পরিবারের লোকে মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি পর্য্যস্ত 
করিতে হুষ্টিত। বৈষ্বগণ স্বভাবত; কীর্তনপ্রিয্, সেই বৈষণব- 
মন্প্রদায়ের লোক হইন্বাও আমি এতদূর পূর্বাসংস্কার-পরিত্রষ্ট 
হইয়াছিলাম যে, কীর্তনে হাসি পাইত। এখন আর সে হাসি 
নাই! এখন হাসির পরিবর্তে দেশ সংকীর্তনময় হইয়া গিয়াছে । 
্রীষ্টসম্পরদ্ধায় পধাত্ত কীর্তনে মাঁভিয়াছেন। তিনি যে কোন কার্য 
আরম্ত করিতেন, প্রথমে লোকে তাহাকে তৎসম্বন্ধে নিন্দা 
করিত, পরে যাহারা নিন্দা করিত, তাহারাই আবার মেই সকল 
কাধ্য নিজের! করিত ।' 

কেশবচন্দের প্রথম যোগ ঈশার সঙ্গে, দ্বিতীয় যোগ 
চৈতন্যের সঙ্গে। বিবেক ও বৈরাগ্য প্রথম যোগে সহায়তা 
করিল; দ্বিতীয় যোগে নূতন ভাব গ্তাহাতে সংযুক্ত হইল। 
তিনি বৈষ্ণবগণের ন্তায় শূন্তপদে পথে পথে কীর্তন করিতে 
লজ্জিত হইলেন না। কেশবচন্দ একভাবে বদ্ধ থাকিবার 
লোক নহেল, তিনি এত ভক্তিপ্রমত্ততার সময়ে ইংলণ্ডে যাইতে 
কুতসংকজ হইলেন। সেখানে গিয়া উৎসাহ সহকারে প্রভুর 
কার্ধা নির্ব্বাহ করিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আমিবার 
পর কি হইল? কর্মুযোগের প্রাবল্য। ইগ্ডিষান মিরর প্রথম 
পাক্ষিক, তৎপর সাপ্তাহিক হয়, এখন একেবারে দৈনিক পত্রিকান্ব 
পরিণত হইল। ভারতাশ্রম, ছাত্রনিবাস, ভারতসংস্কার সভা, এবং 
তৎসংক্রান্ত বিবিধ সংস্কারের কার্য প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। কার্ধ্ের জোত এত দুর বাড়িয়া উঠিল যে দিবারজনী 
কার্ধয তি আর কিছুই ছিলনা। এখন এ কাধ্যের শোত্ত 

চি 
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অবরোধ করে কাহার সাধ্য? কেশবচন্সের মন, এ সময় 
বিপরীত দ্বিকে ধাবিত হইল। তিনি বৃক্ষতলে ব্িয। যোগার প্ত 
করিলেন। প্রথমে চক্ষু মুদ্দিলেন না, চহ্টু খুলিয়াই যোগে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এরূপ যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সর্বত্র সকল বস্তুতে তিনি 
্রন্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং প্রাচীনকালের খষি মহর্ষি- 
দিগের সহিত ত্রাহার যোগ হইল। 

এই সময় দুইজন বন্ধুকে তিনি যোগ ও ভক্তির জন্ত মনোনীত, 
করিলেন, তৃতীয় ব্যক্তিকে জ্ঞানগথের পথিক করিলেন। তক্তি ও 
যোগ সম্বন্ধে তিনি এ সময়ে যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন, 
তাহাই ব্রহ্গণীতোপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ সমর 
নির্জন বাম ধ্যান চিন্তা নিতান্ত প্রবল হইয়৷ উঠিল। ইতলগু 
হইতে আনিবার পর যেমন কর্মুযোগের বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, 
তেমনি এখন ধ্যানযেগের বাড়াবাড়ি উপস্থিত। কলুটোলার 
ব্রতপ গৃহে কেশবচন্দ্ের বন্ধুগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত । 
কেহ পচ ঘণ্টা সাত ঘন্টা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বদিয়াই আছেন। 
কেশয়চন্ত্র তাহাদের সহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন 
না। নিশীথসময় তাহার যোগের অনুকূল সময় ছিল। 
কেশবচন্দের বাহিরে কোন বাড়াবাড়ি ছিল না; কিন্তু ভাহার 
বন্ধুগণের অল্লপেতেই সেকালে বাড়াবাড়ি হইত। এ বাড়াবাড়ির 
দলস্থ আমিও একজন? 

কেশবচন্ধে ক্রমান্থয়ে সংযোগের ব্যাপার চলিতে লাগিল । 
“হার বন্ধুগণের. জীবনে সে সংযোগের ব্যাপার চিরকাল চলিষে 
“কি প্রকারে? ভিতর হইতে সংযোগক্রিয়া উপস্থিত না হইলে 
বাহির হইতে যাহা আইমে তাহা ক্ষয়ঙ্গিন জীবনে স্কাম পায়? 
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মৃত্তরাং ক্রমিক সংযোগৰ্যাপার বন্ধুগণের সঙ্গে ছার বিচ্ছেদের 
কার হইল | কেশবচন্দের সঙ্গে যিনি গেই ভাবে দৌড়াইতে 
পারিলেন না, চলিতে চলিতে পথে দাড়াইয়া গড়িলেন, তীহার 
সঙ্গে তাহার যোগ কাটিয়া গেল। যিনি, যেরূপ সম্বন্ধে তাহার 
সহিত সঙ্গন্ধ হউন না কেন, যখনই যিনি বলিয়াছেন, আর আমি 
তোমার সহিত দৌড়াতে পারিব না, তখনই ঠাহার সহিত 
তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে । আমি কাহারও নিন্দা প্রচার করিবার 
উদ্দেশে এ কথ। এখানে উল্লেখ করিতেছি না, কেবল এইটি 
দেখাইবার জগ্য ধলিতেছি যে, যিনি হউন না কেন, পথে দীড়াইয়। 
পড়িলে তাহার সন্ধে তাহার যোগ কাটিয়া যাইত। 

কেশবচন্ছে যে সংযোগের ব্যাপার চলিতে আরম্ করিল, 
এ সংযোগের ব্যাপার কোথা হইতে উতৃত? অনন্ত হইতে। 
অনন্তের সঙ্গে সংঘুক্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির গথে অগ্রসর হওয়া 
কেশবচন্ের ধরব । কেশবচন্ত্র জীবনে কোন দিন স্থগিতগতি 
হন নাই, ক্রুমান্য়ে দৌড়িয়াছেন। তিনি কেবল এ পৃথিবীতে 
দৌড়াইয়াছেন তাহা নহে, তিনি অনন্তকাল দৌড়াইবেন, এই 
প্রতিক্জাপাশে বদ্ধ! ত্াহার সঙ্গে যোগ কাহাদের ? ধাহার! 
জীবনে ক্রমান্বয়ে দৌড়াঈতেছেন। এ জীবনে তাহার বন্ধুগণের 
সঙ্গে বিচ্ছ্ে ঘটিল কেন? তিনি পৃথিবী হইতে যাইবার বেলা 
এ কথা বলিয়া গেলেন কেন, আমার একটিও লোক রহিল না, 
কয়েকখানি গ্রস্থমাত্র রহিল? কেহ তাহার সঙ্গে দৌড়াইল না| 
এই জন্য । আমি যে ইতংপূর্বে বলিয়াছি, ধাহারা তাহার বন্ধু 
বলিয়া! পরিগণিত, যে মণ্ডলী তাহার নমে পরিচিত, তাহার 
মধ্যে কেশবচন্ূকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ এই 
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ত্তাহার বন্ধুগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটা আর একট। বিচিত্র কি? 
ধন্মুগিত। দেবেল্নাথের সহিতও এই কাগণে বিচ্ছেদ তাহার 
শ্টিয়াছিল। আমি আমাদের তক্তিভাজন ধর্দপিতার নিন্দা 
ঘোষিত করিবার জন্ত এখানে এ কথার উল্লেখ করিতেছি না, 
কোথায় কেশবচন্ত্রকে পাওয়া যাইবে, তাহ! দেখাইবার জন্যই 
আমি এ কথার উল্লেখ করিতেছি ॥ অনেকে বোধ হয় অবগত 
নহেন যে, কলিকাতা ব্রাঙ্গমসমাজের সহিত কেশবচন্দ্রের বিদ্থেদের 
কারণ কি। ইহার কারণ মহধি ঈশ! আমি পূর্বে বলিয়াছি। যখন 
মহর্ষি ঈশ!র সহিত ভাহার সংযোগ হইল, তখনই কলিকাতা 
সমাজের সহিত ঠাহার বিয়োগ হইল। কেশবচন্ত্র যখন কলিকাত| 
সমাজে ছিলেন, তখন ধর্মপিত| দেবেন্গনাথকে তিনি এরূপভাবে 
আকর্ষণ করিয়/ছিলেন, যে, কেশবচন্ত্র যাহা বলিতেন তাহাই 
হইত, দেবেন্দনাথ তাহাতে কিছু আপত্তি করিতেন না। এই. 
সমথে কেশবচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহাদির শৃত্রপাত করেন। মহর্ষি 
দেবেন্দনাথের প্রাচীন বন্ধুগণ দেঁখিলেন যে, যুবক কেশবচন্র 
যাহা বলিতেছেন, মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ তাহারই অনুমোদন 
করিতেছেন! বন্ধুগণ ভীত হইয়া দ্রেবেজ্রনাথকে বলিলেন, 
“আপনি কি করিতেছেন? এক জন যুবকের কথায় চলিয়! 
প্রাচীন রীতি নীতি সমস্ত বিনষ্ট করিতেছেন। এরূপ 
করিলে কি জাতীয় ভাব রক্ষা পাইবে? ত্রমা্য়ে বিজ্ঞার্তীয় 
ভাব আম্লিয়! যে ব্রাহ্মমমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।* 
দেবেন্ত্রনাথ বন্ধুদিগের এই কথায় ভূলিলেন। তিনি কেশবচলের 
সংযোগের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন; প্রাচীন বন্ধুদিগের 
কথায় কর্ণপাত করিয়া আর পারিলেন না। তিনি বলিলেন 
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“কেশব, আমি দাড়াইলাম, মার তোমার সঙ্গে যাইতে পারি- 
লাম না” এ কথার ফল কি হইল? ততমহ বিচ্ছেদ। 

ধাহারা অগ্রসর হইবেন না, তাহাদের সহিত তাহার মন্বন্ধ 
নাই। “তোমাদের স্বন্থি পিত! যেমন পূর্ণ তোমরাও তেমনি পূর্ণ 
হও।” তিনি ঈশার এই বাক্য গ্রহণ করিলেন। এই বাকা 
গ্রন্ণ করিবার ফল এই হুইল যে, অনন্ত কেশবচন্দের কেশা কর্ষণ 
করিলেন, অনস্্ের বূর্ণাচন্তে তিনি পড়িলেন। তিনি থামিবেন কি 
প্রকারে ? তিনি অনন্তের পথে ছুটিতে লাগিলেন। তিনি বলি- 
লেন, "আমি ক্রমান্বয়ে পৌঁড়াইব।” এ কথার অর্থ কিজান? 
এ পৃথিবীতে ধাহারা ক্রমান্বয়ে দৌড়াইবেন, এক দিনের জন্যও 
আপনাদের গতি স্থগিত করিবেন না, পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানাদির 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও উন্নত হইতে থাকিবেন, সর্কাবিধ 
উন্নতি আত্মস্থ করিবেন, কেশবচন্ত্র তাহাদের মধ্যে বাম করিবেন, 
কেশবচন্্কে তাহাদদিগের মধ্যে সকলে দেখিতে পাইবেন । তিনি 
স্বর্গে আরোহণ করিলেন, পৃথিবীতে যে স্কমিক উন্নতি হইবে 
তাহার সজ্ে তাহার সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে বৈকি। অনন্ত- 
স্ররূপের মহিম! ও গৌরব দেখাইবার জগ্ঠ যিনি আমিলেন, 
অনন্তের অন শ্রলীলার মর্গে যিনি আপনার জীবনকে মিলিত করি- 
লেন, ইহলোক পরলোকে অনন্তের ধখন যে লীল। জীবনমন্সিধানে 
প্রকাশ পাইবে, তৎসহ ঠাছার একতা অপরিহার্ধয। অনন্তের দিকে 
ক্রমান্বয়ে দৌড়'ল যখন ত্রাহার জীবন, ৩ধন এ পৃথিবীর ক্রমিক 
উন্নতির সঙ্গে যে তাহার অনিচ্ছিন্ন যোগ থাকিবে, এবং ক্রমিক 
উন্নতিতে আপনাদিগকে ধাহার! ছাড়ি দিবেন, তাহাদের সঙ্গে 
তিনি অভিন্ভাবে স্থিতি করিবেন, তাহাতে আর.বিচিত্র কি? 
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দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, আমাদের কেশবটন্দের 
সহিত বিচ্ছেগ তাহার শ্বর্গারোহণে হয় নাই) তাহার সহিত 
আমাদের সেই দিন বিচ্ছেদ হইয়াছে, ধে দিন আর পারিন না 
বলিয়া আমরা ধামিলাম | খাহা হইবার হইয়াছে, এধন কি আর 
তাহার সংশোধনের উপায় নাই? আছে বৈকি। আছে বলি- 
ঘাই, তিনি কোথায়, অন্েষণে প্রবৃত্ত । এই অস্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইয়া দেখিতেছি, কেশবচন্দের ভিতরে ঈশা চৈতগ্ঠ বুদ্ধ রহি়া- 
ছেন, কিন্তু ঈপ! প্রভৃতিতে তিনি আপনাকে বন্ধী রাখিতে পারেন 
নাই তিনি ধলিলেন, যদি কেবল ঈশাকে গ্রহণ করি) তাবে 
আমার জীবনে কেবল কর্মুযোগ প্রবল হঈবে। যদি নির্ধ্বাণের 
নিবৃত্তিযোগ অবলম্বন করি তবে প্রবৃন্তিযোগ আমাতে কিরূপে 
আসিবে? যদি কেবল ভক্তিযোগে ডূবিয়া যাই তবে কর্ণ ও 
নিবৃত্তিযোগ আমাতে কিরপে সন্ভবিবে? এই জন্য তিনি 
ক্রমে তিনকেই গ্রহণ করিলেন। এই তিনকে গ্রশ্গণ করিয়া 
কি তিনি স্থগিত হইলেন % কখনই নয়। ঈশ| বুদ্ধ চৈতন্ 
প্রভৃতির প্রতি প্রগাঢ ভক্তি তাহাকে তাহাদিগেতে আবদ্ধ রাখিতে 
পারে নাই, তিনি শ্াহাদিগকে জীবনের আদর্শ করিয়া তাহা- 
দিগের ভহলৌকিক জীবনের সীমাতে আপনার উন্নতির সীম! 
স্থাপন করেম নাই। অনন্ত ঈশ্বর তাহার আদর্শ, সুতরাং 
কোথাও বন্ধ থাকিধার তাহার সামর্থ্য কি? তবেকি আমি 
ভিতরে ভিতরে কেশবচন্ত্রকে মহর্ষি ঈশ! প্রভৃতি হইতে বড় 
করিয়া জমমমাজে উপস্থিত করিধার জন্ত ঢুশ্েষ্টা করিতেছি? 
দি আমার এ ঢুশ্চি্টা থাকে, তাহা। কখন সিদ্ধ হইবে না, কেননা 
ভিমি আপনি উহাদের $রণতলে আপনার স্থাম নির্দিষ্ট 
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করিয়াছেন । ঈশ্বর আপনার যে স্বরূপে যে সন্তানকে গঠন 
করিলেন, তিনি সে স্বরূপের প্রতিনিধি চিরদিন থাকিবেন, সে 
সরূপসস্ূত গৌরব কেহ তাহা হইতে কোন কালে হরণ করিতে 
পারিবে না। 'গনগ্রমন্ত্ে দীক্ষিত' করিয়া তিনি ধাহাকে পাঠা. 
ঈলেন, তিনি পূর্ব পূর্ব মহাজন মহর্ষিগণ হইতে বড়, এ কথা 
আমিতেছে না, কেন না সকল স্গরপের মধোই অনন্ত আছেন। 
অনন্তে সমুদয় দ্ব্পকে অন্তর্ঠাবিত করিবার জন্য যিনি অনন্ত- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং মেই দ্বীক্ষার প্রভাবে আপনার 
গতি স্থগিত করিতে পারিলেন না, অনন্ত উন্নতির মনে আপ- 
নাকে মিশাইয়। ফেলিলেন, ভূত বর্তমান ভবিষ্যতের অন্তর্ভাবন 
বিনা তাহার আর কি কার্ধ্য হইতে পারে? যে স্বরূপ কেশবের 
জীবনীশক্তি, সে স্বরূপ যদি কোথাও তাহাকে আবদ্ধ থাকিতে 
না দেঘ, ক্রমাঙগয়ে বিয়োগ সংযোগের * তিতর দিয়া উদ্ীড়মিতে 
টানিয়া তুঙ্সিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার পুর্ব মহাজন 
মছধিবর্গের সহিত প্রতিযোগিতা হইল কোথাদ্ধ? বরং তাহার! 
যে যেস্বন্নপের বিকাশস্থল ছিলেন, সেই সেই ম্বরূপের আন- 
স্তোর অগ্রভূ'তি হইয়া গিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে তিনি আপনার 


| » কেশবচন্জ্রের প্রথম স্বীবম বিয়োগপ্রধ।ন, শেধে জীবন বংযোগপ্রধান 
হইলেও প্রথম জীবনের বিয়োগ মধো সংযোগ ছিল, শেষ জীবনের মংযোগ 
মধ্যেও বিয়োগ ছিল বলিতে হইবে। তবে এ বিগ্নোগ এক অবস্থ|! হইতে 
খবস্থাস্তরে উত্থানের পর সে বসা আর মাই, ইছায়ই দ্যোতক। বিয়োগ 
ছই প্রকার) (১) অসারপরিহার, (২) সার়াংশের পরিবৃদ্ধিতে পূর্বের 
পরিমাণ ছাড়াই! অধিক গরিমাণে উত!ন। 
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থে স্থান নির্দিষ্ট করিয়ান্ছেন। দেই স্থানেই আপনাকে ৃররপে 
স্থাপন করিলেন। | 

কেশবচন্দরকে অনস্ত টানিলেন তাহার প্রমাণ কি? কাহার 
জীবনে তাহার যধেষ প্রমাণ আছে। তিনি কি কোন দিন অ.প- 
মাকে কোন বন্তর ঝা ব্যক্তির মাধাঁতে আবন্ধ রাথিগ্রছেন? তিন 
খধিগণের প্রতি সমাদরবশতঃ গৈরিক ও ব্যাস্ত গ্রহণ করি- 
লেন, কিন্তু তাহাতে কি কোন দিন বন্ধ হই্বাঃছন৭ তিনি 
জীবনপথে অনেক ধর্শবন্ধু লাত্ত করিলেন, কিন্তু তিনি কি কোন 
ধর্মবন্থুর মায়াতে আপনার ধর্মকে কিছুমাত্র ধর্তা করিষাছেন ৭ 
হদ্দি করিতেন তাহা হইলে তাছাদিগের মহিত কথন বিচ্ছেদ ঘটিত 
মা। তিনিকোন দিন কাহাকেও কি গুরুপদ্দে বরণ করিয়া- 
ছেন % কাহাকেও গুরুপদে বরণ করিতে তাহার তয় হইত। কোন 
শাস্বকে তিনি অত্রান্ত বলিয়। গ্রহণ করেন নাই, অথচ জীবন: 
গ্রন্থকে অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত লীলাউমি জানিয়। তংপ্রতি সম'দর 
করিতে কি তিনি অবহেলা করিয়াছেন? কোন ধর্বিশেষে 
কেশবচন্দ কি আবদ্ধ হইয়াছেন ? কখনই নহে। আবদ্ধ হইলেন না 
এইজন্য যে, অনন্ত উন্নতির ধর্ম কখন স্থগিতগতি হইতে পারে না। 

কেশবচন্রকে কোথায় পাওয়] যাগ, তাহা নির্ধারণ করিযব 
আমি পনরায় বলিতেছি, কেশবচন্দ সর্বব্যাপী নহেন; তিনি 
ঈশ্বরের গৌরবাপহারী গুরু হ্ট্না আসেন নাই। পরস্ত তিনি 
গুরুবাদের প্রতিবা করিবার জন্য, গুরুবাদের প্রকুত মর্ম বুঝা ই- 
বার জন্ত আমিয়াছিঙজ্েন। এখন সে কথা যাউঞ, বর্তমানে 
ফেশবচন্্রকে কোথায় অন্বেষণ করিয়া পাইব? অবশা সেইখানে 
যেখানে মংযে।গ্রের ব্যাপার চলিতেছে, যেখানে উত্সাহ ও 
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উগ্ঠমের আোত প্রবাহিত। তিনি বলিতেন, ৮* নংমরে যে যুবার 
স্টায় পরিশ্রম করিতে না পারিবে, রাত্রি ১টা পধ্ন্ত জাগিয়া কাজ 
করিতে না পারিবে, সে আমার দলের লোক নয়। যেব্যক্তি 
লোহার কড়াই খাইম্বা হজম করিতে না পারিবে, মে আমার 
লোক নয়। সাধনে, ভজনে, যোগে, ঈগরের কাধ্যে পরিশ্রান্ত 
হলে মে আমার পথে চলিতে পারিবে না। হাছার এই সকল 
কথা শুনিয়া, কে আর এ সিদ্ধান্তে উত্তীর্য হইবে না, অনন্ত 
সংযোগের ভিতর তিনি অবস্থান করেন? এই সংযোগের 
ব্যাপার কেশবচনদ আমিবার পর হইতে চলিয়াছে, না পূর্নণ হইতে 
ছিল? পূর্ব হইতে ছিল না এ কথা কে বলিবে? হিলুধর্ব 
হইতে যখন বৌদ্ধধর্থোর অভ্যুদয় হঈল, তখন বৌদ্ধধর্ম কি 
কেবল বিয়োগের পথে ধাবিত হইল? উহা কি হিন্দুধর্খেরি সার- 
ভূত বিষয় গুলি আপনার ভিতরে অস্তভূতি করিয়া লইল না? 
্রষটধন্ম যখন ঘিহুদীধর্বের সার আপন[তে সংযুক্ত করিয়া বিদেশে 
গমন করিল, তখন কি বিদেশীর়গণের ধর্দের মার আপনার 
অঙ্গে সংযুক্ত করিয়া লইল না? গ্রীকগণের দর্শনশাস্ম, রোমীঘ়- 
গণের বহুদেববাদ পর্যন্ত শ্রীষটধর্থের অঙ্গীভৃত হইল । পিটর, 
পল এবং অন্তান্ত শ্রীষ্ট খষিগণ রোমের দেবদেবীগণের স্থান 
অধিকার করিলেন। মংযোগের ভাব চিরদিন বিদ্যমান আছে, 
সংযোগ চিরদিন চলিতেছে । যাহ! ঈগরেতে আছে, তাহার 
লিয়। সর্ধফালেই প্রকাশ গাইবে। তবে সেকালের মংযোগ- 
ব্যাপার গাঢ় প্রচ্ছন্ন, অগ্জাতঘারে নিপ্পন্ন। এ কালে তাহার 
লিয়া স্পষ্ট স্ীকৃত, এবং অনন্তের অনস্তপীগার ব্যাপারের 
সঙ্গে সম্বলিত। যে সংযোগ পুর্বে নিগ্ঢ ছিল, কেশবচন্্রে 


[২] 


সেই সংযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেশবে এ মংযোগ অনস্থ 
সংযোগের ব্যাপার, তাই পূর্ব পৃন্দ সংযোগব্যাপার হইতে ইহার 
বিশেষত্ব । অনন্ত মংযোগের ভাবে যদি আমরা ভাবুক হই, তবে 
আমরা কেশব্চের মহিত একত! অনুতব করিতে পারি! 
ভাবেতে এবতাই একতা। যখন মহি ঈশার ভাব আামাতে 
দেখি, তখন মি ঈশাকে আমার মধ্যে দেখি এবং ভগলান 
মেই ভাব আমাদিগের নিকট উচ্ভুল হঈতে উচ্্বলতর করেন 
যখন প্রেমে মন্ত হইয়া ভক্তিভাবে হাসি কীদি, তখন চৈতন্য 
আমাদিগের ভিতর প্রকাশিত হন। খন নির্ব্বাণপথে চলি, তধন 
বুদ্ধের সঙ্গে যোগ হয়৷ ভ্রমানষে সাধন, ভজন, যোগ, উৎসাহ, 
কার্ধা, মর্ধন। নব নব জীবনের জন্ত ব্যানুলতা, এই সকল ধাহা- 
দিগের ভিতরে আছে, ভ্রাহাদিগের ভিতরে কেশবচন্ম। আমা- 
দিগের ভিতরেও যদি & মকল ও ভাবে জুমা্য়ে চলিতে থাকে, 
নিশ্চয় আমাদিগের ভিতরে কেশবচন্ধকে দেখিতে পাইব। টারিদিকে 
গু+বাদের যেতগ প্রাবল্য হষ্য়াছে তাহাতে কেহ যেন মনে না 
করেন যে, কেশবচন্দকে গুরুপদে বরণ ক'রধা আমি তাহার প্রশং- 
সার জন্য এই সঞ্চল কথা বলিতেছি। গুরুর মিথ্যা প্রশংসা আমি 
অতিমাত্র ঘবণা করি। যাহ! সত্য তাহাই আমি বলিতেছি। আমি 
গুরুবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলা আরম্তু করিয়াছি, গুরুবাদের 
প্রতিবাদেই আম বলা শেষ করিতেছি । বল৷ শেষ কারবার 
পূর্বে আমার একটি বিষয় মলের নিকটে উপস্থিত করা প্রযো- 
জন হইয়াছে । আমি বলিয়াছি, কেশবচন্গকে তাহার বন্জুগণের 
মধ্যে পাওয়া যায় না, তাহার গুলী বলিয়া যাহ: প্রসিদ্ধ 
ত্ধ্যেও ঠাহাকে খুঁজিরা পাওয়া হুকঠিন। তবে কি ইহাই 


নিও 


বুঝিতে হইবে, কেশবচন্দর বন্ধুগণের নিকট হইতে, মণ্ডলীর নিকট 
হইতে চিরদিনের জন্য, কা দে লিয়ছেন? তিনি যখন 





ণের টি তাহার পুন! ট বে না? কখনই 
নছে। তিনি ১ ি১০১কল গ্রার্থনা করিয়াছেন 
তাহার ভিতরে পনমিলনের আশ ভয়োডুয়ঃ উল্লিখিত রহিয়াছে। 
সে পনগ়রিলন গরলোকে নহে, ইহলোকেই | কেশবচন্দু বিদায় 
লঈটলেন কেন? হার ভাবে ভাবুক হইবার নিমিত্ত তিনি তাহার 
বন্ধুবর্ণকে যে চারিটা ব্রত দিলেন, সেই ব্রত তাহার! অগ্রাহ 
করিলেন, এট জন্য । সে চারি ব্রত সকলেই অবগত আছেন। 
(১) বৈরাগা রত, (২) প্রেম ভরত, (৩) পণ্যরত, (৪) উদা- 
রত রত.*। এই রত্চতুষ্টয় কেশবচন্দরের সহিত মিলিত হইবার 
উপায়, আর অগ্য উপায় নাই । 





ক বৈরাগা- বিয়োগ 3 প্রেম সংযোগ ; পুণ্য-_বিবেক ; উদারতা. 
অনস্তে অন্ুর্ভাবন। সুতরাং এই চারিটি ত্রতের মধো যে কেশবচন্ত্রের 
ত।বে ভাবুক হইবার উপায় কৌশলে নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহ। সকলেই 
বিলক্ষণ হাদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন! ধাহাদিগের জীবনে বিবেক 
নেতা, বিয়োগ ও সংযোগ ক্রিয়া এবং সংযোগমযো অনস্তে মন্তর্তাবনের 
ব্যাপার--অস্ক কথায়_আনস্তের লীলা আত্মসাৎ করা বিদামন, তাহাদিগের 
সঙ্গে কেশবের মমভাবদ্ব। 








বেশকন্ত্ের রব 





কেশবচন্দ্রের আর্ট বন্থা! * । 





কেশবচন্ত্র যে বাস্তবিক আর্ধোর আর্ধ্য ছিলেন, তাহা এই 
প্রমাণে গ্রমাণিত হয়। 
| বিদ্যাবিনয়সম্পত্রে ত্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি। 
গুনি চৈব শ্বপাকে চ পঙিতাঃ সমদশিনঃ| 
ইহৈৰ তৈর্বিত; সর্ট যেষাং সাম্য স্থিতং মনঃ। 
নির্দে।বং হি সম; বন্ধ তস্মাদুক্ষণি তে স্থিতাঃ 
এই সামা গরথম তইতে তাহার জীননের মূল ছিল। অন্থান্ত 
ব্যক্তিগণ পাপী ও দাধুতে নমভাবে ব্রচ্মের আবির্ভাব দর্শন-করেন 
না, ইনি কিন্তু প্রাচীন তক্ত আধ্ধযগণের দৃষ্টিতে দৃষ্টিমান্‌ ছিলেন 
বলিয়| ব্রহ্ধার্শনবিষয়ে কিছুমাত। ইতরবিশেষ করিতেন না। 
তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন 1, প্পৃথিঝার ঘোলা জল ব্দ্ষ-সমুদ্রে 
মিশিয়া এক হইয়া গেল। আমার বন্ধকে ইহাদের ভিতরে আমি 
পুজা করিব। এই সকল আধারে মা তুমি বদিয়। আছ। তুমি 
জীবস্ত দর্শন দিলে ইহাদের ভিতরে আমি ইছাদের অগ্রাহ করিতে 
পারি না, কলছ করিতে পারি না, বিচার করিতে পারি না। 
ইহারা ঘোর ঝাভিচারী নরহত্যাকারী হইলেও তথাপি দেবত। 
ইহাদের পণ্তর দিক্‌ দেখ যায় না, দেবতার দিক্‌ দেখা যাঁয়। 
ইহাদের ভিতর ব্রহ্ধজ্যোতি আননদহিল্লোল। ইহারা পাপী ও 





* উনসগ্ততিতম জঝোৎসযোপলক্ষে উপাধায়প্রদ্ত বন্ততামুক। 
1 মুখে.যে সক্ষণ প্রার্থনার উল্লেখ হইয়াছিল নিবদ্ধকালে সে গুলি 
উদ্ধত হইল। এই অন্ত | 
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কি জানি না? তথাপি দেবত্বের সন্মান আমি করিব। ইঠা" 
দের অচ্চন। করিস আমি সহজে স্বর্থলাভ করিব” একথা কি 
তাহার সাময়িক ন।'সকল সময়ের জন্ত ছিল? তিনি পরিষ্কার 
লিখিয়া গিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি তাহার নিকটে আসে 
তিনি দেখেন স্বয়ং ব্রদ্ধ সেই ব্যক্ষির সঙ্গে তাহার নিকটে আসিয়া- 
ছেন। তিনি কোন লোককে কোন দিন ছোট জ্ঞান-করেন 
নাই। সকলকেই এক এক খানি শাস্ত্র বলিয়! তিনি গ্রহণ 
করিয়াছেন। ইহার তুল্য আর্ধাভাব আর কি আছে? শি 
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র “বেদোইসি ত্বম্ঠ এইই বলিয়া যে আধ্যপ্রধান 
দেশে তাহার নামকরণ হইত সে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়। ঈদৃশ 
ভাব আজন্ম দৃষ্ট হইলে তাহাকে আর্ধোর আর্য না বলিয়৷ আর 
কি বলা যাইতে পারে? ছিন্নবন্ত্রপারধায়ী এক জন অতি দীন 
দরিদ্র হইতেও শিক্ষালাভ করিতে যিশি সঙ্কুচিত হন নাই, শিষ্য . 
গ্রকৃতি যাহার স্বভাবমধো নিহিত ছিল, তাহার সর্বত্র সমদৃষটি 
অস্বীকার করে, কাহার সাধ্য 1 তিনি আপনাকে ব্রটং পেপার 
বলিতেন, কেহ তাহার নিকটে আপিলে তীহাতে তাহার দেব. 
ভাবের ছাব পড়িতই পড়িত। তিনি আপনার সম্বন্ধে আপনি 
যাহা বলিয়াছেন, আমর! তাহার সে কথাকে অতিক্রম'করিয়! 
অন্থ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে পারি না, স্লন্যভাবে লোকের নিকটে 
উপস্থিত করিতে পারি না। এইরূপ করিয়াই যখন বিধানে 
ভূত কালে বিকার উপস্থিত হইয়াছে, এ কালেও বিকার ঘটিবে, 
তখন এ বিষয়ে আঙারদিগকে নিতান্ত সতর্ক হইতে হইয়াছে। 
ধিনি যাহা তাছার সম্বন্ধে বলুন, দীর্ঘকালে তাহ! ঠাড়াইবে না, 
ভবিষ্যতে সকলে তাহার নিজের ধথা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবে, 
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অহী কাহারও কথা নে । সুতরাং তিনি আপনি নিরাপদ, 
কিন্তু আমরা নিরাপদ নচি। নিরাপদ হইতে গেলে তাহার 
কথাই আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্ঘরূপে অনুমরণকরা কর্তবা। তিনি 
গ্রার্থনায় বলিয়াছেন :--"আমরা যতই এ ধর্মের কথ! ভাবি, 
বুঝি যে পৃথিবীর জন্য এ ধর্ম অতান্ত প্রয়োজন । আমরা যতই 
এ ধর্মের মহত্ব *দেখি, বুঝি যে আমরা! কত অক্ষম । হে ঈশ্বর, 
এমন কঠিন ধর্ম নামান্য লোকদের হাতে দিলে, স্বর্ণের ব্যাপার 
কেন এমন অযোগ্য পাত্রে আসল? অসাধুদের হস্তে অতি 
কঠিন স্বর্গের ধন্ম ন্যস্ত হইল। কেন এরূপ হইল? কে বলিতে 
পারে? তোমার জ্ঞান লইয়া কে বিবাদ করিতে পারে? পিতা, 
আমরা তোমার নিগুঢ় তত্ব জানি না ভবিষাৎ ইতিহাস তাহ! 
বুবাইয়! দিবে । হয়তে! তোমার অভিগ্রা় এই যে, সামান্য 
লোক দ্বারা ঝড় কাজ কি গ্রকারে সম্পন্ন হয় তাই দেখাইবে। 
বড় বড় থামের উপর বড় বড় এমারৎ হয়। বড় বড় লোক 
বড় বড় ধর্খের স্তত্ত হয়। এবার তাদের পদরেু মাথায় নিতে 
পারে না এমন সামানা দুর্বল লোকের উপর বড় স্বর্গের ভবন 
স্থাপন করিলে এই এক অলৌকিক ব্যাপার। যার! নিজে খেতে 
পায় নাঃ তারা অনাকে ভাল দামগ্রী খাওয়াবে । নিঞ্জে যার! 
শান্তর জানে না, অপরের পক্ষে হয়ত তারা শাস্ত্র হনে। হয়তো 
বিধির নববিধির এষ্ট বিধি যে, সামানা লোক দ্বারা বড় বড় 
ব্যাপার ঘটাবে। পৃথিবীর লোক বাবে যোগী কৈ, ভক্ত কৈ, 
খষি কৈ? এত বড় ধর্মকে আনিল? মহাদেব কি মুটের 
মাথায় স্বর্গের রত্ব পাঠাইপেন? এ অনিয়ম এবার কেন হইল? 
পিতা, তোমার লীলা কে বুঝিবে? হুরি, তোমার কাছে এই 
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নিবেদন, দয়া করে তোমার নিগুঢ তত্ব বুবিতে দাও। বদি 
আসার বন্ত থেকে সার বস্তু কেমন করিয়! বাহির হয়, সুটের মাথায় 
বের রত কেমন করে থাকে তা দেখাবার জনা মানস করে ধাক 
তবে তাই কর। তবে আমাদের ক্ষুদ্র জীবন হইতে এমন প্রকাণ্ড 
কাণ্ড সকল বাহির কর ষেপৃথিবার জ্ঞানীরাও আশ্চর্য্য 5বেন।” 
তিনি এক দিনের জনা এ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা! নে 
তাহার সমগ্র জীবনে এট একই ভাব। তিনি কোন কালে 
আপনাকে লোকাতীত পুরুষগণের দলভুক্ত করেন নাই। তাঁহাকে 
কেহ লোকাতীত পুরুষ বলিলে তিনি তাহাকে মিথ্যাবাদী 
বলিয়া ঘোষণ| করিতে ভ্রুট করেন নাই । জীবনবেদের 'অনৃত 
খণ্ডন, পরিচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন "পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় তক্তিভাজন 
ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের হঙ্গে, পুণোর প্রবর্তক, মুক্তির সহায় 
ঈশা গোরাঙ্গের সঙ্গে এই নরকের কীটকে বাহার এক শ্রেণীভুক্ত, 
করিরেন, এই বেদী তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুষ্ঠিত 
নছেন।* এরূপ বলিয়াও তিনি যে প্রত্যাদিষ, ঈশ্বরের নিকট 
হইতে সাক্ষাৎসন্বন্ধে জ্ঞান প্রেম পুণ্য শাস্তি নিত্য লাঁভ.করি* 
তেন, এ কথা মুক্তকঠে বলিতে কুষ্ঠিত হন নাই। ঈশ্বরের বাণী- 
শ্রবণ ও তাহার দর্শন তিনি যে অপর লোক হইতে শ্রেঠ হই" 
লেন এ কথার তিনি নির্বন্ধসহকারে প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, *ঈশ্বরদর্শন অসাধারণ পুরুষত্বের পরিচয় 
নয়। ঈশ্বরের কথা শ্রব অসামান্ত নয়। তেমন বাহিরের জড় 
বস্ত সকল দেখা, ঈশ্বরকে দেখা তেমনি । তিনি যেমন ভাবান 
তেমনি ভাবি, ষেমন বলান তেমনি বলি, যেমন গ্রচার করিতে 
বলেনপ্রন্ধমনি প্রচার করি, তাহার সঙ্গে অতি সহজ যোগ। জার 
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ধদ্ি কোন গৃঢ় দর্শন থাকে তাহা হয় নাই।” প্এ বাক্কি আপ- 
নাকে চালাইবার জন্ভ কোন চাকরী করিল না, কোন ব্যবসায় 
লইল না, বরাবর ঈশবর স্বয়ং চালাইয়াছেন আজও চালাইতেছেন। 
ইতা ধাভারা অলৌকিক পুরুষের লক্ষণ বলিয়। নির্দেশ করেন, 
তাহারা মিথ্যাবাদী। যেমন আমি আমার জীবনকে ঈশ্বরের 
হাতে দিয়াছি, তেমনি লক্ষ লক্ষ ভক্ত ঈশ্বরবিশ্বানী ঈশ্বরের হাতে 
জীবন ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা অলৌকিক নয়।” তিনি এক 
দিন আমার নিকট বলিতেছিলেন "আমি যখন ইংরাজীতে বক্তৃতা 
দি তখন আম।র মনে হয় যেন আমি সবই ভুল বল্‌ছি। আমি 
যে ইংরাজী জানি ইহা আমার কিছুতেই মনে হয় না। তবে 
আমি এ কথা মনে করি না যে, বাড়ীর বুড়ো বির চেয়ে ইংরাজী 
কম জানি।” তিনি আপনি জীণ্নবেদে বলিয়াছেন, "এখনকার 
সামান্য এক জন বিদ্বান বাহ! জানেন, আমি নত্যসাক্ষী করিয়া 
বলিতেছি, তাহ! জানি ন11."*এক জন জ্ঞানী আমার বাড়ীতে 
থাকেন, আমার দৃষ্টি তাহার উপর থাকে। দেই শান্ত্ীর কথা 
শুনিয়। আমি বিদ্যাসম্বন্ধে যত অভাব মোচন করি।” তাহার 
জীবনের মূল তাৎপর্য এক :_প্তরদ্ধ আমার ধন, ত্রহ্ধই আমার 
বি] ও জ্ঞান, ব্রহ্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি।” গানের দ্বারা 
কিছু হয় নাই, হরি চরণ বাতীত আর কোথাও জ্ঞান ও শাস্তি 
পাওয়া যায় না; হরিচরণই সর্বন্ব।৮ 

এখন কথ৷ এই,তিনি আপনাকে এমন করিয়া সামন্ত লোকের 
দলভুক্ত করিলেন কেন? এ বিধানের যাদ এইরূপই তাৎপর্য না 
হইবে, তবে আপনাকে তিনি কখন এরূপ করিতেন ন। তিনি 
সত্যবাদী, আগাগোড়। তাঁহার.সতো পূর্ণ, দতা বলিতে লজ্্ব! কি 
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তাহ! তিমি জানিতেন নাঁ, বৃথা বিনয় তাহার নিকটে অতিশর 
দ্বধিত ছিল। তিনি আপনি যাহা তাহা বলিতে কদাপি কুটটিত 
হইতেন না, আপনার মন্বন্ধে কত কথাই বলিয়া গিয়াছেন, এই 
এক কথা বলিলে তাহার কি হইত? বিধানের অভিগ্রায় কি, 
স্বয়ং ভগবান্‌ তীহাকে তাহ! শিখাইয়াছিগেন। স্থৃতরাং তাতার 
পক্ষে অনুমান তগবদতিগ্রায় অতিক্রম-করা এক সত্োরই 
অনুরোধে অমন্তব ছিল। এক জন মানুষের জীবনে প্রথম 
হইতে শেষ পযন্ত কি হইতে পারে, তাহাই দেখান তার 
জীবনের কার্ধা ছিল। দাধারণ লোকনিগের জীবনের অধিকার 
কি, আপনি দাধারণ গোক না৷ হইলে তাহ! কি প্রকারে 
তিনি গ্রদর্শনকরিবেন 1. আমি অদাধারণ অলৌকিক মানুষ, 
ইহ কখন তীহার মনে হয় নাই, এই নিমিত্তই তিনি প্রথম 
হইতে জীবন আরন্ত-করিলেন,_গ্রার্থনায়। এমন কোন্‌ বাক্তি 
আছে, যাহার গ্রার্থনাকরিবার অধিকার নাই? প্রার্থনায় 
জীবন আর্ত করিলে ভগবৎপরিচালনায় জীবন ভ্রমান্য়ে উচ্চ 
হইতে উচ্চে আরোহণ করে। এইরূপে আরোহণ করিতে 
করিতে এ জীবনে যত দূর উচ্চতালাত হইতে পারে, জীবন ত্র 
দূর উচ্চে আরোহণ করে। তথন সেইটি হ্টল জীবনের আরা, 
বস্থ।। কেশবচন্ত্রের জীবনে যে তাহাই ঘটিয়াছিল তার 
জীবনবৃত্ত সংস্কারমালিত্বর্জিত হই! পাঠ করিলে সকলেই 
দেখিতে গান। হিনি প্রথম হইতে এক ভগবান্কেই আশ্র্ 
করিয়াছিলেন। তিনি কোন ধর্ম্্রদায়তূক্ত ছন নাই, কোন শান্তর 
বা গুরু আশ্রা-করেন নাই। তাহার শান্ত মন্ত্র গরু মকল্পই এক 
ঈশ্বর ছিলেন। কোন কথ জিল্লান! করিতে হইলে তিনি তাহ? 
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ঈথরকেই জিপ্রাপা করিতেন। ঈত্বরই তীহার সংপরামর্শদাতা 
ছিলেন। প্রার্থনা করিতে হইবে,এ কথা৷ আর কেহ তাহাকে শেখায় 
নাই, স্বয়ং পরমেখরই তীহাকে উঠা শিথাইঘাছিলেন। কোন কথা 
ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিতেন, 
উত্তর না লইয়! নিবৃত্ত হইতেন না, উত্তর পাইনা আর এদিক্‌ ওদিক 
করিতেন না, ঠিক তাহারই অন্থমরণ করিতেন। তীহার জীবন যে 
ক্রমান্বয়ে আরোহণ করিয়াছে, কোন দ্বিন নীচে নামে নাই, 
তাহার গৃঢ় কারণ এই। যিনি এইরূপে জীবন চালাইয়াছেন,তাহারই 
যে এরূপ হইয়াছে, এ সাক্ষা দিতে কাারও কুঠ্ঠিত হইবার কারণ 
নাই। ভগবান্‌কে দেখ। ভগবানের কথা শুনা এ কিছু অদাধারণ 
াপার নয়, কেশবচন্ত্র যে এ কথ! বলিতে পারিয়াছ্থেন, তাহার৪ 
গু কারণ এই। সকলেরই জীবন ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরের বাণী- 
শ্রবণে আরন্ত হইতে পারে, এপ নির্ধারণ তাহার আত্মহীবন 
হইতে তিনি করিয়াছেন। সাধারণের সঙ্গে যদি তিনি এক দলস্থ 
না হইয়া অনাধারণের দরস্থ আপনাকে মনে করিতেন, তাহ! 
হইলে কখন কেশবচন্ত্র “আশার চন্্ হইতে পারিতেন না। তিনি 
তাহার একটা গ্রার্থনাতে (তাহার শেষ মাঘোৎসবের প্রার্থন। ) 
বলিতেছেন ২-- 

পপ্রেমন্বরূপ, আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াঞ্ছি যে, এক জন কেউ 
আমাদের মধ ঈশ। শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে? নববিধানের 
নিশান আকাশে উড়ে, নববিধানের মানুষ কি পৃথিবীতে বেড়ায়? 
এমন কি এক জন কেউ আমাদের ভিতর হয়েছে ধার বুকে হাত 
দিয়ে বলিতে পারিবে লোকে, ইহার ভিতর চারি বেদ এক 
হয়েছে? ঈশা মুধা গৌরাজের বিধানে যে, লোকে জীবন 


চি 
দেখেছে) এবারও মানুষ চাই যারা ভগবানেতে আনগা পেয়েছে) 
যাদের চক্ষু মুখ কর্ণ দিয়ে অমৃত পড়িতেছে। এমন লোক কি 
নববিধানে হয়েছে? হরি, মানুথ নাই? জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমা- 
দের ভিতর নাই? ভগবান্‌, বল এই বেলা, মানুষ যদি না হয়ে 
থাকে কেউ নববিধানের ভিতর, তবে সব মিথ্যা । সব ফেনার 
মত ছই চাঁরি বছর পরে চিহৃও থাকিবে না। দোহাই হরি, 
ষ্টান্ত দাও, মানুষ দেখাও । গরিব বলিতে চায় যে, ঈশা মুষার 
বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আচে। এ 
গরিব বলিতে চায়, ফাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, 
মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু সে অগ্রেমিক 
ছিল প্রেমিক হইল, সাপ্প্রদায়িক ছিল তল সার্বভৌমিক, কাল 
মলিন ছিল ক্রেমে জ্যোতি হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল। 
এ পাপীর জীবন যেন এমন ভয় যে, ত দেখে লোকের আশা 
হয়। সাধুদের পদধুলি শরীবে মুখে মে মেগেছে, তোমার প্রসাদে 
তোমার নববিধানের গ্রসাদে অনেক সাধন করে, অনেক কেঁদে, 
অনেক কষ্ট করে নববিধান পেয়েছে, লোকে যেন ইহা বলে। 
আমি যে কঠিন ভাবে সাধন করিতাঁম, এখন আমার মত সুদী 
কেহরি? আমার বাগ'নের মত্ত ফুল কার বাগানে? এই 
জগ্ত আমি সুখী থে আম নববিধানে স৭ ধর্মের সমন্বর মিলন 
দেখিতেছি। আম ত সিদ্ধ হইয়। জন্মি নাই। আম অবিশ্বাণী 
পাপী প্রেমিক ছিলাম। পরিবর্তিত পাপী এই বিধানে কেবল 
দেখা যার, অন্ত বিধানেত তা হয় নাই। প্রেম ভক্তি ছিল না, 
ভক্তদের জনিত না, ক্রমে সে নবনিধানের প্রসাদে পরিবর্তিত 
জীবন পাইল) নকলের আশ। হইবে। গকলকে বুঝাইয়া বল, 
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আমার চেয়ে খারাপ আর কে হবেন? তবু আমার 'এপথে 
তিনি আসিতে পারেন। আমার জীবনে যেমন নববিধানের' 
বিরোধ ছিল এমন আর কার জীবনে আছে? কিন্তু হরি প্রেম 
চাই। প্রেম ভিন্ন কিছুহয় না। হে মাতঃঃ তোমার মঙ্গল 
হস্ত ত।ইদের মাথায় রেখে বল, তোমরা প্রেমিক হও) প্রেমিক 
তও। সকল দেশের সকল ধর্থ্ের মিলন কেবল গ্রেমেতে। ছে 
ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ, সকলের কাছে এপ। আর কিছু না, আর কিছু 
না, হরি, প্রেম বাচাবে পাপীকে। আর কিছু চাই না। প্রত্যেক 
ভাই মৌমাছির চাক ভয়ে পৃথিবীতে বসিবেন, যত শোকে খোচা 
দেবে, মধু দেবেন। খোঁচা না দিলেত মধু বের॥ না, গ্রেম পড়ে 
না। গ্রেমপিন্ধু, ?৭লপতি হয়ে এই বালককে যদি একটি দল 
দাও প্রেম দাও তাদের। আমার জীবনের পরিবর্তন সকলের 
পক্ষে আশাগ্রদ, আমি নিশ্টয় বলচি আমার জীবন দেখ, বিপদ 
অন্ধকারে কেশবচন্ত্র চন্ত্র হবে। নারকী উদ্ধার হতে পারে এ 
যদি দেখিতে চা, তবে ভাই এই বন্ধু'ক লও, সঙ্গে রাখ। জগৎ 
সংসারকে ভালবাসি, বিরুদ্ধ ধর্দশান্্রকে এক করে নেব, সমন্ত 
সাধুদের হৃদয়ে রাখিব, ক্ষমা! প্রেম দেব। তোযরা যাও পঞ্জাবে, 
যাও উড়িষায় ফিরে, কিনব এক জন ভাই তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। 
পাপ শয়তান ষ্দি শাগে চলে, সেই লোকটা পাপ শয়তানের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষেতে নববিধান পেলে, তবে আমি পাব ন 
কেন? আমিত মরি নাই, আমার রোগ হইয়াছে কত বার। গ্রন্থ 
শেষ হয় হয় এমন হয়েছে, কিন্তু আমার যেঞ্গোর বল বেড়েছে। 
কত 'ভয়ানক বিপদ দারিড্রা সন্মুখে ছিল, তবুত কাদি নাই) পাছে 
আমার ভাই কাঁদে ! আমি যাঁদ এক গেলাস মদ খাই, ভাইরা যে 
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যোতল বোতল খাবে! আমি যদিদুর্বল হই, আমার ভাইরা 
আরো ছ্র্বল হয়। হরির দাসত ভগ্রহদয় হয় না। শত্রুদের আক্র 
মণ আমার মত কে সয়েছে? এমন এক জন আছে, যাকে ক্রমে 
শত্রয়া আরো আক্রমণ করিবে । করুক! আমার কেউ কিছু 
কারিতে পারিবে না, কথন পারে নাই | আমার প্রাণের রক 
বুকের রক্ত তুমি। আমায় কে কি করিবে? আমযে তোমার 
কাছে শিখে নিয়েছি ভালবাগিতে। আমি থে গ্ষমা করেছি প্রেম 
দিয়েছি। আম যখন আছি, কারো ওজর নাই। ভরি, আমি 
আছি তোমার গোলাম, আমি প্রমাণ করে দেব যে, আমি জঘন্ত 
হতভাগ! পাপী, আমারত যোগ ভক্তি ছিল না। এখন কি আমার 
লাত হয় নাই? আমার যোগ ভক্তি গ্রেম বড় হয়েছে, আমার 
প্রেমে আমি তার দি। আমার জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান হয়েছে 
আমি বুবিতে পারি। বাইবেল পর্যান্ত আমি বুঝি, সন্ন্যাস 
ধন্দের গু তত্ব বুঝেছি। আর তোমার জন্য বড থাটি। নাথ ছে, 
যন্দি কেউ বলে কর্ম করি বলে বোধ হয় না, তারা আমার জীবন 
দেখুন। হরি, আমার শরীর থাকিতে থাকিতে কারো কিছু উপকার 
করে লও। এদের বন্ধু দরকার, একটা বন্ধু এঁরা সঙ্গে নিয়ে 
যান। এদের যখন ঝড় থিদে পাবে, একট। মেঠাইয়ের দান! 
আমাকে কর। সর্ধাঙ স্ুদার নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। 
আমি কেবল মেলাবার চেষ্টায় আছি। শ্থদেশ বদেশকে, হিন্দু 
মুম্সমানকে। তেল জলকে, মক ধর্মুকে মিলাইতে চাই। আমি 
পাপী হয়ে পুণ্যাত্বা হতে চাই না, আমি দিদ্ধ হয়ে জন্মেছি তা 
বলচি না। আমি এই একট! আশার কথা বলিতে চাই যে, একটা 
খুব পাদ ছিল, মার গ্রমানে তার জীবনে খুব পরিবর্তন হয়েছে! 
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ইয়নি যা তা হবে, অসন্ভন যা তাও হবে। একটা কাল ছেলে 
লুনার হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্চে, এই 
আশার কথা শুনিব আর সকলে ভাল হয়েযাব, মা দয়! করে 
এই আশীর্বাদ কর।” 

এই প্রার্থনা দেখাইয়া দিতেছে তিনি কিজন্ত আপনাকে 
অলৌকিক পুরুষগথের দলস্থ মনে করিতে পারেন নাই। যদি তিনি 
তাহাদের শ্রেণীভূক্ত হইতেন তাহা! হইলে সমুদায় মনুষাজাতির 
সঙ্গে একাম্মা হইয়া-_সমশ্রেণীতুক্ত হঈঘা_-দাধারণ সকলের গক্ষে 
আপনি দৃষ্টান্ত হইতে গারিতেন ন| । পাপীর সঙ্গে পাপী, অভক্কের 
সঙ্গে অজ্ঞ, অধোগীর সঙ্গে অযোগী, অগ্রেমিকের সহিত অগ্নে- 
মিক, বে কোন ব্যক্তি যে কোন অবস্থাপন্ন হউক না! কেন 
তাহার সঠিত তদবস্থাপন্ন হইয়। আত্মজীবন দ্বার! তাহাদের 
আশার স্থল হইতে পারিতেন না। যুটের মাথায় দিয়া বর্তমান 
বিধান তগবান্‌ প্রেরণ কারয়াছেন কেন, তাহার এই শেষ 
প্রার্থনায় তাহ। পরিষাররূপে বাক্ত হইয়ছে। খিনি পাপী 
থাকিয়! পুণ্যাত্বা হলেন, অভক্ত থাঁকিয়। ভক্ত হইলেন, অযোগী 
থাকিয়। যোগী হইলেন) অগ্রেমিক থাকিয়া প্রেমিক হইলেন, 
সাম্প্রদায়িক থাকিয়া অসাপ্্রদায়িক হইলেন, তিনিই বলিতে পারেন, 
আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি, আমায় দেখিলে আর কখন তোমা- 
দ্রিগকে নিরাশ হইতে হইবে না, আমাতে যাহা সম্ভব হইয়াছে, 
তোমাদিগেতে তাহা অবশ্ সম্ভব হইবে। আমি বলিতেছি আঁর 
তোমর! নিরাশ হইও না] আশ্চর্য্য এই যে তিনি লমুদার জীবনই 
অপরের আঁশাবর্ধন করিয়াছেন। ঘোর রোগের অবস্থার যখন 
রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেন, তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাস] 
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করিয়াছিলাম,'আপন!তে যখন ভক্তিসঞ্চার হয় নাই,তখন আপনি 
ঘাতনার় মুচ্ছিত হইয়াও উঃ আঃ করেন নাই, এখন ক্রমান্বরে 
উঃ আঃ.করিতেছেন, ইহাতে কি আপনার মনে হয় না, তক্তিতে 
আপনাকে কোমলহদয় করাতে আপনার তি হই়াছে। তিনি 
উত্তর দিলেন, হী, হয়তো নে বিষয়ে ক্ষতি হইয়াছে। রোগের 
যাতনায় যখন তিনি যোগে হাসা ও রোদন করিতেন, তখন মামি 
তীহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনার জীবনে তে। কখন 
এরূপ হাসি কান্না দেখি নাই এখন এরূপ হইল কেন? তিনি 
একথা বলিলেন না যে আমি যোগের উচ্চভুমিতে উঠিক্াডি ; 
কিন্তু এ প্রশ্নের এই উত্তর দিলেন যে, “এ ধোগের যোগ, রোগ 
চপির! গেলে এ যোগ থাকিবে কি না, তাহা আমি জানি না। 
রোগের যাতমার তিশুরে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমরা আমার চিকিৎসামম্বন্ধে কি কর্তবা তাহ! কি তাহার 
নিকটে শুনিয়াছ ? যখন উত্তর দিলাম, না, তখন তিনি আরোগ্য- 
স্বন্ধে নিরাশ হইয়া বলিলেন, 'মা এবার হাতী ঈকে পড়িয়াছে। 
এ সকল কথা এই দেখার যে তিনি সর্বদা সাধারণ লোকদের 
দলভূক হইয়। থাকিতে আপনি অভিলাধী হইতেন। এ 
বিষয়ে প্রমাণ আরও যথেষ্ট আছে। তিনি আপনার বন্ধুগণের 
মঙ্গে আপনাকে সর্বদ! এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া চলিতেন, এ জন্য 
পরিস্কার ভাষার আত্মদন্বন্ধে লিখিয়! গিযাছেন, সমুদায় অবরবের 
দন্মান কর, একটি অঙ্গের সম্মান করিও ন| (10000: 00%811028) 
৮৪:0৩ 90018 00) | আমরা বা কোন কালে আমাদিগকে 
অসাধারণ শ্রেণীভূক্ত।মনে করি এ ভয় তাহার বিশেষ ছিল। এ 
লনবদ্ধে সতর্ক কমিতে তিনি ক্রটি করিতেন ন1। তিনি আমি দ্দার 
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ফেউ নর এক| কমলকুটারের উপরের বারাগায় ছিলাম, সে সময়ে 
তিনি আমায় বলিগেন, “দেখ গৌরগোবিনা, কুইনভিক্টোরিয়া 
হইতে আরম্ভ করিগা ফত যত বড় লোক ইহাদের সঙ্গে আমার 
আলাপ পরিচয় হইল। এ পরীক্ষা আমার জীবনে হইল, দেখিও 
তোমাদের জীবনে যেন এ পরীক্ষ। না হয়।” একবার গোবরডাঙা 
হইতে আসিবার পর্টে্ট আমি আর তিনি গাড়ীতে আমি। পথে 
জীবনের পরীক্ষাবিষরধে কথাবার্তা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, 
্দেখ আমি ষদ্ধি মেয়েদের সঙ্গে মিশি আমার নিঙ্গের কোন 
অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন! নাই, কিন্তু তোমাদের জন্ত আমি সে 
অধিকার পরিত্যাগ করিয়াছি, কেন না আমি জানি যদি আমার 
দৃষ্টান্ত তোমর। গ্রথণ-কর, বিধানধর্মী বিপদ্গরস্ত হইবে ।* রাস্তায় 
গাড়োয়ানের! গাড়ী বদলাইতেছিল। এক খানি ভাঙ্গ! গাড়ী 
হইত আর এক খানি তাঙ্গ| গাড়ীতে তুলিয়! দিতেছিণ। আমর! 
ছুজনেই সমান, ইহার মার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলাম ন। 
দমদমা় আসি এক খানি ৰিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শেষ গাড়ো" 
যান যখন তুলিয়া দিল, সে গাড়ীখানি বাড়ীর গাড়ীর মত 
ঝক্ঝকে। সে সময়ে কমলকুটারের দ্বারে সিপাহী পাহারাঃগৃহে মহা” 
রাণীর বাল। ভাঙ্গা ছেক্ড়া গাড়ীতে গৃছে প্রবেশ একট! লজ্জার 
কথা, কিন্তু সে পজ্জা পাইতে হইল না। পথে এই উপলক্ষ 
করিয্া কেশব্চন্ত্র আমার বলিতে লাগিলেন, "দেখ আমরা ভাল 
গাড়ী টাই নাই। যখন যে গাড়ী আসিল, তাহাতেই রাজি হইব 
চলিতেছিলাম। এখন দেখ আমরা চাই নাই বলিয়। এমন ছাল 
গাড়ী মিলিল।' জীবনের পথে এইরূপই ঘটে। কোন, কিছুনা 
বলিক্কা ভগধান্‌ যখন বে অবস্থাগগ স্থাপন করেন আমাদের 
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ভাহাতেই ন্তষ্ট থাক! উচিত। তিনি জানেন, আমাদের পক্ষে 
কখন কি চাই। তাহার প্রতি যেভার দেয়, আপনার বলির 
কিছু রাখে না, তাহার সম্বন্ধে তিনি এইরূপই করেন। দেখ, 
আমি জীবনে তাহাকে ছাড়া কিছু চাই নাই, আমি উচ্চপদের 
ভিখারী ছিলাম ন1। চাঁই নাই বলিয়। আজ আমি কি হইয়াছি, 
বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার এখন পরিচয় ইহাতে আমার 
এই জন) অহঙ্কার হয় না, কেন না আমি জানি এসকল কিছুই 
আমার জনয নয়, ভগবানের জনা, আমার ইহাতে গৌরব করিবার 
কি আছে?” এ সকল কথ! তিনি কেন প্রকাশ্তে বলিতেছিলেন? 
দীনতা, অকিঞ্চনতা, আমি কিছু নই, আমার সকলই ঈশ্বরের 
ঈশ্বর হইতে, এইটি আমাদের মনে মুদ্রিত করিয়। দেওয়ার জনা 
তাহার গ্রাণগত বন্ধু ছিল। তিনি যাছাতে জীবনে সম্পন্ন হইয়াছেন, 
আমরাও তাহাতে সম্পন্ন হই, এই তীছার মনের ব্যাকুলত। ছিল 
বলিয়। তিনি এসকল কথা বলিয়াছেন, কি জানি বা আমর! 
তাহার সমকক্ষ হই, এ ভয়ে এ সকল কথা বলেন নাই। তাহাতে 
ঈর্ষ। অসম্ভব। ভগবন্লিদেশে ছিনি আমাদের যাহার জীবনের 
যে কার্য নির্দেশ করিয় গিয়াছেন, আমর! মন্দ হইয়! গেলেও 
আমাদের জীবনে দেই কাজগুলি অবশভাবে৪ আমাদিগকে 
করিতে হইতেছে, এবং আমরা অবশভাবে সে সকল করিতেছি 
বলিয়। আমাদের যাহা কিছু বিশেষত্ব। তিনি এ বিষয়ে এক অন 
ভবিষ্যদর্শা এ কথ! বলিলে কিছু দোষ হয় না, কেন ন! তাহার 
জীবনের কার্ধের এ গুলি তন্তগ্রত। ম্বয়ং ভগবানই তাহার 
এ সকল বিষয়ে বিজ্ঞানদৃষ্টি দান-করিয়াছিলেন। একটি আশ্চর্যের 
কথ! এই, ঈদৃপ বিজঞানদৃষ্টিান্‌ হইয়াও তিনি বছুগণকে উপেক্ষা 
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করিতেন না। তিনি যাহ| দেখিতেছেন, বন্ধুগণ গাছ! দেখিতে- 
ছেন কি নাঁ, সেটি জানিবার নিমিত্ত কোন একটি বিশেষ কার্য 
করিবার পূর্বে তিনি যেমন বন্ধুগণের অভিমত বুঝিতেন, তেমনি 
ত্াগাদিগের বিশেষ বিশেষ ভাব কি তাহ! নিবন্ধ করিবার পূর্বে 
আমার তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ ভাব লিখিয়া দিতে বলিরা- 
ছিলেন। আমি যাঞ্জ। লিখিয়। দি তিনি তাহা! দেখিয়া বলিলেন, 
'এখনও এসকল ফোটে নাই।” তিনি যে দলের সকলকে 
মান্ত করিতেন, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, তিনি এই দলের 
অধীনে থাকিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিতেন। তিনি পরি- 
ফ্ার ভাষার বলিয়াছেন, "আমি বেঁচেছি তোধামোদে দলের হাত 
থেকে। যধুনএ দলে আছি, তখন কোন দিন বিলাসী হইবার 
সন্তাবন! না+ তিনি কোন গ্ররস্তাব উপস্থিত করিলে যদি 
একজনও উহার প্রতিবাদ করিতেন, অমনি সে প্রস্তাব সরাইয়া 
লইতেন আর দ্বিরুক্তি করিতেন না। তিনি যে বলিয়াছিলেন, 
আমি তিন স্থানে আত্মবিক্রয় করিয়াছি, ঈশ্বরের নিকটে, মণ্ডলীর 
নিকটে, দেশের নিকটে” এ কথা যে তাহার মুখের কথ! নর, 
জীবনে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। আমাদের 
মধ্যে কে তাহার নেতৃত্ব স্বীকার.করে না? কিন্তু তিনি কোনকালে 
নেতৃত্বের অভিমানে কোন কার্ধা করেন নাই। জীবনের শেষ 
সময়ে তিনি এমন কতকগুলি প্রার্থনা! করিয়াছেন, যাহাতে মনে 
হয় জীবনের শেষভাগে তাহাতে মেতৃত্বের অভিমান জাগিয়াছিল, 
কিন্তু মে সকল যে দতোর অনুরোধে তিনি ধলিয়াছিলেন তাহাতে 
কেছ সংশয় করিতে পারেন না। এ নকল বথার মধ্যে একটা 
কথ! অতিশয় ভয়ানক বলিয়। মনে হয় এবং সে কথায় নযবিধাঁ 
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মের মুলমত পর্যন্ত কাটিয়া যায়। মে কথাটা এই, একটি সধ্য- 
বিন্দুতে দশ জন এক হইবে, এক হইয়া সকলে তগবানেতে যন 
হইবে) দশজন এক মন ন| হইলে ভগবানে মগ্ন হওয়! যার 
না) এ বিধানের বিশেষত্ব এই। যেদেশে একা একা ভগবানের 
সঙ্গে যোগমাধণ পূর্ব হইতে চলিয়া আসিকাছে, সৈ দেশে 
এ কথা নৃতন। এক জন উপাসনা ঝরতেছেন, শত জন 
তাহার সঠিত একহদয় হয়া ভগবানের সন্নিধানে গমন করিয়া 
ছেন, যেখানে এ দৃ্ঠ দৃষ্ট হষ্টবে সেখানে একটি মধ্যবিনদূতে দশ 
জন শত জন এক হইয়া! ভগবানে মগ্ন হইবে এক কথ! সিদ্ধ 
হইল। কেশবচন্ত্র এটি কিরূপে হয় তাহার দৃষ্টান্ত উৎসবে 
বছ হৃদয়ের একত্ে দিয়াছেন। এই এক দৃষ্টান্তেই ব্ষিয়টি 
কি তাহ! দকলে হদয়ঙ্গম করিতে গারেন। যুদ্দি কেহ বলেন 
এ মধাবিন্দু কেশবচন্ত্র আপনাকেই করিয়াছেন, কেন না তিনি 
আপনাকে নবহুর্গার নবমন্তান বলিক্পা। উপস্থিত করিয়াছেন, 
আপনার শত শত হস্ত পত শত চচ্দু শত গত কর্ণ কল্পনা করিয়া- 
ছেন, এমন কি পরিষ্কার বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সদল স্বর্গে 
ছিল তাহাকে বেদল কর! কাহার সাঁধা, তাহা হষ্টলে তিনি 
আপনাতে যে একত (97810 ৮1705) দেখিতেন, প্রতোক সাধ. 
কের হৃদয়ে সেই একত্বের অবতরণ তিনি আকাঙ্ষ। করিতেন, এ 
কথ! কে অস্বীকার করিতে পায়ে? দলের এক জনকে ছাড়িলে৪ 
তাহাকে গ্রহণ করা হয় না কেবল তিনি এই কথা বলিয়াছেন 
তাহা নহে, দলকে তিনি মধ্যবর্তী করিয়! উপস্থিত করিয়াছেন। 
কাঙছারও ভিতর দিয়া জ্ঞান আসিতেছে, কাহারও ভিতর দিয় 
বিশ্বাস আবিতেছে, কাহারও ভিতর দিয়া দেপানুরাগ আসিতেছে, 
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কাহারও ভিতর দিয় বৈরীগ্য আসিতেছে, ইহাদের কাঁহাঁকেও 
অগ্রাহ্থ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইবার উপাহক নাই। আশ্চর্য 
এই তাহার মুখে কোন দিন কাহারও নিন্দা শুনা যায় নাই। 
ঘে বাক্তিগণ তাহার নিন্দা ও কুৎ্দা করিত, তাহাঁদিগের বিষয় 
বলিতে গেলে তিনি তাহাদিগের ভাল দিক্‌ দেখিয়া! তাহাদের 
সম্বন্ধে কথা বলিতেন । এক সময়ে এক বাকি তাহাকে অবমান- 
সূচক এক থাঁনি পত্র লিখিয়াছিল, তিনি তাহা পাঠ করিয়। তাঁহার 
পার্খবস্থ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, দেখ লেখা কেমন সুনার! তিনি 
লোককে সমাদর করতে জানিতেন অনাদর করিতে জানিতেন 
না। সকল লোকের ভিতরে যিনি কেবল দেবত্বের দিক্‌ দেখি- 
তেন, তিনি কাহাকেও কি প্রকারে অনাদর করিবেন। সকলেই 
জানে তিনি বিশেষ ঝরুণার মত প্রচার কবিয়াছেন। এ মতে 
ঈশ্বরের পক্ষ-পাত ঘটে, ইহা দেখিয়া তিনি আপনি মীমাংস! 
করিয়াছেন যে, ঈশ্বরে পক্ষপাত নাই, তিনি সকলকেই সথান 
করুণ। করিতেছেন, যে জন তাহার যত গুণ করুণ! ধরিতে পারে, 
সে তাহার তত গুণ করুণ! বোঝে । যে বুবিল দশগুণ তাহার 
গতি দশগুণ, ষে বুঝিল শত গুণ তাহার গ্রাতি শত গুণ, যে 
বুঝিল সহমগুণ তাহার গ্রতি সহত্র গুণই তিনি করুণা করেন। 
তাহার করুণা গ্রতিজনের প্রতি অভ্র বহিয়া চলিয়াছে, প্রতি 
ব্যক্তির করুণ! ধরিতে পারার উপর উহার বিশেষত্ব নির্ভর করে। 

আমরা সকলেই জানি, তিনি সর্বগ্রথমে কোন সাধু ৰ। 
মহাজনের আশ্রয়গ্রহণ করেন নাই, এক ঈশ্বরকেই তীছার 
জীবনের সর্বস্ব করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ যখন তাহাকে এক 
এক জন মাধুর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন, তিনি তাহাদিগকে 
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গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে নববিধানে তাহার ভঞ্জি- 
সুত্রে গ্রথিত হইয়া! পড়িলেন। তাহার প্রকাশ জীবন রেখিয়! 
মনে হয়, মহর্ষি ঈশাকে তিনি সর্ব প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত দেখিতে পাই যখনই প্রকান্ঠে ঈশার বিধানের কথা বলিতেন 
তখনই তৎসহ মুষাকে গ্রথিত করিতেন। আমার মনে হয় ঈশার 
পূর্বে মুষা তাহার জীবনে প্রাকাশ পান, এবং সেই সময়ে তাহার 
জীবনে নীতির গ্রাধান্য ছিল, এবং তাহাতেই সঙ্গতৈর উদয় হয়। 
মুযার নীতির সঙ্গে ঈশার উন্ন*তম নীতি যতই তাহার জীবনে দিত 
হইতে লাগিল, তত মুষা ও ঈশার প্রভেদ বিলুগ্ব হইয়া ঈশাই 
তাহার জীবনে প্রাধান্তলাভ করিলেন। গ্রথম গ্াথম তিনি 
নিবৃন্তিযোগী ছিলেন, কিন্তু ঈপ্বরের ইচ্ছাপালনে ভীবনে যত 
তত্প্রতি অনুরাগ বাড়িতে লংগিল তত গ্রবৃত্তিযোগ সম্যক্‌ 
প্রকারে হাহাকে অধিকার করিল) শ্রীটৈতন্ের সচ্চিত সন্বন্ধ 
ঘনিষ্ঠ হইয়। উঠিল। কোন্‌ সময়ে শাকা তাভার জীবনকে অধি- 
কার করিলেন বলিতে পার! যার না, কিন্তু সকল দুঃখের নির্বাপ 
শাকা হইতে হয় ইহা ষেতিনি বেশ্বাস করিতেন তীহার রোগ- 
শয্যায় ইহার তিনি বিশেষ প্রমাণ দিয়াছেন। ঘোর যন্ত্রণার 
সময়ে “বুদ্ধের মা শাঁকোর মা, নিব্বাণ দাও নির্বাণ দাও।১ একই 
পর্ন এই বুঝায় যে, তিনি সকল সহাপুরুষদিগকে আপনার 
সয়ে গাথা রাখিয়াছিলেন, যখন ধাহার প্রয়োজন তখন তার 
দিত এক হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্প হইতেন, তাঁহা'দগের ভাব 
তাহার নত) ভাব ছিল। তিনি গ্রত্যাদেশসন্্ধে যেমন বাঁজ- 
যাছেন_-“ধাহাদের এখন এক প্রকার প্রত্যাদেশ আর এক সময়ে 
আর এক রকম, আমি তাহাদের মধ্যে নাই। আজ যাহা বজ। 
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হইবে চিরকাল তাহ! বল! হইবে ।”-তীহার জীবননন্থন্ধেও সেই 
একই কথ|। তাহার জীবনে যে সকল সোপান প্রকাশ পাই” 
রাছে, সে সকল তাহার অনন্ত উন্নতির ধশ্মের কোন এক বিভাগে 
ছিল না, দমকল [বিভাগেই উহ্বার অধিকার চির দিন ছিল। প্রেম 
ছিল না প্রেম আসিল, ভক্তি ছিল না তত্তি আসিল) যোগ ছিল 
না যোগ আমিল, কিন্ত এ সকলই অনপ্ত বলির ইহাদের উচ্চ 
হইতে উচ্চতর প্রকাশ কোন্‌ কালে জীবনে অবরুদ্ধ হয় নাই। 
রোগজর্জরিত শরীরে নির্বাণের নিমিত্ত গ্রার্থন! এই দেখাইয়। দেয় 
যে, নির্বাণের ক্রিয়। তাহার জীবনে এক 1দনে শেষ হয় নাই, কিন্তু 
যখনই প্রয়োজন তখনই তিনি উহার আশ্রয় গ্রহণ-করিতেন। 
শেষ সময়ে রোগের মাত্র! তাহাতে এত দূর বাঁড়িয়াছিল যে এক 
যোগের সহায়তায় তিনি রোগের দারুণ বন্ত্রণ। 'অতিক্রম-করিতেন। 
এ যোগকেও কিন্তু তিনি রোগের যোগ বলিয়। বিশ্বাস করিতেন, 
রোগ গেলে উ্াা থাকিবে কি না তাহ! তিনি জানিতেন না। এ 
সকলট দেখাইয়| দেয় হার ভীবনের অবস্থাভেদে যোগাদির নব 
নব আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিত। তিরোভাব চিরতিরোভাৰ 
নহে, কিন্তু পুনরায় নব আকারে আবির্ভীবের নিমিত্ত অবকাশ- 
দান। তিনি আরূঢ় অবস্থাতেও আপনাকে সকলের সঙ্গে সম- 
ভূমিতে রাখিতেন, কখন এ কথা বলিতেন না আমি যে ভূমিতে 
আরোহণ করিয়াছি সে ভূমিতে আরোহণ করিতে আর কাহারও 
অধিকার নাই। যদি তিনি এরূপ ভাবিতেন, তাহা হইলে তিনি 
যে জন্য জীবনধারণ কারিধাঁছলেন তাহাই বিফল হুইয়! যাইত। 
যদি তিনি বলিয়া! থাকেন, আমার এ কথার যাহার! অনুসরণ 
করিবে ন! তাহাদের অধঃপতন নিশ্চয়, তাহা হইলে তিনি আপ- 
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মাঁকে অলৌকিক পুরুষ মনে কররিয়! এ কথ! বলিয়ছেন তাহা 
মহে। ঈশ্বরের নিকটে তিনি যাহা শুনিতেন তাহাই বলিতেন, 
আপনি কোন কথা৷ রচনা করিয়া বলিতেন না। ঈশ্বরের কথ! 
শুনিয়। তাহা প্রচার, এটিকে তিনি অপাঁধারণতার পরিচর বলেন 
নাই। ইহ! যে অপাধারগতার পরিচয় নয় তাহা সত্য। যিনি 
000০9 [1)00323 08১10 লিখিয়াছিলেন, তাহাকে এক বাক্কি 
ভিজ্ঞান। করিয়াছিলেন, আপনিই না [0101 17003 0910 
লিখিয়াছেন? তাহাতেতিনি উত্তর দিয়াছিলেন,“কৈ আমিতো! লিখি 
নাই।' জিজ্ঞান্ত বাক্তি আশ্চর্ধ্য হইয়। পুনরায় বলিলেন,সকলেই বলে 
আপনি লিখিয়াছেন, আপনি কেন বলিতেছেন আমি লিখি নাই? 
তিনি ইহার উত্তর দিলেন, আমি কোন দিন দক্ষিণ আমেরিকাঁ 
যাই নাষ্ট, আমার ঘরে বদিয়া আমি উত্তার যে ছৰি দেখিয়াছি, 
তাহাই লিখিয়] গিয়াছি, জুতরাং আমি কিরূপে বলিব, আমার 
উহ! লেখা । *্যাতা কহে গৌরচন্ত্র ভাতা মুঞ্রি গার, কাষ্ঠের 
পুতুলি যেন কুহকে নাচায়” প্হদিগতঞ্গদীশাদেশমাসাদয সদ্যঃ* 
এ সকল প্রাচীন কথা এ কথাই বলে। বর্তমান কালের বিজ্ঞান- 
বিদ্গণও এ সন্ষের সাক্ষা দেন। তীারা বলেন, মনকে পূর্ব 
সংস্কারবর্জিত করিয়া এক খানি সাদা কাগঞ্গের মত করিলে, 
উহাতে আগনি আসিয়া সত্য অবতরণ করে। কেশবচন্ত্র ই 
কথাই বশিয়াছেন। হৃদয়ের দ্বার খুশির দিলে, সত্যের আলোক 
আসিয়া! উহাতে আপনি প্রবেশ করে, এ কথা তিনি অনেকদিন 
পূর্বে বলিরাছেন। যে সকল কথ| তিনি ঈশ্বরের নিকটে শুনিয়া 
বলিগা্েন, সে সকল কথা যে বাক্কি অগ্রাহ করিবে তাহার যে 
'অসাগতি হইবে, ইহা বলিতে তাহার কুষ্টিত হইবার কোন কারণ 
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ছিল না । তিনি একা আপন!কে গ্রত্যারদিষ্ট মনে করিতেন, আর 
কাহারও গ্রত্যাদেশ হয় ন1, বদি এ মত পোষণ করিতেন, তাহা 
হইগে তিনি আপনাকে অলৌকিক পুরুষ করিতেন তাহাতে আর 
সংশর কি? তিনি যখন বলিয়াছেন,-"নববিধানের মধ্যে এ 
প্রকার (সাক্ষাৎপ্রন্তযারিষ্ট ) লোক ৫০জন থাকিতে পারিবে। 
কাহারও পাচ বিষয়ে কাহারও পঞ্চাশ বিষয়ে প্রত্যাদেশ থাকিবে। 
আমি এই প্রকার লোকদিগেক্র মধ্যে এক জন ৮--তখন তিনি 
আপনাকে অলৌকিক পুরুষ করিয়াছেন, এ কথা বলে কাহার 
সাধ্য? তিনি যেত্তাহার বন্ধুগণকে অতি সন্ত্রমের সহিত দেখি- 
তেন তাহার প্রমাণ এই যে, আমি এক সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাস। 
করির়াছিলাম, ইহীরা সকলেই অতি শ্রেষ্ঠ বাক্কি অথচ ইহার! 
কেন বলেন, আমাদের ঈশ্বরদর্শন হয় না? ততুত্তরে তিনি 
বলিয়াছিলেন, "আমাদের অল্নেতে সানা ইহাদের অন্নেতে সানায় 
না।* কৈ তিনিতো আপন! হইতে কাহাকেও অধঃকরণ করি 
লেন না, বরং আপনা। হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই স্বীকার করিলেন। 
ইহা এক দিনের কথা নয়। তিনি তাহার ইংরালী প্রার্থনায় ঈশ্ব' 
রের নিকটে তাহার বন্ধুগণকে আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়! 
জানাইঘ়াছেন, তবে তাহারা তাহার মত সাঃসী নন বলিয়া তাহা" 
দের হইয়া তিনি নিকটে আসিয়াছেন, এই কথা বলিয়াছেন । 
তিনি আপনার বন্ধুগণকে শ্রেষ্ঠ বালয়! গ্রহণ করিয়াছেন, বাছিরের 
লোকদিগকে করেন নাই এ কথাই বা কি প্রকারে বলিব? 
যিনি কেন ভউন ন! প্রত্যেক সাধক ভক্তদিগকে তিনি সম্মান 
করিতেন এবং জন কয়েকেতে প্রেরিতত্ বদ্ধ না রাখিয়া ভাবযাতে 
খ্যক প্রেরিতের আগমনের পথ উদ্ুক্ত রাখিয়াছেন। বে 
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কোন ব্যক্তি বিশেষ বেদ শিখাইতে আমিবেন। তিনি আপনি 
তাহা শ্বীকার না করুন, তিনি তাহাকে গ্রণত হই! প্রেরিত 
বলিয়। গ্রহণ করিবেন, এ কথা বল! কিছু সহজ নহে। তিনি 
যে অতিশ্র নিরভিমান এতদপেক্ষ। আর তাহার বিশেষ গ্রমাগ 
কি হইতে পারে? যত দিন আমর! তাহার ভাবাপন্ন ন! হইতেছি, 
তত দিন আমরা যে এ বিধানের লোক তাহা কিছুতেই স্বীকার 
করিতে পারিতেছি না। তিনি প্রার্নাতে জীবন আরম্ভ করিরা 
একবারও স্মলিত না হইয়। উচ্চ হইতে উচ্চ অবস্থায় আরোহণ 
করিলেন, পরিশেষে এমন ভূমিতে আমিয়া উপস্থিত হইলেন 
যেখান হইতে আর নামিবার সম্ভীবন1 নাই, এই এক ব্যাপারই 
তাহার নিরভিমানত| দেখাইয়া দিতেছে। আমি কিছুই নই 
ঈশ্বরই সব, এইটি ধাছাতে হইয়াছে তীহারইতে! আরঢাবস্থা । 
পৃথিবীর যে কোন লোককে ঈশ্বরের অনন্ত করুণার পাত্র এবং. 
তাহার প্রিয় জন, আপনি তাহাদের ক্ষুদ্র সেবক, এই দৃষ্টিতে যে 
ব্ক্কি আপনাকে দেখে, সেইতো৷ মানবধন্ধে সিদ্ধ। কেশবচন্দ্রে এ 
ছুইই সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া! তাঁহাকে আরটাবস্থার লোক বলি" 
তেছি। এই আরঢ়াবগ্থ! কেমন করিয়! সকলে জীবনে লাভ করিতে 
পারেন তাহ! তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন,তাই কেশবচন্ত্রকে 'আশার 
চন্ত্র' বগিতেছি। তিনি যে পাপীতাপী সকলেরই আশার চক্র, 
এ কথার আর কোন প্রতিবাদ নাই। ঈশ্বর করুন, আমাদের 
গ্রতিজ্নের জীবনে কেশবচন্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়! তাহার আরা 
বস্কায় আমাদিগকে উত্তোলন করুন, আমরা নববিধানের 
লোক: হই] ক্ৃতার্থ হই। এক দিকে ঈশ্বরসর্বস্ব অন্নিকে 
ম্জত্ মানবমণ্ডীর সেবক--সকল অভিমান পারধার করিয়া 
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সফলের সন্ধে এক হইয়া-যত দিন না এ উভয় আমাদের জীবনে 
দিদ্ধ হইতেছে তত দিন আমর! বেবচন্েয় ধর্মাভীবন গ্রহণ" 
করিয়াছি এ বথ। কিছুতেই বলিতে পারি না। যাহাতে আমাদের 
জীবন তাহার জীবন বলি গ্রম।গিত হয ইহাই আমাদের হাগিত 
গ্রার্ঘনা। 
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| মাম যুগ্ম 


বর্তমান যুশীধর্ম।& 





্রাঙ্মধর্মু এবং ত্রাহ্মঘমাজ এখন সর্ধত্র প্রসিদ্ধ। যেধানে 
সত্যতার আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেখানেই ইহার নাম সকলে 
অবগত । এই ব্রাঙ্গধন্্র এবং ত্রাহ্মমমাজের সঙ্গে তিনটি নামসংঘুকত 
রহিয়াছে, এ ভিন নাম আর এখন কাহারও অবিদিত নহে। পিতা- 
মহ রাজা রামমোহন রায়, পিতা দেবেন্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্ত্র 
সেন, এ তিন ব্যক্তি সকলের সমান আদরণীর। এক জন পিতামহ, 
এক জন পিতা, আর এক জন পুত্স্থানীয়, ইহা বলা বোধ হয় 
কোনপ্রকারে অত্যুক্তি নহে। ঘিনি শেষোক্ত ব্যক্তি, আজ তাহার 
জন্ম দিন) মেই দিন উপলক্ষে আমরা এখানে সকলে সমবেত 
হইয়াছি। এদিনে প্ৰর্তমান যুগধর্্” বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত 
সঙ্গত, কেন না আজ যিনি জন্মিয়াছিলেন, তিনি বর্তৃমান যুগধর্থের 
সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত। 

“বর্তমান যুগধন্ম” এই শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের মনে প্রশ্ন 
উপস্থিত হয়, যুগধর্ম কি? ধর্ম কিছু আজ কালিকার পদার্থ নহে, 
ইহাতো নিত্যকালই আছে; তবে আর ইহার সন্ধে পুরাতন যুগ, 
বর্তমান যুগ, এ প্রকার বিশেষণ যোগ করিবার প্রয়োজন কি ? ধর্ম 
নিত্যকাল আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু মানবসমাজে 





1 মত কেশচন্্র সেলের লপ্তগর্চাশত্তম জন্মোৎসব দিবনোপলক্ষে 
প্রদত্ত ব্ৃতার মার। 
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ধর্মের ঞক্কাশের কি তারতম্য নাই? সকল কালে সকল দেশে কি 
ধর্ম চির দরিন একই আকারে ব্যক্ত হইয়াছে? ধর্মসম্বন্ধে জনসমা- 
জের কি নিত্য অবস্থা পরিবর্তন ঘটিতেছে না? এক সময়ে যে 
ধর্মে লোকে অনুমাত্র মংশয় প্রকাশ করে নাই, সময়ে আবার সেই 
ধর্মের উপরে লোকের সংশয় উপস্থিত হয়। কেবল সংশয় উপ- 
স্থিত হয় তাহা নহে, ধর্াধন্মবিচার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। 
এই যেমঙ্কট সময়, যে সময়ে ধর্ম ও অধর্শের সংগ্রাম উপস্থিত, 
এই জময়ে ধর্মের নবভাবের বিকাশের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, 
অন্যথা লোকের মনের সংশয় তিরোহিত হয় না। সংশয় হয় 
কেন? প্রচলিত ধন্মন মনুষ্যমমাজকে যত দূর উন্নত করিয়াছে, 
তদপেক্ষা আরও উহাকে উন্নত করিতে অসমর্থ, অথচ জনসমা- 
জের এমন অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে যে, উহাকে প্রচলিত ধর্ম: 
ূর্বাবস্থায় বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং উপস্থিত 
উন্নতির সঙ্গে তৎকালমিদ্ধ ধর্মের বিরোধ ঘটে। এ বিরোধ 
একেবারে ধর্ের উপরেই সংশষ্ধ আনিয়া উপস্থিত করে। এই 
সংশয় নিরদন করিয়া দূরতর ভবিষ্যতের উন্নতির বীজ বক্ষে 
লইয়া যে ধর্মের অভ্যুখান হয়, সেই ধর্মকে সেই ফুগের ধর্ম বলিয়া 
পণ্ডিতের নির্দেশ করেন। বর্তমান সময়ে যদি জনসমাজের তাদৃশ 
অবস্থা' উপস্থিত স্ইঘা থাকে, এবং সে অবস্থা নিরসন পূর্ব 
দূরতর ভবিষ্যতে টানবস্থার উপযোগী কোন ধর্ম পৃথিবীতে 
অবতরণ করিয়াথ . »'হইলে উহাকে প্ৰ্তমান যুগধর্থুৎ এই 
মাখ্যা অর্পণ করা | 
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শৌরাণিকেহা বলিয়া থাকেন, যখন ধর্মের বিপ্লব উপস্থিত হয 
তখন স্বরং তগবান্‌ মেই ধর্বিপ্ব নিবারণ জন্য অবতীর্ণ হন। 

| পরিক্রাণায় সাধুনাং বিনাশাস় চ ছৃদৃতামূ। 

ধর্মমমংস্থাপনার্থায় নন্তবামি যুগে যুগে ॥ 

যখন ধর্মধন পৃথিবী হইতে অপন্ৃত হয়, জীব অধর নিপীড়িত 
হইতে থাকে, তখনই ভগ্গবানের অবতরণের সময়। অর 
বিনাশ ও ধর্ম সংস্থপনের জন্য ধহাদিগের উদয় হয়, পৌরাণিকেরা 
তাহাদিগকে অবতার আধখ্যায় আখ্যাত করেন, কবিগগ ইঞ্ঠাদিগকে 
বীর নামে অভিহিত করেন। বীর ছুই প্রকার-র্ববীর ও যুদ্ধবীর। 
দ্য ঝ অন্ুরের উৎপাতে ধর্ম বিপদগ্রস্ত, স্তায়ান্তায় তিরোহিত, 
সুতরাং দস্যু ও অশ্নরগণকে সমরে পরাজয় করিয়া ধর্মসংস্থাপন 
করা এই বীরশেণীস্থ ব্যজির কার্ধ্য। ফলতঃ দেশীয় শাস্ত্রমতে 
অনন্ত ব্রদ্ধ আপনি আপনাতে সর্বদা অবস্থিত। চিচ্ছক্তি যখন 
্টির উমুখীন হয়, তখন প্রধমাবতারের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। 
এই প্রথমাৰতার পুরুষাবতার। পুরুষাবতার বিদেশীয় শান্তর 
ড০ ও [০295 নামে অতিহিত। ঘিনি পুরুষাবতার, স্বয়ং 
তিনিই কি ধরাধামে অবতরণ করিয়। অহ্রনাশ ও ধর্মসংস্থাপন- 
ব্যাপার নিপ্রন্ন করেন? না, তীহার অংশ, অংশীংশ বা কলা 
দ্বারা এই ক্াধ্য সাধিত হয়। বৈষণবগণ কৃষ্ণকে স্বয়ং তগবান্‌ 
বলিয়া! থাকেন, কিন্তু ই কে না জানেন যে, বলরাম ও কৃষ্ণ শীস্্রমতে 
সেই পুরুষাবতারের এক এক গাছী শুরু ও কৃষ্ণকেশ মাত্র 

পৌরাণিকেরা ধাহাদিগকে অবতার বলেন; অপর দেশে তাহা- 
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দিগকেই ঈথ্বরপ্রেরত মহাজন বলিয়া থাকেন। আধুনিক সময়ে 
এই সকল ব্যক্তিকে অসাধারণবীশক্তিমম্পন্ন (0৫1185) আখ্য। 
প্রনন্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তি যুগে যুগে উিত ব্যক্তিগণের 
অসাধারণত। স্বীকার করেন না । তাহারা বলেন, প্রাকৃতিক নিয়মে 
মানুষের ক্রমিক উন্নতি হইতৈছে। ক্রমিক উন্নতির ভিতরে 
তারতম্য থাকিলেও যে সকল ব্যক্তি একই সময়ে বাস করেন, 
তাছাদিগের মধ্যে সাধারণ ও অসাধারণ এ প্রকার প্রভেদদ করা 
অসঙ্গতা কেন না ধাহাদিগকে সাধারণ মনে করা হয়, তাহারা 
অনুকূল অবস্থায় প্রযত্ব ছারা অসাধারণ হইতে পারেন। একই 
সমরে ধাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা একই প্রকার অবস্থা- 
ধীনে বাম করিতেছেন, সুতরাং যদি তীহাদিগের প্রষত্ব থাকে 
তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন। অবস্থা 
ও প্রধত্ব এ দুই কথা তত পরিষ্কার নহে, এজন্য এই সকল ব্যক্তির 
ঈদৃশ ভ্রম উপস্থিত হয়। অতএব অবস্থা কি, এইটি অগ্ে ব্যক্ত 
হইলে অসাধারণত্ব প্রযত্াধ্য কিনা তাহ! প্রকাশ পাইবে। 

আমরা যাহার মধ্যে অবস্থিত তাহাই আমাদিগের অবস্থা। 
চরিদিকের অবস্থাকে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা 12751011061 শবে 
অভিহিত করেন। একটি বৃক্ষ যখন পরিবদ্ধিত হয়, তখন আমরা 
মনে করি, যে মৃত্তিকা হইতে উহা উত্থান করিতেছে, গর মৃত্তিকা 
তাহার অবয়বাদিবৃদ্ধির হেতুঁ। চারিদিকের বায়ুমণ্ডলী ও সৃরধ্য- 
কিরণ তাহার বৃদ্ধিবিষয়ে সাহায্য করে বটে, কিন্ত মৃত্ভিকাই তাহার 
প্রধান পোষণদামগ্রী, মৃত্তিকার বিবিধ উপাদান উহার মধ্যে প্রবিষ্ট 
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হইয়া উহাকে দিন দিন পূর্ণকায় করিয়া তুলিতেছে। ফলতঃ 
আমরা ঘাহা মনে করিতেছি, উহী ভ্রম। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, মৃত্তিকায় রোগিত বৃক্ষে তাহা হইতে 
উপাদান আসিয়া.উহাকে গরিবর্ধিত করে না। মৃত্তিকা পরিমাণ 
করিয়া লইয়া উহ! একটি গামলায় শ্থাগনপূর্বক উহাতে একটি 
বীজ রোগিত হয়। সেই বীজ হইতে যে বৃক্ষ উতগনন হয়, তাহ। 
অতি সাবধানৈ রক্ষা করিয়া চারি বংসর বাড়িতে দেওয়৷ হইল। 
পরে গামলার মৃত্তিকার পরিমাণ দেখা হইল,উহার পরিমাণের ন্যুনতা 
লক্ষিত হইল না,অথচ বৃক্ষটি পরিমাণাদিতে বাড়িয়াছে। এই দৃষ্টাটি 
এখন অসাধারণ ব্যক্তিগণের জীবনে সংলগ্ন করিয়া দেখা যাউক, 
তাহার! যে শমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মেই সমাজ তীহাদিগকে 
অসাধারণ করিয়াছে, অথব| তদতিরি্ত আর কিছু তাহাদিগের 
অসাধারণতীর হেতু । 

ধর্মবিপ্রীবনিবারণ জদ্ক যে সকল অসাধারণ ব্যক্তির অভ্যুদয় 
হয়, তাহারাই আমাদের আজ আলোচনার ব্ষয়। তাঁহারা 
থে সমাজে জন্মগ্রহণ করিলেন সে সমাজ তাহাদের অনুকূল না 
প্রতিকূল? সমাজের ধর্মাদি দূষিত হইয়াছে, তাই তাঁহাদের 
আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে। বর্তমান মমাজ তাহাদিগকে বিনাশ 
করিতে উদ্যত, উহা তাহাদিগকে বর্ধিত হইতে দিবে কেন? 
প্রচলিত ধর্ম, প্রচলিত মতামত, প্রচলিত আচার ব্যবহার সকলেরই 
প্রতিকৃলে তাহারা দড়াইলেন। সৃতরাং বলিতে হইবে, যে সমাজে 
তাহাদের জন্ম তাহা হইতে তাহারা আপনাদের গোষণো পায় কিছুই 
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গাইলেন না, ভবে মেই সমাজের ধর্্মাদির অন্তরালে বিন বিদু যে 
কিছু সত্য ছিল, তাহাই তাহাদের জীবনের উপাদানে সামান্ত 
মাত্র প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহাতে তাহারা অসাধারণ হইবেন দুরের 
কথা, তাহাদের বদ্ধিত হইবার পক্ষেই সমূহ বাধা উপস্থিত। 
এ অবস্থায় চারিদিকের বামুমণ্ডলী হইতে তাহাদিগকে উপাদান 
সংগ্রহ করিতে হইল। এ উপাদান কিন্তু সাধারণ চক্কর অগোচর। 
শত শত লোক মেই বাযুমণ্ুলী মধ্যে বিচরণ করিতেছে, অথচ 
তাহা হইতে নব নব উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপনাদের অসা- 
ধারণত্ব নিপ্পন্ন করিবে, তাহাদিগের মধ্যে তছুপযোগিতা নাই। 
অগাধারণ সাম্য লইয়া ধাহারা জন্গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই 
কেবল তী সকল উপাদান আত্মসাৎ করিয়া বদ্ধিত হন, এবং 
সাধারণ লোকে তাহাদের অলৌকিক সামধ্যের নিকটে মস্তক 
অবনত করে। | 

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে কি প্রমাণ হয়? এই প্রমাণ 
হয় যে, জন্সমাজের ক্রমিক অবস্থা পরিবর্তন এবং এক এক সময়ে 
নববিধ উন্নতির সোপান প্রবর্তিত করিবার জন্য আগত মহাজনগ্ণ 
জগতের অন্তংশ্থিত এক মহতী ইচ্ছাশক্তি হইতে সমুৎগন্ন। এ 
স্বলে মানুষের হাত অতি অল্পই আছে। অসাধারণ পরিবর্তন বা 
অসাধারণ জনগণের কথা দূরে, আমরা সকলে সাধারণ ব্যক্তি হই- 
যাও কি আমাদের মন্বদ্ধে এই কথা বলিতে পারি, আমর! আপনারা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমরা আপনারা আমাদের জীবনের নিয়ামক, 
আমাদিগের চারিদিকের অবস্থা (00810000600 আমাদের 
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ক্রিয়ার ফল। আমাদিগের নিজের সম্বন্ধে যেরূপ এ কথা বলিতে 
গারি না,সেইরূপ আমাদিগের পূর্ক পূর্ব কালের ব্যকতিগণের সম্বন্ধেও 
সেইরূপ আমরা সে কথা বলিতে অসমর্থ পূর্ববপূর্কাবস্থা ভাবিতে 
তাবিতে চিন্তাপথে এমন এক আদিমকালে আমরা উপস্থিত হই, 
যে কালে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ অসত্য বর্ধরর ছিলেন, তাহারা 
জাপনারা চিন্তা করিয়া! উপায়োগ্াবন করিয়া অবস্থা পরিবর্তন 
করিবেন মে সামর্থ্য তাহাদিগেতে প্রন্থূটিত হয় নাই। তীহা- 
দিগকে পরিবেষ্টন করিয়া যে এক মহতী ইচ্ছাশক্তি নিত বিদ্যমান 
তাহারই ক্রিয়াতে তাহাদের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে হইতে 
সভ্যতম জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। 

ইউরোপে ছুই শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন। এক শ্রেণীর 
চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেন, ফলাফল দেখিয়া কার্য করিতে হইবে, 
আর এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেন, মানুষ কোন কার্্ের 
ফলাফল বিচার করিতে সমর্থ নহে। বিজ্ঞানজগতে অনেক মহত্তম 
উন্নতির ব্যাপার সাধিত হইয়াছে, অথচ সেই ব্যাপারে প্রথম 
্রবর্তনমময়ে উহা ক্রীড়ামাধনমাত্র ছিল। যে ব্যক্তি উহার প্রবর্তক 
তিনি জানিতেন না যে, ভবিষ্যতে উহা হইতে অলৌকিক কার্ঘ্য 
মাধিত হইবে। যে মহতী ইচ্ছাশক্তির কর্তৃত্ব সেই সকল সামান্ত 
ব্যাপার হইতে মহত্তম ফল উংপন্ন হইয়াছে, তিনিই কেবল এ সক- 
পের ভবিষ্যৎ গতি কি হইবে জানিতেন,এবং এখনও &ঁ সকল হইতে 
কি হইবে অবগত আছেন। আজ এক জন আও লাতের প্রত্যাশাধ 
মিধ্যা কথা বলিল, কিন্তু সেই এক মিথ্যা কথার দূধিত ফল বংশামু- 
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কমে বিস্তৃত হইবে মা, কে বলিতে পারে? এক জাতির উখান ও 
পতন, পতন হইতে আবার পুনরুখান, বর্ধর জাতির সভ্যতালাভ) 
সত্য জাতির অবনতি হইয়া আবার পুনরায় উন্নতি, এ সকল 
উঁতিহাসিক ঘটনার মধ্যে মেই এক লোকাতীত শক্তির ক্রিয়া বিদ্য- 
মান। ফলতঃ চারি দিকের অবস্থাপরিবর্তনের মধ্যে মানুষের অতীত 
যে এক যহান্‌ জ্ঞানময় পুরুষের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেই যুগ- 
ধর্মের অভ্যুদয়। মুগধন্্ম বা বিধানের আগমন যে বিজ্ঞানসিদ্ধ বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ নহে, আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে প্রতিপন্ন হইল। 
এখন আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুমরণ করি। 
মানবসমাজ যখন এক ক্রিমোন্নতির সোপান অতিজ্রম করিয়া 
অপর মোপানে আরোহণ করিতে উপক্রম করে, তখন উহার মধ্য- 
ব্তী অবস্থা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছপ্ন। এই অন্ধকারের সময় আশ্রধ 
করিয়াই পৌরাণিকেরা বর্ণন করেন, পৃথিবী অধর্থের ভারে নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়া ভগবানের নিকটে রোদন করিতে করিতে গমন 
করিলেন, দেবগণ দানবদিগের অত্যাচারে ত্রস্ত হইয়া তাহার 
শরণাপর হইলেন, ভগবান্‌ তাহাদের রোদনাবেদন শ্রবণ করিয়া 
তাহাদিগের ছুঃখ নিরসন জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন বলিয়া 
তাহাদিগকে সান্তনা দিলেন, এবং তাঁহার অবতরণের পূর্কে 
দেবগণকে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি, শাস্তরমতে ভগবানের অবতরণ অংশাংশ বা কলায় 
টিয়া থাকে পূর্ণ ভগবান্‌ স্বয়ং অবতরণ করেন এরূপ কোথাও নাই। 
'ঘেখানে "ন্ব়ং* শব আছে, সেখানে উহা! অংশেতে পূর্ণ দৃষ্টি বশতঃ। 
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ংশাংশ বা! কলার অর্থ মানবে দেবভাবের আবির্ভাব । দুগাবতার, 
মন্বন্তরাবতার, আবেশাবতার, দ্বরূপাবতার, ইত্যাদি নানাপ্রকার 
অবতার পৌরাণিকেরা বর্ণন করেন। মানুষকে ঈশ্বরের অবতার 
বলিয়া গ্রহণ আদিম অবস্থায় ইহা সর্বত্র প্রচলিত ছিল। যেকোন 
ব্যক্তি অদ্ভত শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা 
দান করিয়াছেন, তাহাকেই ততকালের লোকেরা সাক্ষাৎ দেবতা 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং মানিতে হইবে, কেবল ভারতবর্ষ 

নহে, এক সময়ে প্রায় সকল দেশই অবতারবাদী ছিল। 
কালে অবতারবাদের তিরোধান হইল, কিন্ত ধাহারা এ সময়ে 
অবতারের স্থলাভিষিক্ত হইলেন, তাহারা মানুষ হইয়াও সাধারণ 
মনুষ্যগণের সমশ্রেণী বলিয়া! পরিগণিত হইলেন না। এক দিকে 
ঈশ্বর, অপর দিকে মনুষ্য, এছুইয়ের মধ্যস্থল ইহঠারা অধিকার 
করিলেন। সাধারণ মনুষ্যগণের মহিত ঈশ্বরের কোন সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ নাই, তাহারা নিজে ঈশ্বরের কোন ভন্ভিপ্রার জনিবে ইহা 
তাহারা কখন আশা করিতে পারে না, সুতরাং এই মধ্যবর্তী 
অসাধারণ মানবগ্রণ তাহাঁদিগের নিকটে ঈশ্বরের অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিতেন, ইহারা যাহা বলিতেন তাহাই তাহারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
বলিয়া বিশ্লাস করিত, এবং কোন বথা না বলিয়৷ উহার অনুসরণ 
করিত। অবতারবাদের সময় অতিবাহিত হইয়! মধ্যবর্তিত্ববাদ 
আসিবে, এই মন্থীর্ঘ সময়ে যে সকল অসাধারণ ব্যক্তির অবতরণ 
হইয়াছে, মাধারণ লোকে তাহাদিগকে অবতারকূগেই গ্রহণ 
করিয়াছে । মহধি ঈশাকে আজ পর্যন্ত তাহার শিষ্যগণ ঈশ্বর 
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বলিয়া গ্রহণ করেন, পিতা ঈ্বরের সহিত তীহাঁদিগের কোন সন্থন 
নাই। অনেকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ সত্তব ইহাও বিশ্বাস করেন 
না। অবতীর্ণ উপদেষ্টা ঈশ্বর, এ মত কেবল শ্রীষ্ট সমাজের নহে, 
ইহা হিনৃগণেরও মত। 

পূর্বেষামগি গরু; কালেনানবচ্ছেদদাৎ। 

"মেই ঈশ্বরই পূর্ববর্তী গুরুগণের নিত্যকাল হইতে গুরু" গাতঞ- 
লের এই মত আজ ত্রাহ্মমাজে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঈশা! বলিষা- 
ছেন, “ঈশ্বরের পুত্র ব্যতীত আর কেহ পিতাকে দেখে নাই" খষট 
সমাজ এই কথা *দৃঢ়বূপে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর কখন কোন মনুষ্যের 
দর্শনীয় হইতে পারেন, ইহা একেবারে অস্বীকার করিয়াছে। পুরাতন 
বাইবেলে যিহোবা সহ সাক্ষাৎকার কোথাও কোথাও বর্ণিত আছে, 
এমন হীষ্টান আছেন, ধাহারা ধিহোবা ঈশ্বর নহেন ঈশা, এবখা 
বলিতেও কুষ্ঠিত নহেন। সে যাহা হউক, অবতারবাদের পর যে 
মধ্যবর্তিতবাদ উপস্থিত হইল, এই মধ্যবর্তিত্ববাদের মধ্যবর্তিগণ 
ভবিষ্যদবক্তা (20006) নামে প্রসিদ্ধ। অবিমিশ্র মধ্যবর্ভিতৃবাদ 
মুমলমানধর্শে দৃষ্ট হয়। বর্তমান যুগধর্্ম অবতারবাদ ও মধ্যবর্তিতব- 
বাদ অপনম্বন করিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সহিত গ্রতিমানবের জঙ্ন্ধ 
স্থাপন করিতে উপস্থিত। অবতারবাদ মধ্যবর্তিত্ববাদ হইতে সহসা 


* পুত্রব্যতীত পিতাকে কেহ দেখে নাই, এ কথা মূলতঃ ভা, কেন না 
পৃতত্ব উপস্থিত ন| হইলে দর্শন হুলভ নহে। পবিভ্রাত্বার সংস্পর্শে মানবের 
পূত্রতনাভ হয়, শ্রীষ্টানগণ এ মত গ্রহণ করেন নাই বলিয়] তাহার] ঈশার 
উজির প্রকৃতমর্শ গ্রহণে অমর্থ হইয়াছেন। 
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সাক্ষাৎ ঈশ্বর সহ প্রতিমানবের মন্বন্ধ উপস্থিত হইবে, ইহা কখন 
ন্তবপর নহে। এজন্যই আমর! আরস্তে যে তিন ব্যক্তির চির- 
শ্বরণীয় নাম উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে গিতামহ রাজা রামমোহন 
ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাত বন্ধের শৃত্রপাত করিয়াও ঈশ্বর সহ অপ- 
রোক্ষ সম্বন্ধ প্রদর্শন না করিয়া পরোক্ষ মন্বন্ধ প্রচার করিয়াছেন। 
অবতারবাদ মধ্যবরতিত্ববাদ হইতে হঠাৎ অপরোক্ষবাদে উপস্থিত 
হওয়া অনন্তব, সৃততবাং মহাস্ত্া রামমোহন ত্রঙ্ধকে অবলম্বনপূর্র্বক 
রাহগবর্থ স্থাপন করিয়াও পরোক্ষবাদে আবদ্ধ রহিলেন। তগবান্‌ 
তাহাকে যে কার্য করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন তিনি সেই কাধ 
করিলেন, আমরা যদি বলি তিনি কেন অপরোক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন 
করিলেন না, এ অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে বিফল। তিনি 
কুমস্কারী পৌ্তলিকগণের যুক্তিবিরোধী মত খণ্ডন করিয়া বিলুপ্ত- 
প্রায় ব্রহষজ্ঞান পুনরুদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি তন্ন 
আর কি করিবেন *? জগন্রপ কার্ধ্য দর্শন করিয়া তাহার কারণ 

* আমাদের পিতামহ ঠাহার জীবনের এই উদ্েশ্ট বিষয়ে এত দূর 
দু বিবানী ছিলেন যে, তিনি দেশমংস্কারক। বা নৃতন কোন ধর্মসংস্থাপন 
করিছে আনিয়াছেন। এ. উপাধি আরোপ হুষ্পষ্ট বাকো স্বস্ং প্রতিবাদ, 
করিয়াছেন। [0 106 10110090000. 04 01০. 0200781715780 2 
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দ্ষকে অনুমান করিয়া গ্রহণ করা, ইহা তামাদিগের নিকটে এধন 
অকিঞ্চিংকর বলিয়া মনে হইতে পারে,কিস্ত সে সময় তিনি এতন্বয- 
তীত আরকি করিবেন আমরা আশ করিতে পারি? তিনি তীক্ষু 
যনীষা লইয়া ভগবানের নিকট হইতে আসিয়াছিলেন, মেই তীক্ 
মনীষাযোগে তিনি সর্ধাপ্রকার কুগংস্কারেয মূলে কুঠারাঘাত করি- 
লেন, পৌন্তলিকতার অযৌন্িকতা তিনি তত্র তন্ন করিয়া প্রতিপাদন 
করিলেন। ্বাহারাই তাঁহার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা- 
দিগকেই তিনি পরাজয় করিলেন। তাহার সম্মুখে কেহ অপরাজিত 
ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, তাহার কোন সন্তাবনা ছিল না। 
অবতারবাদ ও পৌন্তলিকতা খণ্ডন করিতে গিরা আমাদের 
পিতামহকে নিগুপরক্ষবাদীর ভূমিতে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। 
রঙ্গ আছেন এই মাত্র নির্দেশ করিয়া তিনি ঈশ্বরের অন্যান গুণ 
গুলিকে অধঃকরণ করিলেন। কেন অধঃকরণ করিলেন, তাহার 
কারণ বোঝা কিছু ্বকঠিন নহে। ঈশ্বরের এক এক গুণের এক 
এক অবতার নির্ণয় করিয়া পৌন্তলিকগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পুজা 
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করি! থাকেন, এপ যুক্তি তীহারা উখাপন করিলেন। এ যুক্তি 
কিছু নৃঙন হে, পুরাণশীন্্র এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন 
অর্চনীয় অবতার স্থাপন করিযবাছেন। পৌন্তলিকগণের অবলম্বিত 
এই বিচারপ্রণালী খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি ঈশ্বরের খণগুলি 
পর্ান্ত অজ্ঞেয় বলিয়া উড়াইয় দিয়া ত্াঙ্মধ্মকে পূর্ণ নিগুণবাদে 
আনিয়া উপস্থিত করিলেন * | যখন নিগুপরন্ষবাদকে তিনি ব্রাঙ্ম- 
ধর্মের দৃঢ় ভূমি করিলেন, এবং এই নিগু ব্রহ্ম জগৎকারণরূপে 
অনুমানের বিষত্বমাত্র, তখন জগং মাধ্বিক হইয়া! উড়িয়। না গেলে 
দ্ধের সাক্ষাৎ দর্শন কখন মন্তবপর নয়, এ প্রাচীন মত যে তিৰি 
অনুমোদন করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? & 

আমাদের পিতামহ যখন গরোক্ষবাদী ছিলেন, তখন ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ আদেশ শুনিয়া চলিতে হইবে, এমত কি প্রকারে তাহ! 
হইতে প্রচারিত হইবে আশা করা যাইতে পারে। কোন এক 
শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, ভত্িনন স্েচ্ছাচার হয়, এমত 





* তাহার প্রণীত ইংরাজী গ্রশ্থে ঈশ্বরের করণ! প্রস্তুতির উল্লেখ আছে, 
কিন্ত তাহা ব্যবহারিক ভাবে, পারমার্থিক ভাবে নহে। তিনি বলিয়াছেন, 
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প্রচার করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি শাস্্রাবঙ্গনে ব্রহ্মাবাদ 
স্থাপন করিলেন, শান্তরাবলম্বনে প্রতিদিনের আচরণ নিয়মিত 
করিবাঁর উপদেশ দিলেন, এ দুইয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সামঞ্ত আছে। 
অপরের প্রতি দেই প্রকার ব্যবহার করিবে যেরূপ আপনি ইচ্ছা 
করে অপরে তাহার প্রতি ব্যবহার করে, এই বিদেশীয় মত নিজ 
দেশে প্রচলিত করিতে গিয়া তিনি দেশীয় শাস্ত্র হইতে তাদৃশ 
ভাবের বচন উদ্ধার করিষা উহ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মঘমাজের 
উপাসনা মধ্যে দেশীয় ভাষায় উপদেশ ও সঙ্গীত প্রচলিত করিয়া 
বৈদেশীন ভাব আনয়ন করা হইল, অথচ শাস্ত্র প্রমাণছারা তিনি 
দেখাইয়া দিলেন যে, উহা বৈদেশীর বা বিজাতীয় ভাব নহে, উহা 
শাস্সিদ্ধ ব্যবহার । তিনি যাহা কিছু স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 
যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণোপরি স্থাপন করিয়াছেন, তখন শাস্ত্রকারগণকে 
তিনি ভ্রান্ত ৰা প্রতারক মনে করিতেন, এরপ তাহার প্রতি দোষা* 
রোপ করা! কখন বিধিম্গত হয় নাই। 

কে এইরূপ দৌষারোগ করিলেন, তাহার নামোলেখ আমি 
অতি মন্ত্রমের সহিত করিতেছি । তিনি এজন্য নিন্দনীয় হউন, 
আমার অগুমাত্র এপ গঢ় অভিলাষ নাই। ঘিনি ত্রাঙ্মসমাজের, 
দেীর সাহিত্যের প্রন্তুত উপকার করিয়াছেন, তাহার নাম চির দিন 
অনিশ্দিত থাকুক। তিনি পিতামহবিরচিত তহফতোলমহদিনের 
প্র্ণত ভাব হৃদন্ষম করিতে না পারিয়৷ নিজের প্রতীতি অনুসারে 
যদি বলিয়া থাকেন, রাজা রামমোহন শান্্কারগণকে ভ্রান্ত ও বঞ্চক 
বলিয়া মির্দেশ করিয়াছেন, তবে তিনি ক্ষমার যোগ্য । তবে এ ৰথা 
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এ স্থলে বলা উচিত যে, খ্যাতনাম। অক্ষয়কুমার দত্ত রাজ রামযোহ- 
নের নি? ব্দ্ধবাদ শেষপর্যন্ত দৃঢ় মু্টিতে ধারণ করিয়া ছিলেন। 
এই শু নি? বরক্মবাদ তাহার প্রভৃত অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল? 
কিন্তু করিলে কি হয, এ পথ ছাড়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া 
পড়িয়াছিল। নিশুণবাদের প্রাবল্যবশতঃ তিনি মহধি দেবেজ্- 
নাথকে নিভাত্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন, এমন কি তাহাকে ভগহৃদয় 
হইয়া হিমালয়ে তিন বংসরের জন্য পলায়ন করিতে হইয়াছিল। 
জ্ঞানমর্কান্ব অক্রযুকুমার দত্ত দিও বা মহাত্মা রাজা রামমোহনের 
প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন, তথাপি এ কথা শ্বীকার করিতে হইবে 
ঘষে, দেশের কুমংস্কারবন্ধনচ্ছেদরনের পক্ষে তিনি তাহার এক জন 
বিশ্বস্ত সিষ্য ছিলেন। 

আমাদের পিতামহ ব্দ্ষবাদে সমূদায় জাতিকে এক ভূমিতে 
দর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া তিনি স্থাপন না করুন, 
তথাপি সমূদায় মানবজাতির উপরে যে তাহার ভাতৃভাব ছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধাহাদের সন্ধে একেখরবাদে মিল 
আছে, তাহারা ঘে জাতীয়ই হউন না কেন, তাহাদিগকে ভ্রাতা 
বলিয়া আলিঙ্গন দিতে তাহার মন কখন সন্কুচিত হইত না। তিনি 
ষ্টবাদিগণের মধ্যে ইউনিটেরিয়ান্‌ সম্প্রদায়ের সহিত অতি স্বণিষ্ঠ 
যোগে আপনাকে বন্ধ করিয়াছিলেন। মতবিষয়ে ইউনিটেরিয়ান 
সপ্রদায়ের সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি অন্ানত রষটসনপ্র- 
দায়কে খণ্ডন করিয়াছেন) কিন্তু বুঝিতে হইবে, তিনি শরষ্টকে নহে, 
ধীষ্টের প্রবচনগুলির অনুসরণ পরিত্রাণের হেতু বিয়া গ্রহণ করিয়া- 
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ছেন। একেসশ্বরবাদিগণের প্রতি তাহার ভ্রাতৃত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশিত 
হইশ্নেও অপর মতবাদিগণের প্রতি তিনি করুণা ও অবিরোধী ভাব 
প্রকাশে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। খ্রষ্টধর্মস্থাপনকালে তিনি ঈশ্বরের 
পিতৃত্বের উল্লেখ করিলেও বেদাস্তবাদের প্রাবল্যবশতঃ তিনি 
ব্াহ্মপমাজে পিতৃত্বাদি্বন্ প্রবর্তন করেন নাই, হুতরাৎ বলিতে 
হইবে তাহার মানবজাতিয প্রতি ভ্রাতৃত ঈশ্বরের আর বসবে 
উপরে স্থাপিত ছিল। 

পিতামহের পর পিতা দেবেম্্নাথ আগমন করিলেন। .তিনি 
সকল জাতির এবেস্বরবাদকে একীভূত করিয়া ত্াঙগধর্্রকে প্রশস্ত 
ভুমিতে স্থাপম করিবার পক্ষে সহায়তা করিলেন না, কিন্ত উহাকে 
সন্কুচিত ভূমির মধ্যে বন্ধ করত উহাকে -ঘনীভূত করিলেন। কে 
বলিবে যে এরপ সন্কুচিত তৃমির মধ্যে ্রা্ধর্্রকে আবদ্ধ করা মহষি 
দেবেননাখের পক্ষে অনুচিত কার্য হইয়াছে? তিনি এমম্বন্ধে 
পিতামহের ভাবামুমরণ*করেন নাই, একথাও কেহ বলিতে পারেন 
না, কেন না পিতামহ বেদাত্তসিদ্ধ ত্রঙ্গবাদ ভারতের জন্য বিহিত 
করিয়া গিয়াছেম। তবে যে তিনি অন্ত জাতির সহিত একতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বেদাস্তসিষ্ধ জগতের কারণ ও নির্ববা- 
ইক ব্রগ্ধকে লইয়া যে অবিরোধ উপস্থিত হয় তদ্দারা তিনি সিদ্ধ 
করিয়াছিলেন। ত্রাঙ্গধর্ম এত দিন শুষ্ক কঠোর জ্ঞানের ধর্ম ছিল, 
মহধি উহাতে প্রেম ও অনুরাগ সঞ্চারিত করিলেম। রামমোহন 
বেদাস্তোপরি ত্রান্ধর্ম স্থাপন করিলেন, মহঘি সেই বেদান্ত গ্রহণ 
করিলেন, কিন্ত শঙ্বরপ্রদর্শিত নিু'দপথ দুরে পরিহার করিয়া 
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তিনি সণপথের * পক্ষপাতী হইলেন। এ পথে প্রবেশ করিবার 
অবসর কি মহাত্মা রামমোহন তাহাকে দেন নাই? অবগ্ঠ 
দিয়ছেন। তিনি যে নির্ুপপথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা 
হইতে বাহির হইয়া আঙিবার পথও তিনি করিয়া খিয়াছেন। 
চর কুর্দি হইতে যে উপকার হয় তাহা ঈশ্বরাধীন, পিতামহ 
এ কথা বলিয়া নিণ্ডপ পথ পরিত্যাগ করিলেন তাহা নহে, 
কিন্তু অপরে সে পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার পথ পরিষ্কার করিয়! 
গেলেন। মানবের উপকার করে কে? চু্স্ঘযাদি। চন্সত্যাদি 
কি উপকার করিতে গারিত, যদি উহারা ঈশ্বরারীন না হইত? 
সৃতরাং বধ স্বয়ং নিগুণ থাকিয়াও চন্ন্যাদিকে শাসন করিতে- 
ছেন, এবং উহারা শামনাধীনে থাকিয়া জগতের উপকার করিতেছে, 
ইহাতে নিগুনবাদ 1 অন্ন রহিল, অথচ প্রদ্ধের শাস্ৃতমধ্যে 
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]া8 17. এই লেখার ভিতরে রমদ্বামানৃজাচার্য্যের পক্ষপাভী হইবার 
বিশেষ কারণ আছে। নৃতরাং রামানৃজাচার্ধের পথানুমরণ করিয়] পিতা- 


মহ হইভে মহষধি বহ দূরে গিয়া পড়িযাছেন ইহা বলা যাইতে পারে না। 
বাঁ বর্চমান নময়ের দিও ব্রন্মযাদী স্পেলার প্রকৃতিতে প্রচ্ছদ মঙ্গল 
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মঙ্গল্ভাব বিদ্যমান ইহাও আসিয়া পড়িল। অতএব বলিতে 
হইবে মহষির সগ্ডণবাদে আসিয়া উপস্থিত হওয়ার অবকাশ 
রামমোহনই দিঘ্লাছিলেন। ঈশ্বরের মন্লভাব, তাহার করুণা 
মহধির জীবনের নিয়ামক হইল। ইনি ইহার এই বিশেষভাব 
পুরাণ আশ্রয় করিয়া! বন্ধমূল করিলেন, তাহা নহে, পুরাণের প্রতি 
কটাক্ষপাত গিতাম্হেরও যেমন ছিল, ইহারও তেমনি। ইনি 
উপনিষত্সমূহ হইতে আপনার নবভাবের পোষণসামগ্রী সংগ্রহ 
করিলেন এবং ঈশ্বর সর্বাজ্ঞ কি না, মঙ্গলময় কি না ইত্যাদি লইয়া 
যখন ত্রা্মসমাজে তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইল, তখন ইনি হিমালয়" 
শিধরে পলায়ন করিলেন। সেখানে গিয়া ইনি আপনার জীবনের 
কার্য ভুলিলেন না। বৈদাস্তিক খধিগণের ্ন্ষার্শন আত্বত 
করিবার জন্য ইনি তিন বংসরব্যাপী সাধন আরত্ত করিলেন।, 
্রদ্ধ কেবল অন্তামাত্র, এই নিগুপ পন্থা অবলম্বন করিয়া 
র্দর্শনে ইনি রত হইলেন না, কিন্তু মঙ্গলন্বরূপ দ্বারা সেই 
সন্তাকে মধুময় করিয়! ইনি ত্রক্মকে আপনার প্রি়বস্ত করিলেন ।, 
ইনি অনেক মময়ে চক্ষু উন্ীলন করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
চিন্ত স্থাপন করিঘা ব্রন্ীর্শনস্খান্ুতব করিতেন। উপস্থিত 
অনেকে হয়তো জানেন, মহধি চক্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া 
সমুদায় রজনী যাপন করিতেন। ইনি এ সময়ে বেদাস্তের এক 
একটি প্রবচন পুনঃ পুনঃ আবৃক্ধিদ্ধারা তাহাতে এমনই জীবন্ত- 
ভাব" আরোপ করিয়া! নিপুপধাদ রক্ষা করিক়্াছেন। বক্ষে অবিকারিতব 
রক্ষা করিার জন্ত এ পম্থা অনেককেই অবলম্বন করিভে,হয়। 
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ভাব অর্গণ করিলেন যে, মেই প্রবচন উক্চারপমাত্র আজও 
ইহার সমূদায় মুখমণ্ডল জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া উঠে। এ বিষয়েও 
ইনি পিতামহের পথ অতিক্রম করেন নাই, কেন না পিতামহও 
হ্প্রতিগাদক শাস্ত্রসমূছের আবৃত্তি উপাসনার অঙ্গীতৃত করিয়া 
গিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকের অন্তর্তামী ব্রাহ্মণ মহষির এ বিষয়ে 


বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তীহার ব্যাখ্যানপাঠে ইহাই সহজে 
হৃদয়ঙ্ম হয়। 
আমাদের 'ধর্মরপিতা দেবেভ্রনাথ বর্তমান যুগের ধষি আত্মা। 


ভারত যে ব্রহ্ষদর্শনের জন্ত চিরগ্রসিদ্ধ, সেই ব্র্গদর্শন পুনরুখাপন 
করিরার জন্ত ইহার আগমন। এ বিষয়ে ইনি চির অনতিক্রমণীয় 
থাকিবেন। পিতামহ ব্ন্ধজ্ঞান বিস্তার করিলেন, ধর্দপিতা বরহ্মদর্শন 
জীবনে মগ্রমাণ করিলেন, এতদপেক্ষা মহত কার্য আর কি হইতে 
পারে? বর্তমান যুগধর্ম্ের অন্ততর মূলভিত্তি ব্র্ধদর্শন। ত্রহ্ষের 
মহিত মাক্ষাৎমন্ন্ প্রবর্তনদ্ধারা৷ মে কার্যের আদিম পত্তন মহধি 
হইতে ষম্পাদিত হইল। আমর! এক সময়ে ঈশ্বরদর্শন বিষয়ে 
উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহার নিকটে যাই, তাহাতে আমাদের, 
দ্ধদর্শন হয় নাই, ইহা শুনিয়া তিনি অবাক্‌ হইলেন। তিনি হস্ত 
প্রসারণ করিযা। জ্যোতিংপূর্ণ মুখস্রীতে বলিলেন, এই তো চারিদিকে 
্্ধ। ঘিনি বরগ্ধকে দর্শন করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্ম, এই কথা বলিয়া, 
কি জানি বা উহাতে আমাদের মনোভঙ্ন হয় এই আশঙ্কায় পুনরায়, 
বলিলেন, তর্ষদর্শনের জন্ত ধাহাদের আকা্ষা জঙ্িয়াছে তাহারা 
্রাহ্ন। রাজা রামমোহন সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন জগতের মিথ্যাত্ব 
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অনুভূত না হইলে হয় না বলিয়া ব্রদ্ধকে পরোক্ষতাবে চিন্তা করিতে 
উপদেশ দিলেন, এবং এইবূপে পরোক্ষভাবে ধাহারা ব্হ্ষচিস্তা করি- 
তেন, হারাই তাহার মতে ব্রাহ্ম ছিলেন, আর মহষির সময়ে সে 
ভাবের কি ছুমহৎ পরিবর্তন ঘটিল! তাহার মতে যে ব্যক্তি ব্রদ্মকে 
দর্শন করিয়াছেন তিনিই ত্রাহ্ম। এই ব্রন্ধদর্শনের জন্ত মহধি 
চিরকাল পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ থাকিবেন, তাহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠ 
হইতে কোন কালে বিলুপ্ত হইবে না। মহযির ব্যাধান ও ত্রাঙ্ধর্ম 
গ্রন্থ আংশিক ভাবে, এবং যে জীবনে তর ভাব উদ্দ্ধ হইয়া পূর্ণতা 
লাভ করিয়াছিল সে জীষন পূর্ণভাবে, তাহার এই ধধিভাবের 
চিরকাল সাক্ষ্যদান করিবে *। 

এখন তৃতীয় ব্যক্তি কি করিলেন দেখা প্রয়োজন । ঘিনি সর্ব 
প্রধম তিনি বহ্ষজ্ঞান অর্পণ করিলেন, যিনি দ্বিতীয় তিনি বরহ্দর্শন 
আত্মজীবনে প্রদর্শন করিলেন। এক জনের সুতীক্ষ মনীষার নিকটে 
সকল প্রকার কুসংস্কার অজ্ানান্ধকার তিরোহিত হইল, আর এক 
জনের রষিসমুচিত যোগে ব্রহ্ম করতলন্তস্ত আমলকব বিধৃত 





* মহধি অনেক দিন হইল ব্রাহ্মমমাজের প্রাকাস্ঠ কার্য্য হইতে বিরত 
ইইয়াছেন দেখিয়া, হারা মনে করেন যে, তাহার জীবনের কার্য করাইয়া 
গি্লাছে। তাহারা তাহার জীবনের কার্ধ্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ। তিলি যব 
কারোর জন্ত নিযুক্ত হইয়া: আমিয়াছিলেন। তাহা আজও তাহার জীবনে 
চজিতেছে। তাঁহার যোগ গভীর হইতে গভীর হইতেছে কি না। ইহাই 
জানিবার বিষয়) ভিমি বাহিরে কার্য করিরেন বা! করিলেন না, তাহা: 
ভবানিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
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হইলেন। ইহারা উভয়েই বেদাস্তের ভূমি পরিত্যাগ করিলেন না 
বেদান্তকে আপনাদের জীবনের কার্থের মূল করিয়া লইলেন। 
ইহাদের জীবনের কার্্ের যে পন্থা বিরোধী ছিল, তাহা এক জন 
যুক্তি তর্কে দূরে অপসারিত করিয়। রাখিলেন, আর এক জন নিরাকার 
হ্মদর্শনের অন্তরায় বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পিতা ও 
পিতামহের কার্য যেখানে বিরত হইল, সেখান হইতে তৃতীয় 
ব্যক্তির কার্যের আরস্ত হইল। ইনি পিতা ও পিতামহের নিকট 
বর্জ্ঞান ও ব্রহগদর্শন লইলেন এবং আপনি ব্রাঙ্গধর্থে দীক্ষিত হইয়া 
তাহাদিগের প্সথানীয় হইলেন। কিন্ত তাহার প্রথম হইতে যে 
একটি বিশেষতাব অন্তণিহিত ছিল, সেই বিশেষ তাব বেদাস্তের 
সহিত পুরাপকে আনিয়া সংযুক্ত করিল। পুরাণ- ঈশ্বরের নিত্য 
ক্রিয়া, তাহার নীত্য লীলা। উহা কোন দেশকালে আবদ্ধ নহে, 
মর্বকালে মর্ব্রদেশে উহার প্রকাশ, সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি পৌরাণিক 
ভাব ব্যক্ত করিয়া স্বদেশে স্বসময়ে বন্ধ রহিলেন না, স্বদেশ বিদেশ, 
ভূত বর্তমাম ও ভবিষ্যৎ আপনার অন্বর্ভৃত করিয়া লইলেন; সর্ষ- 
কালে সর্বদেশে ঈশরের লীলা হইতে আপনার জীবনের উপাদান 
গ্রহণ করিলেন, এবং সমুদায় নরমারীকে সেই ভূমির অন্তত 
করিতে যব করিলেন। 

পিতামহ রামমোহন পুরাণের প্রতি সমাদর শিথিল করিয়া 
দিলেন, এবং অবতারবাদের উপরে কঠিন দণ্ডাঘাত করিলেন। 
তিনি পুরাণ তন্ত্র হইতে প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই তাহা নহে, 
কিন্তু উহা ঘত্যানুরোধে। তিনি শীত্রপ্রবতৃদিগকে তাহাদের 
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প্রচারিত সত্যের জন্য সমাদর করিতেন, তাহাদের বাহক জীবনের 
প্রতি তিনি কোন আস্থা স্থাপন করিতেন না, এমন কি তাহাদের 
বাহিক আচরণের উপরে আক্রমণ করিয়া তাহাদের অবভারত্ব 
তিমি খণ্ডন করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র যখন ভারতবঁয় ব্রাহ্মমমাজ 
স্থাপন করিলেন, তখন সকল দেশের শাস্ত্র হইতে সত্য একত্র 
সংগ্রহ করিয় গ্রস্থাকারে প্রকাশ করিলেন। এ কার্টে তিনি 
পিতামহের পদবী অনুসরণ করিলেন, কিন্তু তাহার পদৰী অনুসরণ 
করিয়াও এক বিষয়ে তিনি ভিন্ন রহিলেন। তিনি যেমন সকল দেশের 
সত্যসমূহের আদর করিলেন, তেমনি ধাহারা সেই মকল প্রচার 
করিলেন, তাহাদের প্রতিও গতীর অনুরাগ হৃদয়ে পৌষণ করিলেন। 
তাহার অন্তরে এই গভীর শ্রস্ধানুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি ধষ্ট ওর 
অপরাপর মহাজনগণেতে ঈশ্বরের লীল! প্রথম হইতে স্বীকার 
করিয়াছেন *। 

পিতা দেবেন্রনাখ বেদাস্তসিদ্ধ ব্দ্ধ বিশুদ্ধভাবে গৃহীত হন, 
এজন্য নিতান্ত ব্যাকুল স্থিলেন। কৃষ্ণ খী্টদিগকে উপস্থিত করিলে 
তাহারা বা পুনরায় ্রন্ষের শ্থান অধিকার করিয়া বসেন, লোক সকল 
তাহাদিগকে লইতে গিয়! ব্দ্ধকে হারাইয়া ফেলে, এ ভয় তীহাত্ে 





* লমূদায় দেশের শান্তর হইতে লত্য লক্ষন যে সময়ে হয়। সেই সময়ে 
ভারতবধাঁয় ব্রা্মদমাজ স্থাপিত হয়। এখনও মববিধান অভাদয়ের সমক্স 
হয় নাই, কেল না যে জীবনে মমুদায় মহাজনগণের একীভূতায় উহার অভি- 
ব্যক্তি হইবে, মে জীবনে তাহাদের একীতৃত হইবার এখন প্রতারক 
ইইয়াছির, পূর্ণত| হয় নাই। 


[২৩] 


নিতান্ত প্রবল ছিল। খ্রীষ্টকে লইয়া ইউরোগ কি প্রকার অযুক্ত 
ধর্মে গিন নিপতিত হইয়াছে, ইহা ত্রাহার মনে সর্বদা জাগরক 
থাকাতেই তিনি শ্রীষ্ট বিভীষিকাতে' নিতান্ত ভীত। “শান্ত মুপাসীত 
শান্তভাবে ব্রন্ের উপাসনা করিবে, এই শ্রুতির একাস্ত পক্ষপাতী 
হইয়া তিনি শ্রীটচৈতন্ের হামি কান্না নৃত্য, এমন কি সন্ধীর্ভনের 
অনুকূল নহেন। এ বিষয়ে বলিতে হয়, যোগাচারঘয শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার সপক্ষ। তিনি এক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন, ধর্মে প্রমন্ত 
নৃত্যাদি মানমবিকার। ভাগবতের ভক্তি সুতরাং ব্রাহ্মমমাজে মহধি 
কর্তৃক আনীত হইবে, তাহার কোন পন্থা ছিল না। বেদান্ত এবং 
তৎপরবর্তী পুরাণ গুলি ভক্তির বাড়াবাড়ী প্রদর্শন করে নাই। 
ভাগবতেই উহার বাড়াবাড়ী। পূর্ববন্তা পুরাণগুলির তুলনায় ভাগবত 
আধুনিক। এই ভাগবতের ভক্ত ব্রাহ্মমাজে তৎকালে আদৃত 
হইবে তাহার কোন অস্তাবনা ছিল না। তাগবতে আদর বিনা 
চৈতন্তের আগমনও অসম্তব। অতএব বলিতে হইবে, ধরীষ্ট ও 
চৈতন্য উত্য়ের প্রতিই ব্রাহ্মসমাজের দ্বার * অবরুদ্ধ ছিল। 

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে, কেশবচন্রব্রদ্ষনিরপেক্ষ 
হইয়া! বীষ্টটৈতন্াদিকে গ্রহণ করিলেন, অথবা ব্রদ্ধাবলম্বনে 


* পিতামহ রাজ রামমোহন গ্রীষ্টকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথ! 
যেমন বলিতে পার] যায়, তেমনই কৃষককেও গ্রহণ করিয়াছিলেন বল! 
মযুচিত) কেন না তিনি উভয়ের প্রবচনের প্রতি সমান আদর প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ব্তুতঃ তিনি প্রবক্তার প্রতি তত দৃষ্টি না করিয়া প্রবত্তার উক্তি 
গ্রহণ করিতেন, ইহাই মত্য কথ|। 
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ইাদিগকে আত্মস্থ করিলেন। ত্রদ্ষকে ছাড়িমা ইহাদিগের নিকটে 
কেহ যাইতে পারে, বা ইঠাদিগকে চিনিতে পারে, ইহা তিনি কখন 
্বীকার করেন নাই। তিনি স্পষ্ট এই কথা বলিয়াছেন যে, তিনি 
ধীষ্টকেও জানিতেন না, চৈতন্তকেও জানিতেন না, এক বরহ্ধাকেই 
জানতেন, ব্ধ তাঁহার হাত ধরিয়া তাহাকে তাহাদের নিকট লইয়া 
গিরা তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তাই তিনি উ-হাদিগকে 
জানিয়াছেন চিনিয়াছেন। কেশবচন্ত্র পিতা পিতামহ হইতে ব্রহ্গজ্ঞান 
র্নদর্শনলাত করিয়া! তাহাতে ত্হ্মবাণী শ্রবণ সংযুক্ত করিলেন। তাহার 
জীবন বিবেকপ্রধান ; বিশ্বাম বিবেক ও বৈরাগ্য তাহার জীবনের 
নিয়ামক । তিনি বিশ্বাসে ব্রহ্ধকে দেখিলেন, বিবেকদ্বারা তাহার 
বাণী প্রবণ করিলেন। মহষি দেবেন্রনাথের ব্যাধ্যানে আদেশ 
ও আজ্ঞাদি শব নাই, বা তিনি আদেশ ও আজ্ঞা মানেন না, তাহা 
নহে, কিন্ত দর্শন যেমন তাহার জীবনের মুলভিত্ডি, শ্রবণ মেরূপ 
নহে। শ্রবণ বৈদেশিক ভাব, ইহা গ্িছদি জাতি হইতে সমাগত । 
হৃতরাং এ ভাবের পূর্ণাভিব্যক্তি তাহাতে না থাকিলে কোন দোষ 
স্পর্শ করিতেছে না। 


কেশবচন্তর ব্রন্ষের ভিতর দিয়া যখন খ্রীষ্ট ও চৈতন্তকে গ্রহণ 
করিলেন, তখন উঠারা আর ত্রঙ্গের ব্যবধায়ক হইলেন না। তাহার 
মত এই, দ্ধের ভিতরে ভিন্ন স্বতন্্রভাবে তাহাদিগকে দেখিবার 
কোন উপায় নাই, ব্রহ্ম অস্তশ্চ্ষুর নিকট হইতে অস্তহিত 
হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ী্ট চৈতন্তাদিও অন্তহিত হইয়া যান। 
এরূপ স্থলে আর তীহারা নবধর্থে ব্রন্মের সিংহাসন অধিকার 
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করিয়া নব ত্রাহ্মগণের হৃদয়কে অপহরণ করিবেন কি প্রকারে ? পিতা 
পিতামহের যে আশঙ্কা ছিল, কেশবচন্ত্র তাহা এই প্রকারে অপনয়ন 
করিলেন, এবং নবভাবমংযুক্ত ত্রাহ্মধন্মকে তিনি নব ব্রাম্থধর্শু 
আখ্যা দান করিলেন। কিন্তু ইহাতেই কার্ধ্য শেষ হইল না। ব্রহ্ষের 
ভিতরে শ্রীষ্টচৈতন্বকে দেখিলেই কি ধর্শের পূর্ণতা হই? 
কখনই নহে। তীহাদিগকে এ প্রকারে স্বতস্থ রাঁথলে তিনি যে 
মহাযোগ মিদ্ধ করিবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিজেন 
আহা নিপ্পন্ন হইল না, ইহা হইতে তাহাকে আও ভগ্রমর হইতে 
হইল। 

ধর্শের ছুই অংশ ;এক দৈব, আর এক মানব। উর্ধে 
দেবতা নিয্বে মানব, এই লইয়া দৈব ও মানব ভাবে ধর্মের পূর্ণতা। 
দৈবভাগে ব্রহ্ম আপনি অমন্ধ উদামীনভাবে অবস্থিত, মানব্ভাগে 
তিনি মানবে আবিভূতি। নিরপেক্ষ, অমঙ্গ, উদাসীন হুন্ধকে গ্রহণ 
ইহা যেমন প্রয়োজন, তেমনি আবার সর্কত্র আিভূত ব্রহ্মকে 
গ্রণ করাও প্রয়োজন। কেশবচন্ত্র সম*ভাবে এই ছুই ভাব গ্রহণ 
করিলেন। তঁহাতে ধর্মের দৈব ও মানব ব্তাগ একতা ল'ভ 
করিল। এখন ধর্ের এই ছুই ভাগ্রকে এক অখণ্ড ভাগে পরিণত 
করিয়া মহাযোগসাধনের জন্ত তিনি অগ্রসর হইলেন। এই সময় 
নব ব্রা্মধর্থ নববিধানে * গঠিণত হইল। যখন দহহিধন আর্সি- 








* ইহ] মকজের দ্বরণে রাঁধ। উচিত ঘে, বেদান্ত ও পুরাণ এ উততম্বের 
মধো মহৎ পার্ঘকা আছে। বেদান্ত প্রতিমাধককে রদ্ধের লহিত মংঘুক্ত 
করেন, বেদান্তপ্রধানমমন্্ে বাক্কিগত ধর্থের প্র/ষলা। পুতাণের সময় ইহ 


তু 
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পেন, তখন মুষা ঈষা শাক্য চৈতত্য প্রভৃতির সঙ্গে কেশবচজের 
অভিন্নতা উপস্থিত হইল । বিবেক বৈরাগ্য প্রেম প্রভৃতি ভাবের 
সঙ্গে তীহাদের ভাব মিশিয়া গেল। অখও চিদানন্দ বক্ষ 
কে শবচল্লের জদ্যকে পূর্ণভাবে অধিকার করিলেন। সকল 
সম্প্রদায় মকল জাতি সকল ধর্ম নববিধানে এক হইল । 

যে অবতারবাণের প্রতি পিতামহ কটাক্ষপাত করিলেন, গিতা 
ক্গদর্শনের অন্তরায় বলিয়া দূরে পরিহার করিলেন, পৌরাণিক 
বিধান গ্রহণ করিঘাও সেই অবতারের দুষিত অংশ কেশবচ্জ 
দরে পরিহার করিলন। অবতারগণ ব্রদ্ষের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ 
জীবনে প্রতিফলিত করেন, ঘেই স্বরূপাংশ তিনি আত্মস্থ দেবাংশের 
সহিত এবং তীহাদের মানবীগ্ন ভাগের ভক্তি বাধ্যস্তা প্রভৃতি 
অপনার মানবীয়াংশের মহিত একীভূত করিয়া লইজেন। 
এই অবতারগণ পর সময়ে মধ্যবত্তিকপে গৃহীত হইয়া" 
ছিলেন, তাহাও বহিল না। কেন না ইহারা আত্মার হিত 
একীভূত হই আর সাক্ষাত ব্রহ্গার্শনের অন্তরায় রহিলেন না, 
অন্তশ্চন্কুর নির্মলিতা সাধন করিয়া অব্যবহিত ভাবে ভহ্ষাদর্শনের 
মঙ্গায় হইলেন। উহাদের উদ্ভি সকল বাছিরে গপরদর্শক হইয়া 


হছে মম্প ভ। পুরাণ বাকতিগত ধর্ম হইতে দিক হইয়া সমগ্রমাজ- 
বাংপী ধর্ম দেখাইয়া থাকেন! যখন লমুদায়জাতিব্যাপী একটি ধর্ের 
প্রয়োজন হয়, ভধন পুবাণের অভাদয়। স্বতরাং পৌরাণিক ধর্ধবকে বিধাম- 
ধর্ বলা যাইতে পারে | বিধান ভাহা, যাহা তৎকালে' মাযুদায় জাতি- 
লাধারণ হবে, একজনেতে, আবদ্ধ থাকিবে না। "নব ব্রাঙ্ধর্শু নধবিধালে 
গরিণভ হইল” এ কথা বলিবার ভাংপর্যা এই ষে, পবিত্রাত্মার তরিয়াতে 
নব ব্রাহ্মধর্্ম মকল জাতির অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। 
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রহি না, উহার! অন্ত্রের অন্ববে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার অংশ হইয়া 
গেন। এই পবিত্র ব্যাপার বুদ্ধিপূর্ক সাধিত হইল না, ভ্ধাবি9ভাবে 
র্:প্রতণায় উহ! আপনি মাধিত হইল। 

সকল জাতি,মকল সপ্রদায়, সকল ধর্ম, সকল শাস্ত্র, সকল সাধু 
মহাজয যধন একীভূত হইল্লেন,তখন পৃথিবীতে আর কেহ পর রহি- 
শেন ন|; সফলো সঞ্গে অত্মীঘত। উপস্থিত হইল । এই একাত্মতার 
কর্ধা, পূর্ধেই বল| হইয়াছে, তরন্ধাবির্ভাব ও ব্রদ্ষপ্রেরণায় নিপপন্ন 
হইছে, হতযাং এখানে কোন মানবের প্রাধান্ত নাই। নববিধান 
এই জন্ত পৰিত্রস্বার বিধান বলিয়া গৃহীত হন। ব্রদ্ষনিরগেক্ষ 
হই ইহার কোন কার্য চলে না, ব্রহ্মদর্শন ও ্রদ্গবানীশ্রবণ ইহার 
মাহমি। ইহার সন্ধে সমুদায় প্রাচীন বিধান প্রাচীন মহাজনগণ 
এক হইয়। গেলেন কিসে? ব্্স্বূপে ও ত্রহ্গবাধীতে । মেই 
পেই বিধানে ব্র্ধের প্রেম পুণ্যাদি যে সকল মানবচরিত্রে আবিভূতি 
হইয়া প্রকাশ পাইবাছে, ত্রদ্ষের যে সক বাণী তাহাদের জীবনে 
অভত্যক্ত হইয়া শান্তাকারে পরিণত হইয়াছে, সেই সকল নববিধান্‌ 
আন্না করি৷ লইয়াছেন। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম আছে 
তাহাদের দোান্বেষণ করিলে, তন্মধ্যে যে কিছু কুমংস্কারাদি আছে 
ততপ্রতি কেবলই কটুক্তি বর্ষণ করিলে, কোন ধর্ম বা কোন 
সপ্রদায়কে আত্মসাৎ করিতে পারা যায় না। এরূপ পথ 
অন্ন করিলে থ্ষ্টবাদীরা, মুসলমানেরা, যিহদীরা 
ৰা তান, ধর্মসপ্রদায়ের লোকেরা যেমন আপন আপন 
শাস্ত্র ও মহাজনগণকে অত্রান্ত বলিয়া অপরাপর সম্প্রদায়ের 


দিয়াছে 


লে'কদিগের শীস্স ও মহাজনগণমন্বন্ধে বলিয়া থাকে, লোকদিগকে 
বিপথগামী করিবার জন্য পাগাহুর বা শরতানের প্রেরণায় ইহারা 
অসংপথ স্বজন করিয়াছেন, আমাদিগকেও সেইরূপ বলিতে হয়। 
হিন্দুগণের শাস্ত্র উদারতার বিশেষ পরিচয় দান করিয়া থ.কে, অথচ 
সাশ্াদা্িকত! এমনই অপরিহার্য যে হিনুশান্ুও বৌদ্ধ মনথদ্ধ 
বলিয়া থাকে অহুরগণকে বিপথগামী করিনা বিনাশ করিবার ভন্ত 
বিচ সং অবতরণ করিয়া পাষগশান্ম রন! করিলেন। নববিধান 
এই অনুদার ভাব দূরে পরিহার করিলেন, অথচ ইনি শান্ত ও 
মহাজনগণ গ্রগ্ণসন্বন্ধে দেশী ভাব অপিক্রমণ করিলেন না। ভাগ- 
বত এ সম্বন্ধে যেমূলতৰ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অতীন সত্য ; 
ঈশরাণাং বচঃ মতাং তখৈবাচণং কটিং। 
ভেষাং যখ স্ববচোঘুক্ং বৃদ্ধিমাং্ৃতদচরেৎ | 

. *্মহাজনগণের বাক্য মত্য, আচরণ কখন কখন সত্য হয়। 
তাহাদের আচরণগকলের মধ্যে থে আচরণ তাহাদের বাকোর 
সঙ্গে মিলে, বু্ধমান্‌ ব্যক্তি সেই আচরণের অনুসরণ করিবেন" 
মহাজন্গণ ঙ্ষবাণী শ্রবণ করিয়া যে মকল কথা বলিয়াছেন তাহা 
সত্য, তাহা নিত্যকালের জন্য সত্য, কিন্তু তাহারা কাল দেশে 
আবদ্ধ জীব ছিলেন, কাল ও দেশ মর্দপ্রকারে অতিক্রমন করিতে 
পারেন নাই, হৃতরাং যে সকল আচরণ কালদেশমংক্রত, এবং 
বাঙ্ে কালে যে সকলের অবস্তা পরিবর্তন হইবে, মে গুলি কখন 
নিত্যকাসের আচরণের বিষয় হইতে পারে না। ভাগবন্ত এই 
বধ] বিয়া ইহাও অনুমোদন করিতেছেন, মহাজনগণ ৩ ততৎকালের 


[২৯] 


অনদণ করিয়া ঘেমকল কথা! বলিয়াছেন তাহাও পরিবর্তনশীল, 
কেবল সেই সকল চিরস্থায়ী যাহা নিত্য সত্য আশ্রয় করিয়া 
ন্ষপ্রেরণায় উল্ত। 

কেশবচন্দে বে বিধানের অহ্যুদর হইস, তাহা বিজ্ঞানপ্রধান। 
যাহা কিছু তিনি গ্রহণ করিলেন, আত্মসাৎ করিলেন, তাহা 
বিজ্ঞানের অবিরোধী ভাবে গৃহীত হইল | গুক্বাদ, মধ্যবর্তিত্ববাদ, 
দ্বৈতবাদ অদ্দৈতবাদ প্রতি যতগুলি বিরুদ্ধমূত * আছে, তাহার তিনি 
মীমংম। করিলেন, এবং অবিরোধী তাবে অন্তভূতি করিয়া লইলেন। 
তিনি এই সকলের চাম পরিণতিষ্থলে মিলন দেখাইয়া! দিলেন। 
ছুইট আপাত বিত্রোধী মত প্রধনাবস্থায় অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া মনে 
হর, কিন্তু তাহাদিগকে ক্রনন্বয় বাড়িতে দিলে শেষে এমন স্থলে 
ছুইট গির। উপস্থিত হর যে, তাহাদের উভয়ের প্রভেদক রেখা অন্ত- 
হিত হয় হইয়া যায়। কেশবচন্্র এই ব্যাপারটি বিলক্ষণ হ্থায়্ম 
করিয়াছিলেন, তাই তিনি নিয়ভূমিতে নহে, কিন্ত উচ্চভূমিতে বিরুদ্ধ 
মতমূহ্রে, বিরুদ্ধ ভাবসমূহের, বিরুদ্ধ প্রণালীমমূহের সামন্ত 
ঈধরপ্রেরণার সম্পাদন করিয়াছেন। এ কার্য করিতে তিনি কঠোর 





ও অক্ষর, (৫) শান ও প্রত্যাদেশ, (৬) আধ্াকিকতা ও বাহলিদরন (৭) 
অবতার ও মধ্যবর্তাঁ, (৮) রঙ্গ ও মানস, (১) আতা ও প্রকৃতি, (১০) 
মংসার ও পরলোক, (১১) ভ্রান্তি ও ঘন্রান্তি। (১২) ব্রা্ধী। ও শূদ্ব, (২৩) 
প্রেরিত ও লাধারণ, (১3) ধনী ও দরিদ্র, (১৫) বাধা ও স্বাধীনতা 
ইত্যাদি বিষয়ে যে মত পরস্পর বিরোধী মত আছে, সে মকলের অধি- 
রোধিত্ব শ্িনি কি প্রকারে লিপ্পন করিয়াছেন, তাহার কথিত কথাঞলি 
অ.লোচন] করিলে কলে ,নবিতে গা'রবেন। [ও 


৮. 


দৌধদরী ভ্ঞানো আনৃদণ করেন নাই, কিন্তু তক্তি ও অনুরাগের 
পথ অবলম্বন করিয়া নিপপন্ন করিয়াছেন। 'উপনিষৎ যে বলিয়াছেন, 

যসা দেবে পরা ভকতিথা দেবে তথা ওরো। 

ভমোতে কথিত হর্থাঃ প্রকাশান্তে মহাজনঃ ॥ 
ইহা কেশবচন্দের জী নে মত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের 
প্রতি তাহার পরমা ভক্তি) যেমন তাহার প্রতি তেমনি তাহার 
প্রেরিত সাধু মহাজনগণের প্রতি একান্ত তক্তি ও অনুরাগ ছিল 
বঙ্লিরাই তিনি এ মহত কার্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইটি 
ঘে উহার প্রন্কতির মধ্যে নিহিত ছিল, তাহা তিনি আপনি জুম্পষ্ট 
কথায় বলিয়া গিয়্াছেন *। কেশবচল্্র বিরোধী মতগমূহের, 
বিরোধী ভাবসমূহের, বিরোধী সপ্রদায়সমূহের কি প্রকারে সামস্ 
সম্পাদন কণিলেন, সে সকলের বিস্তৃত উল্লেখ করিবার অময় হি, 
হৃতদ্াং এই বলিয়া শেষ করিতে হইতেছে যে.বর্ভষান মুগধর্মে তিনি 
ভৃতীর ব্যক্তি, তিনি 'আসিযা ধর্শের পূর্ণতা সাধন করিলেন 11 
ও পূর্ণতার আরম্ত আছে, কিন্ত ইহার শেষ নাইি। 





£ “ভগবামু হৃদয়ের নারদকে শিখাঈয়াছেন। যখন একজনকে নিমন্ত্রণ 
করি, এক মত।কে আহ্বান করি, তখনই নারদ ঘুরি ঘুরিয়া মমস্ত নাধুকে 
মমস্ত মতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া] আসেন । আমি এক জনকে নিমন্ত্রণ করিব। 
একটি লইব মনে করি, নারদ তাহা লঈতে দেন ল1। একটিকে আমিভে- 
গেলেই মকলগুলিকে আদিতে হয়। ঈষ] নুষ। ঘেন পরম্পর হাতে হাতে 
বীধিয়াছেন। এই দেখিয়াই নববিধান নামে আধ্যাত করিয়াছি নব 
ব্াঙ্গধর্মকে।ঃ__জীবনবেদ। 

1 “দেশ, মাতৃভূমির কল্যাণের জনা ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেল, 
ইহার অর্থ কেবল পূর্ণভা। এই পূর্ণ! মনের মধ্যে ছিল ।+-জীবনবেদ।, : 


ভাশার অনুকরণ | 





_ প্রথম ছুই পরিচ্ছেদ। 
০ 
ইংরাজী অনুবাদ হইতে অন্গবাদিত | 


 অস্৫হেউিসসপ 
- পিভারযন্সি পিভা মরি 
বুহমধ্যন্মি বুস্বাম্‌------- | 


সরি 


কলিকাত|। 
২* ন্‌ পটুম্বাটোলা! লেন, 
যঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 
পি, কে, দত্ত দ্বার। মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


১৮১৮ শক। 


বিজ্ঞপ্তি। 


অদ্য প্রায় ত্রয়োদশ বর্ধ পূর্বে “ঈশার অনুকরণের” অনুবাদ 
ধর্মতত্বে প্রকাশিত হয্ধ। ভাই গ্যারীমোহন চৌধুরী ইংলগ্ড 
অবস্থানকালে এই গ্রন্থের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয় ইহার কয়েক 
অধ্যায় অনুবাদ করেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন এহং 
আচার্যের স্বর্গারোহণের পর & কয়েক অধ্যায় ধর্মুতত্বে প্রকাশের 
জন্ত আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। তাহার অনুবাদিত ও তৎপরের 
অনুবাদিত অংশগুলি গ্রস্থাকারে মুদ্রিত করিবার জন্য হন্্্থ করিয়া 
অনুবাদ সংশোধনের জন্ত জন গেইন্‌ কৃত অনুবাদিত গ্রস্থের সঙ্গে 
মিলাইতে গিয়া দৃষ্ট হয়, পুর্ববানথবাদের সহিত ইহার বিশেষ 
পার্থক্য। জন পেইনৃকৃত অনুবাদ উৎকৃষ্ট দেখিয়া সুতরাং 
পুনরায় নূতন অনুবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয়। “ঈশার অনুকরণ” 
সাধকদিগ্ের পক্ষে অতি হিতকর গ্রন্থ। যদিও ইহার মধ্যে এমন 
কতকগুলি মত আছে যাহার আমরা অনুমোদন করিতে পারি না, 
তথাপি এ গ্রন্থ যে অমূল্য তাহাতে কোন সংশয় মাই। অনেক 
ষ্টধন্্াবলম্থী আছেন, ধাহারা এ ্রস্থকে প্রতিকূল নয়নে দেখেন, 
আমাদের তাহাদিগের সহিত সহানুভূতি নাই। ছু একটি বিষয়ে 
মতে মিলিল না, এজন্ত কোন গ্রন্থের অপূর্ব সত্যের প্রতি 
অমমাদর, ইহা! আমদিগের ধর্ম কখন অনুমোদন করেন না। 
আমরা আশা। করি, ঈশার অনুকরণ যতদূর প্রকাশিত হইল 
তদ্থারা সাধকগণের জীবনে বিশেষ সাহায্য হইবে। 





মূচী। 
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ঈশার অনুধক$ঃ 


প্রথম পৃস্তক। 
আধ্যাত্মিক জীবনের ন্ত প্রাস্তুতিক শিক্ষা। 








প্রথম অধ্যায়। 
মংলারের ভাবং অনার বন্তর প্রতি দ্বণ!। 

১ শ্যেব্যক্তি আমার অনুমরণ করে, মে কখন অন্ধকারে 
ভ্রমণ করিবে না, কিন্তু জীবনের আলোক লাভ করিবে (১)। 
এ গুলি ঈশার কথা; এতদ্বারা আমর! শিক্ষা করিতেছি যে, কেবল 
ঈশার জীবন ও ভাবের অন্ুবর্তন করিলে আমরা সত্য সত্যই 
আলোক লাভ করিতে পারি; এবং হৃদয়ের অন্ধতী হইতে বিমুক্ত 
হইতে গারি। অতএব ঈশার জীবন অনুধ্যান করাই আমাদের 
মনের সর্ঝপ্রধান কার্য হউক। 

২। যত গুলি ধর্মাত্বা ব্যক্তি আছেন তাহাদের সকলের 
মতাপেক্ষা ঈশার মত অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। যে্যক্িতে ঈশার 
ভাব আছে, তিনি উহার ভিতরে “গুঢ় অমৃত- সর্গ হইতে অবতীর্ণ 
খাদ্য (২)" দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যাহাদিগের মনে তাহার ভাব - 





(১) যোহন ৮1১২! 
(২) দেববাণী ২১৭। 





জীবন অনুকরণ এবং তাহার ভাব উপার্জনের জন্ত ঘত্ব 
করেন (১)। 

৩। যদি তোমার বিনয় না থাকে তাহা হইলে তুমি ত্রিনীতির 
অবমানক, এরপ শ্থলে পবিত্র ত্রিনীতির রহস্ত উদদবাটনার্থ তোমার 
সক্মতম বিচারে কি লাভ? গভীর চিন্তায় নহে, কিন্তু পবিত্র জীবন 
মানুষকে ধর্মনিষ্ট, মজ্জন এবং ঈশ্বরের প্রিয় করে। অনুতাপের 
ঠিক লক্ষণ বলিতে পারা অপেক্ষা অনুতাপ অনুভব করা আমার 
পক্ষে বরং ভাল। সমগ্র বাইবেল গ্রন্থ এবং সমুদায় জ্ঞানী লোকের 
উপদেশ যদি তোমার ক্ঠস্থ থাকে আর প্রেম ও ঈশ্বরের কৃপ্‌! 
না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তোমার কি লাভ (২)1 কেবল 
ঈশ্বরের প্রতি অন্থুরাগ এবং তাহার সেবাতে সমগ্রভাবে জীবন 
সমর্পণ বিনা "অমারের অসার এবং সকলই অসার (৩)।* 

৪। স্বগরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সংসারের প্রতি 
বিরাগ, ইহাই উচ্চতম জ্ঞান। সুতরাং অনিত্য ধনের জন্ত পরিএম 
এবং অধিকৃত ধনের উপরে আস্থা স্থাপন অসারতা) মানান্বেষণ 
এবধ আপনাকে উচ্চপদে. উত্থাপন অসারতা; শরীরের বাসনা 
চত়িভার্থ কর! এবং যাহার আরস্তে ও অস্তে যন্ত্রণা ঈদৃশ অভিলাষ 

(১) রোমক ১৮১। 


(২) ১ কর ১৩২। 
(৩) যাজক ১২ 


অর্জিত জ্ঞানসন্বন্ধেবিনয়। ঙ 
পোষণ করা অসারতা; ভাল কিনা তত্প্রতি দৃক্পাত না করিয়া 
দীর্ঘজীবন অভিলাষ কর অসারতা; কেবল ইহলোকের প্রতি 
মনোনিবেশপূর্বক পরলোকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা, যে 
অবস্থায় চিন্তার দ্রুতগতির সঙ্গে সম্্রে সকল বিষয় চলিয়া যায় 
মেই অবস্থা লইয়া অনুরাগকে ব্যাপূত থাকিতে দেওয়া এবং 
যেখানে খাটি আনন্দ চির দিনের জন্য আছে তত্প্রতি অনুরাগ 
নিয়োগ না কর! অসারতা । 

৫। “দর্শন করিয়া চক্ষুর পরিতৃপ্তি হয় না, শ্রবণ করিয়া কর্ণের 
পরিপূর্তি হয় না (১))* সলমনের এই বাক্য পুনঃ পুনঃ স্থৃতিগথে 
আনয়ন কর, এবং “ৃশ্ঠ পদার্থের” অনুরাগ হইতে বিমুক্ত করিয়া 
“অবৃশ্ পদার্থের দিকে তৌমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে ফিরাও। 
কারণ যাহারা পণুপ্রক্ৃতিহ্বলত ইন্জিয়হ্থখের অধীন হইয়া জীবন 
যাপন করে, তাহারা আত্মাকে কলম্কিত করে, এবং ঈশ্বরের 
অনুগ্রহ হারায়। 

দ্বিতীয় অধ্যাঁয়। 

অর্জ্ঘিত জানলন্বন্ধে বিনয়। 

১। প্রত্যেক মানব স্বভাবতঃ জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে অভিলাষ 
করে কিন্ত যদি ঈশ্বরের প্রতি তয় না থাকে সে জ্ঞানে কি লাভ ? 
আত্মজ্ঞানবিবর্তিত হইয়া গ্রহগণের গতি নির্ণয় করিতে পারে, 
তাদূশ অহস্কৃত জ্ঞানী অপেক্ষা ঈশ্বরসেবক বিনীত কৃষক 
শ্রেষ্ট ২)। যে ব্যক্তি ঠিক আপনাকে চেনে, সে ব্যক্তি আপনার 

(১) যাজক ১/৮। 
(২) অগঠ্ঠাইনের পাপ স্বীকার গ্রন্থে । 


৪ ঈশার অনুকরণ। 


চক্ষে আপনাকে নিতান্ত হীন ও নীচ দেখে এবং মানুষের প্রশংসায় 
তাহার আহ্লাদ হয়না। পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই 
যদি আমি জানিতে পারি অথচ গ্রীতি না থাকে, তাহা হইলে 
যিনি আমার কার্য দেখিয়া বিচার করিবেন সেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে 
আমার কি ফললাভ হইবে ১)। 

২। অত্যন্ত জ্ঞানলালসা হইতে নিবৃত্ত হও,কারণ তাহাতে সমূহ 
চিত্তবিঙ্ষেপ এবং প্রবঞ্চিত হইবার সভভাবনা (২)। বিদ্বান ব্যক্তিরা 
পৃথিবীর খ্যাতি ভালবাসেন,এবং জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে অতি- 
লাষ করেন; কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে আমাদের 
আদিমদেবজীবনপুনঃপ্রাপ্তির পক্ষে পু্টিপোষণ হয় সে বিষয়ে কোন 
উপযোগিতা নাই। অপিচ ইহা! নিশ্চই নির্কধদ্থিতার পরিচয় যে, 
আমরা সেই বিষয়ে আমাদিগকে সর্বদা নিয়োগ করি যাহার সঙ্গে 
আমাদিপের উচ্চতম কল্যাণের কোন যোগ নাই। অনেক বথায় 
আত্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; কিন্তু সাধু জীবন চিরসভোগের 
বিষয়, এবং নির্ধুল বিবেক ঈশ্বরেতে হুদৃঢ় অবিচলিত আশ্বস্ততার 
মূল (৩)। 

৩। যত অধিক তুমি জানিবে, যত অধিক তুমি তাল করিয়া 
কুঝিবে, তত অধিক তোমার প্রতি বিচার কঠিন হইবে, যদি 
তত্পরিমাণে তোমার জীবন সমধিক পবিত্র না হয়। অতএব 
কোন শিল্প বা বিজ্ঞানে কোন প্রকার অদ্লাধারণ মিপুণতার জগ্ত 
স্টীত হইও না, কিন্ত তোমায় যে শ্রেষ্ট জ্ঞান অর্পণ করা হইয্বাছে 

(5) ১ক্কা ১২15775 


(২) যাজক )1১৭। 
(৩) টিমথি ৩।১। 


অর্জিত জ্ঞানসম্বন্ধে বিনয়। ৫ 


উহ! তোমায় সমধিক ভীত এবং আপনার প্রতি সমধিক তীক্ষদৃ্টি- 
শীল করুক। যদি তুমি যনে কর যে, তুমি অনেক বিষয় জান 
এবং সে সকল ভাল করিয়! বুঝ, ভাবিয়া দেখ আরও অনেক 
বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না; অপিচ তোমার 
অনেক জ্ঞান আছে আত্মসন্বন্ধে এবূপ উচ্চমতে স্ফীত না হইয়া বরং 
তোমার তদপেক্ষা অধিকতর বিপুল অনভিজ্ঞতা আছে এই বোধে 
বিনীত হও। আর অন্ত লোক অপেক্ষা তুমি আপনাকে কেনই বা 
শ্রেষ্ঠ মনে কর, কেন না তুমি এমন অনেক লোকের দেখা পাইতে 
পার, ধবাহারা তোমা অপেক্ষা! বিদ্বান এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা (বিধি) 
বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ। 

৪। যাহা ষথার্থ প্রয়োজন তাহা শিখিবার ও জানিবার যদি 
তোমার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলৈ তুমি অজ্ঞাত এবং অমনত্ান্ত 
থাকা তাল বাস) কারণ সর্বাপেক্ষা উচ্চতম ও অতিলাভকর 
জ্ঞান_ আত্মজ্ঞান ও আত্মাবমাননা ; অপিচ আপনার গুণের বিষয়ে 
কোন মত পোষণ না করা এবং সর্কাদা অপরকে ভাল ও উচ্চ 
মনে করা৷ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও পূর্ণতার পরিচয় । অতএব যদিও তুমি কোন 
ব্যক্তিকে প্রকাস্টে অপরাধ বা গুরুতর পাপ করিতেও দেখ, তথাপি 
সেই ঘটনাকে আপনার শ্রেষ্ঠ সাধুতার জন্য আপনাকে বছ মনে 
করিবার হেতু করিয়! লইও না; যেহেতু তুমি জান না,তুমি কত দিন 
ধর্দের সন্থীর্ণ পথে অধ্যবসায় সহকারে তিঠিতে পারিবে; সকল 
মানুষই দূর্বল, কিন্তু তুমি যেমন তেমন অপর কাহাকেও দুর্বল 
গণ্য করা তোমার উচিত নয়। 


তৃতীয় অধ্যায় | 
নত্াসন্পর্কে জান । 

১। সেই ব্যক্তি ধন্য, ধাহাকে চিরস্তন সত্য, অবুধ্য সক্কেত বা 
অস্থায়ী শব দ্বারা নহে, কিন্ত সাক্ষাৎ পূর্ণ আত্মগ্রকাশযোগে শিক্ষা 
দান করিয়া থাকেন। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ অতি মন্ীর্ণ ও জড়, 
এবং মেই মকল বোধ আশ্রয় করিয়া আমরা যে বিচার করি দে 
বিচার অনেক সময়ে আমাদিগকে ভরান্তিতে নিক্ষেপ করে। প্রচ্ছন্ন 
অবুধ্য বিষয়গুলি লইয়। আমাদের তীত্র তর্ক বিতর্কে কি লাভ, কেন 
না সে গুলির অনভিজ্ঞতাজন্ত সকল লোকের প্রতিফললাভের 
দিনে আমর বিচারে নীত হইব না। কি ঘোর নির্বদ্ধিতা যে, "যে 
একটি বিষয় প্রয়োজন” তাহার আলোচনায় অবহেলা করিয়া আমরা 
আমাদের সময় ও মনোবৃত্তি সেই বিষে নিবিষ্ট করি, যাহা কেবল 
ব্যর্থ কুত্হল নহে, কিন্তু “যাহাদের চক্ষু আছে এবং দেখে না” 
(১) মেই সকল ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় পাপ ও অনিষ্টকর। 

২। বিমুক্ত আত্মা-গুলির ন্যায়শাস্তরের সুক্ষবিচার ও ভেদা- 
ভেদে কি প্রয়োজন ? নিত্যবাণী আপনি ঘাহাকে শিক্ষাদান করিবার 
জন্য স্বীকৃত হইয়াছেন, সে ব্যক্তি মানবীয় মতসমূহের জটিলতা 
হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। কারণ “এক বাণী হইতেই সমুদয় বস্তা" 
(২) এবং সমূদায় বন্ত স্বর ও ভাষা বিনা একমাত্র ভাহারই কথা 
বলিতেছে; তিনিই সেই প্রশ্বরিক তত্ব যিনি আমাদিগের হৃদয়ে 
কথা কহেন; অপিচ ইহাকে বিন! ঠিক বোঝা! বা ঠিক বিচার করা 


(১) নাম ১১৫৫। 
(২) যোহ্‌ন ১৩। 
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যাইতে পারে না। যে ব্যক্তির নিকটে সমুদায় বস্থ-এই এক? 
ঘেব্যক্তি ইহারই ইচ্ছাতে সমুদায় বন্ত অন্তত দেখে, এবং 
ইহারই আলোকে সমূদায় বস্ত অবলোকন করে, “তাহার হুদয় 
সমাহিত" থাকে এবং সে ঈশ্বরের শান্তিতে অধিবাস করে। 

৩। হে ঈশ্বর, তুমি সত্য, (১) নিত্যপ্রেমে আমায় তোমার সঙ্গে 
এক কর! আমি গড়া শুনা সম্বন্ধে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, 
আমার সমস্ত অভিলাষ একমাত্র তোমাতেই নিবিষ্ট। সকল 
শিক্ষকেরা নিস্তব্ধ হউন, তোমার সম্মুখে সমস্ত সথষ্টি মুক হউক, 
এবং কেবল তুমি আমার আত্মার সঙ্গে কথা কও! 

৪। এক ব্যক্তি যত অধিক আধ্যাত্মিক সাধনে নিবিষ্ট এবং 
হৃদয্নের একাগ্রতা ও সরলতায় অগ্রসর, তত অধিক তাহার জ্ঞান 
মহত্তম ও বছবিষয়ব্যাপী হয়। এ জ্ঞান তিনি অধ্যয়নশ্রমে 
উপার্জন করেন না, কিন্ত দেবালোকে লাত করিয়া থাকেন। ষে 
আত্মা বিশুদ্ধ, সরল এবং অটল, উহ! যত বড় বৃহৎ কাধ্য হউক 
না কেন, কাধ্যের বাহুল্যে মার্থার মত বিক্ষিপ্ত বা বিব্রত হয় না; 
যেহেতু অন্তরে শাস্তি থাকা প্রযুক্ত উহা যাহা৷ করে তাহাতে আপনার 
গৌরব অন্বেষণ করে না, কিন্তু "সমুদায় ঈশ্বরের গৌরবার্থ করে ;* 
কারণ অসত্যত ইচ্ছা! এবং অশাসিত বাসনাসমূহ ছাড়া অশান্তি ও 
উদ্বেগের অন্ত কোন কারণ নাই। সাধু অধ্যাত্মভাবাগনন ব্যক্তি ইচ্ছা ও 
বামনাসমূহকে তাঁহার আপনার মনের আদর্শ ও বিধির অধীন করিয়া 
লইয়া তাহার সমুদায় বাহকাধ্যের আপনি প্রভু হয়েন) স্বার্থমাত্রে 
পর্যবসিত কোন অতিরিক্ত কুবানা চরিতার্থ করিবার জন্ত তিনি 
তাহাদিগের দ্বারা! আপনাকে পরিচালিত হইতে দেন না, কিন্ত তিনি 

(১) যোহন ১৪)৬। 


৮ ঈশার অন্ুকরণ। 


তাহাদিগকে আলোকপ্রাপ্ত পবিভ্রীকৃত আত্মার অপরিবর্তনীয় 
বিচারের বশবর্তী করেন। 

৫। ঘিনি আত্মজয় করিবার জন্য পরিশ্রম করেন তাহার 
সংগ্রামের তুল্য কোন সংগ্রাম তেমন কঠোর নাই) যদি অন্তরের 
মানুষকে অধিকতর সবল এবং পূর্ণতার দিকে ষথার্থ অগ্রসর করিবার 
অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এই সংগ্রামে আমাদের নিরম্তর 
প্রবৃত্ত থাকা অবশ্য কর্তব্য । যথার্থতঃ, আমর! বর্তমানাবস্থায় থে 
উচ্চতম পূর্ণতা উপার্জন করিতে পারি, উহা! সমধিক অপূর্ণতা- 
বিমিশ্র এবং আমাদের অত্যুত্কৃষ্ট জ্ঞানও অজ্ঞানতার ছায়াপাতে 
আচ্ছন্ন; “আমরা কাচের ভিতর দিয়া ঘোর ঘোর দেখি ।” এজন্যই 
বিজ্ঞানের অতি গভীর তত্বান্বেষণাপেক্ষ। সামান্য আত্মজ্ঞান তোমায় 
ঈশ্বরের সন্নিধানে লইয়া যাইবার অধিকতর নিশ্চিত পম্থাঁ। তথাচ 
বিজ্ঞান বা বর্তমান জীবনসম্পকাঁণ বিষয়সমূহের উপযুক্ত জ্ঞান 
দূষণীয় না হইয়া বরং বিচার করিয়া! দেখিলে ভাল এবং স্বয়ং ঈশ্বর- 
নির্দিষ্ট; তবে বিবেকের নির্মলত৷ জীবনের বিশুদ্ধতা বিজ্ঞানাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ কর! অবগ্ কর্তব্য। অপিচ মানবগণ ভাল 
করিয়া জীবন নির্বাহ করা অপেক্ষা শিখিবার জন্ত অত্যধিক ব্যগ্র, 
এজন্যই তাহারা ভ্রমে নিগ্লতিত হয় এবং তাহাদের অধ্যয়ন হইতে 
তাহারা অল্প বা! কোন উপকার লাভ করে না। অলাভকর প্রশ্ন সক- 
লের বিচারে এবং “ব্যর্থ বাগ যুদ্ধে"যে অধ্যবসায় নিয়োগ করা হয়, 
উহা যদ্দি পাপের মূলোৎপাটনে এবং ধর্মসংরোপণে প্রয়োগ করা 
হইত, তাহা হইলে সাধারণ শ্রেমীর লোকদিগের মধ্যে এত অধিক 
সাহদিক ছূরাত্মতা দেখিতে পাওয়া যাইত না; অথবা জম জ্ 
ধাহারা প্রসিদ্ধ তাহারা এড অধিক নীতিশৈিল্যে কলস্কিত 


অত্যমম্পর্কে জ্ঞান । ৯ 


হইতেন না। নিশ্চয়ই যে দিন সকল লোকের বিচার হইবে, সেই 
ভবিষ্যৎ বিচারের দিনে আমর! কত পড়িয়াছি, আমরা কেমন বন্তৃতা 
করিযুছি, তাহ! জিজ্ঞামিত হইবে না, কিন্ত আমরা কি করিয়াছি, 
আমর! কিরূপ পবিত্র জীবন নির্বাহ করিয়াছি, তাহাই জিজ্ঞাসিত 
হইবে। 

৬। বল, এখন সেই সকল বিদ্বান সর্বোচ্চ উপাধিধারী 
যাজক এবং অধ্যাপকগণ কোথায়, ধাহাদিগকে তোমরা সেই সময়ে 
বিলক্ষণ জানিতে এ.ৎ অতি মাত্রায় সন্ত্রম করিতে,যে সময়ে সাহিত্য- 
সম্পকাঁ় গৌরবমূকুল ভীহাদিগের চারিদিকে উদ্ভিন্ন হইয়াছিল? 
এখন তাহাদিগ্ের বৃত্তি ও জীবিকা অপরে আসিয়া অধিকার করিয়া" 
ছেন্; ধাহারা অধিকার করিলেন তাঁহারা তাহাদিগকে কদাপি ম্বরণও 
করেন না; যখন তাহার! জীবিত ছিলেন, তখন তাহাদের নাম বিনা 
রসনা অন্য কোন নামের যশ কীর্তন করিত না, এখন তীহাদিগের 
সম্বন্ধে রসনা একেবারে নিস্তব্ধ ; মানবোপার্জিত গৌরব এই প্রকা- 
রই সহসা চলিয়া যায়! এই সকল ব্যক্তি বিদ্বান্‌ হইবার জন্য 
যাদবশ যতৃশীল ছিলেন, পবিত্র হইবার জন্য যদি তাদৃশ বত্বশীল 
হইতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের অধ্যয়ন সেই সন্্রমে সন্তরমানথিত 
হইত যে মন্ত্রম কখন কলঙ্কিত হইতে পারে না, এবং তাহারা সেই 
হৃথে সুখী হইতেন যে সুখ কখন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্ত 
অনেকে আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরসেবাতে হুখ ও গৌরব 
অন্বেষণ না করিষু! “যাহাকে ভ্রমবশতঃ বিজ্ঞান বলে" তাহার অন্গু- 
সরণে সুখ ও গৌরব উভয়ই হইবে আশা! করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরাশ 
হয়। ঈখরের দৃষ্টিতে নয় ও বিনীত হওয়া অপেক্ষা মানুষের 
চক্ষে বড় হওয়া তাহারা মনোনীত করে, সুতরাৎ তাহীরা আপনার 


১০ ঈশার অনুকরণ । 


কল্পনায় আপনার! বৃথা গর্বিত হয় এবং তাহাদের ম্মৃতলিপি ধূলিতে 
বিলিখিত হয় (১)। 

৭। তিনিই যথার্থ তাল ধীহার প্রশস্ত প্রেম আছে, এবং 
তিনিই ধথার্থ মহৎ ঘিনি আপনার গণনায় আপনি ক্ষুদ্র এবং পার্থিব 
সন্ত্রমৈর উন্চ শিখরকেও কোন মূল্যার্গণ করেন না; তিনিই ধথার্থ 
জ্ঞানী যিনি "ঈগরকে লাভ করিবার জন্য পার্থিব সমুদায় পদার্থকে 
অসার মনে করেন (২); এবং তিনিই যথার্থ বিদ্বান ঘিনি আপনার 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে শিখিয়াছেন। 

চতুর্থ অধ্যায়। 
মত ও কার্য্যনন্বন্ধে বুদ্ধির অন্থমরণ। 

১। আমরা যাহা শুনি তাহাতেই বিশ্বাস করিব না,অথবা প্রত্যেক 
ভাবের লোকে (৩) যাহা জ্ঞাপন করে তাহাতেই প্রত্যয় স্থাপন 
করিব না, কিন্ত প্রত্যেক বিষয় ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ধীরতা 
সহকারে বিচার ও পর্যালোচনা করিব; কারণ, কি পরিতাপ! 
মানুষের চূর্বলতা এত অধিক যে, অপরের ভাল অপেক্ষা মন্দটা 
বলিতে ও বিশ্বাস করিতে তাহার! সমধিক প্রস্তত। কিন্তু সাধুব্যক্তি 
অপরে যে বিষয়ে সংবাদ দেয় তাহাতে বিশ্বাস অর্পণ করিতে 
অগ্রসর নন) কারণ- মনুষ্য প্রকৃতির অজ্ঞানত! ও খলতাবিষয়ে 
অভিজ্ঞতা বশতঃ তিনি জানেন, উহার মন্দের দিকে ঝৌক, এবং 
বাধ্যবহারে সত্যের ব্যতিক্রমসাধনে উহু নিতান্ত উন্মুখ । 





(১) রোমক ১২১। 
(২) ফিলি ৩/৮। 
(৩) যোহন 81১ 


শান্তর ও পতিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন । ১১ 


২। কার্ধে হঠকারিতা এবং মতে অনম্যতা না থাকাই যথার্থ 
জ্ঞানের প্রমাণ; এবং যে কোন কথা কেহ বলে তাহাতে হঠাৎ 
বিশ্বাস না করা, অথবা যাহা! আমরা! শুনিয়াছি বা যাহ। বিশ্বাস 
করি তাহ! তৎক্ষণাৎ অপরকে জ্ঞাপন না করা সেই জ্ঞানেরই 
একাংশ । যে সকল বিষয়ে সংশয় ও জটিলতা উপস্থিত, সে সকল 
বিষয়ে এক জন বুদ্ধিমান্‌ ধার্শিক লোকের পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর, 
এবং আপনার অন্ধ ইচ্ছার প্ররোচনানুসরণ অপেক্ষা তোমা! হইতে 
যিনি শ্রেষ্ঠ তাহার পরামর্শ দ্বার! পরিচালিত হওয়া ভাল মনে কর। 

৩। যাহা হউক, সাধুজীবন মানুষকে ত্রশ্বরিক জ্ঞানানুসারে 
জ্ঞানী করিয়া থাকে এবং তাহার পরীক্ষালন্ধ জ্ঞানকে অদ্ভুতভাবে 
বর্ধিত করিয়! দেয়; (১) এবং মে যত অধিক বিনয়তাবাপন্ন, 
ঈশ্বরের বশবন্থাঁ ও মমর্পিতাত্মা হয়, তত অধিক সে তাহার ব্যাহ্া- 
চরণে জ্ঞানবত্তা এবং আত্মসংবরণে ধীর্তা প্রকাশ করে। 





পঞ্চম অধ্যায় | 
শাস্ত্র ও পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন। 

১। পবিত্র ধর্ণশান্ত্রসমূহে উক্ভিবৈচিত্র্য নহে কিন্তু সত্য 
অন্বেষণ করিতে হইবে, উহার প্রত্যেক অংশ দেই ভাবে পড়িতে 
হইবে ঘে ভাবে উহা! লিখিত হইয়াছিল। এ সকল গ্রন্থে যেমন, 
তেমনি অন্যান্ত গ্রন্থে সৃশ্ষ চিন্তা বাবিশুদ্ধ রচনার আমোদ নহে 
কিজ পবিত্রতার পরিবৃদ্ধ প্রধানতঃ মনোনিবেশের বিষয় হইবে) 
যে সকল অংশ উচ্চ চিত্তা বা! গতীর বিদ্যাবস্তাব্যগ্রক মে সকল যে 








(১) টোবিট 81১৯। 


১২ ঈশার অনুকরণ 


প্রকার, সেই প্রকার যে সকল অংশ সহজ ভক্তিভাবে পূর্ণ মে 
সকল আহ্লাদ ও অনুরাগের সহিত পাঠ করিবে। 

২। যে কোন গ্রন্থ তুমি পাঠ কর, লেখকের সাহিত্যবিষয়ক 
গুণবন্তা অধিক বা অল্প হউক, তোমার মনের উপরে তাহার চরি- 
্রের প্রভাব বিস্তৃত হইতে দিও না, কিন্তু পাঠে একমাত্র প্রবৃত্তির 
হেতু সত্যের প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি হউক। অপিচ কে লিধিয়াছেন 
তাহা অনুসন্ধান না করিয়া যাহা লেখা হইয়াছে তাহার প্রকৃতি কি 
তগপ্রতি তোমার একান্ত মনোনিবেশ হউক। প্রাতঃকালের ছায়ার 
তা মানুষ চলিয়া যার (১), কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য চিরদিন থাকিয়া 
যা (২) এবং সে বাক্য মানুষের অপেক্ষা না রাখিয়া অগণ্য বিবিধ 


প্রণালীতে সকলের সপ্গে কথা কযস। 
৩। যে সকল অংশ বিনীত বশবর্তী ভাবে পাঠ করিয়া যাওয়| 


উচিত, আমাদের মনের ব্যর্থ কৌতৃহল-_মে গুলিকে ভাল করিয়! 
বিচার, পরীক্ষা ও বুদ্ধিগম্য করিবার জন্ পরিশ্রমে নিযুক্ত করিয়া 
পবিত্র ধর্মগ্রস্থপাঠের উপকারিতা পুনঃপুনঃ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। 
সন্্রবলাভের জন্য গভীর বিদ্যাবস্তার ভাণ করিও না, কিন্তু অধ্যাত্ম 
উন্নতি লাভ করিবার জন্য বিনয়, ঝজুতা এবং বিশ্বাম সহকারে পাঠ 


করা অবশ্য কর্তব্য । 

৪। প্রযুক্ত ভাবে প্রশ্ন কর, এবং সন্ত্রম ও হৃফীভাবে সাধু ব্যন্তি- 
গণের শিক্ষা গ্রহণ কর; অপিচ প্রাচীনকালের রূপক বা দাষ্টণস্তিক 
উপস্তাস যেন তোমায় বিরক্ত না করে, কারণ তাহারা নিরর্থক বা 
বিনাতিপ্রায়ে লিখিত হয় নাই (৩)। 


(১) লাম ৩৮৭। 
(২) পিটর ১1২৪২৫।1 
(৩) এর,ন ৮1৮৯। 





ষষ্ঠ অধ্যায় 
অত্যন্ত আমক্তি। 

১। যাই কোন ব্যক্তি অদম্য অভিলাষের বশবন্াঁ হয় অমনি 
অশান্তি ও যন্ত্রণা তাহার হৃদয়কে অধিকার করে (১)। গর্বিত ও 
লোভী কদাপি আরাম গায় না (২)) কিন্তু বিনীত দীনাত্মা প্রচুর 
শান্তি সম্ভোগ করে। 

২। যেব্যক্তি আত্মমশন্ধে মৃত হর নাই ষে ব্যক্তি জীবনের 
অতিনামান্ত ঘটনাতেই শীদ্ঘ প্রলুদ্ধ ও মহজে বিজিত হয় (৩)। 
যে ব্যক্তি এখনও পার্থিব বিষর়ে অন্ত এবং ই্িয়স্থখলোলুপ 
মেই ছুর্বলাত্ম! ব্যক্তি পার্থিব অভিনাষসমূহ হইতে আপনাকে 
বিযুক্ত করিতে বড়ই কাঠিন্য অন্ুতব করে; যখনই সে আপনাকে 
এইবপে বিযুক্ত করিতে যায, তখনই মে দুখ ও অনুশোচনা অনুভব 
করে এবং তাহার প্রবল রিপুর বাসনাচনিতার্থতার ব্যাঘাত উপস্থিত 
হইলেই তাহার রোষ ও আক্রোশ উদ্দীপ্ত হয়। যদি সে তাহার 
প্রবল বামনা চরিতার্থ করিতে কৃতকার্য হয, তখনই অনুতাগ আসমিতবা 
তাহাকে দংশন করে; কারণ মে কেবল পাপ করিয়াছে তাহা! নহে, 
যে শান্তি মে অন্বেষণ করিতেছিল তাহাতেও মে সম্পূর্ণ নিরাশ 
হইন্বাছে। অতএব হৃদয়ের শান্তি বিপু চণ্তার্খ করিয়া নহে 
কিন্তু দমন করিয়া লাভ করা যায় (৪: ঘেত্যপ্ি গাখিব বিষয়ে 





১) প্রোবার ১৮।১৪। 
২) আইজা 8৮২২। 
৩) রোমক ৮1৫1 
8) গাল 0২২। 

২ 


পু পা 


পু ৯ 


১৪ ঈশার অন্ুকরণ। 


অনুরক্ত, অথবা! যে ব্যক্তি সাংসারিক জীবনে অভিনিবিষ্ট, শাস্তি 
তাহার প্রাপ্যাংশ নহে, বিনীত আধ্য সক জীবনবান্‌ ব্যক্তির সঙ্গে 
কেবল উহার বাস। 





অগ্তম অধ্যায়। 
অসার আশ! এবং মলের মৌভাগ্যগর্ক। 


১। যেব্যক্তি মনুষ্য বা কোন স্ষ্ট জীবের উপরে আখবস্ততা 
স্থাপন করে, মে অসার, ছায়াতে তাহার বিশ্বাস স্থাপিত (১)। 
ঈশার প্রতি প্রীতির অনুরোধে অতি নীচতম পদে থাকিয়া তোমার 
ভ্রাতৃবর্ণের সেবা! করিতে ও মানবগণের চক্ষে ন্তান্ত দরিদ্র বলিয়া 
পরিচিত হইতে লজ্জিত হইও না (২)। মনে করিও না তোমার 
নিজ চেষ্টায় তৃমি কৃতকৃত্য হইবে, কিন্ত সমগ্র আশা ঈশ্বরের উপরে 
স্থাপন কর; সদতিপ্রায়ে তোমার যত দূর সাম্য কর, ঈশ্বর 
তোমার মাধু ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহবিতরণে আশীমুন্ত করিবেন। 
তোমার আপনার বা অপর কোন মানুষের জ্ঞান ও নৈপুণ্যে বিশ্বাস 
করিও না? কিন্ত যে ঈশ্বর বিনীতকে উর্ধাভূমিতে আরূঢ় করেন 
এবং আত্মগর্ধে গর্ষিত ব্যক্তিকে বিনীত করেন, তাহার করুণা ও 
অনুগ্রহের উপরে বিশ্বাস স্থাপন কর। 

২। তোমার ধন যদি দিন দিন বাড়িতে থাকে, ধনেতে 
গৌরব করিও না; যদি তোমার পরাক্রান্ত বদ্ধ থাকে বন্ধুতেও 
গৌরব করিও না, কিন্ত মেই ঈশরেতে গৌরবানগতব কর যিনি 





(১) মাম ৩০১১7 ১০৮1 ১২। 
(২) ২ কর 81৫1 


অসার আশা এবং মনের সৌভাগ্যগর্ক। ১৫ 


তোমায় ধন দিয়াছেন, বন্ধু দিয়াছেন, এবং আর আর সমুদায় বিষয় 
দিয়াছেন; অপিচ সকলের চেয়ে অধিক-+তোমায় তিনি আপনাকে 
দিতে ইচ্ছা করেন (১)। তোমার শরীরের শোভা, সৌন্দর্য ও 
শক্তির জন্ত বৃখা অভিমান করিও না, অতি সামান্য রোগে উহ! 
ছর্ঘল ও কুৎসিত হইয়া যাইতে পারে। তোমার বুদ্ধির প্রাধ্য 
এবং তোমার স্বভাবের মাধুর্যের বিষয়ে আত্মতুষ্টিকর চিন্তা 
পোষণ করিয়া আপনাপনি আঙ্লাদিত হইও না, কি জানি বা 
তুমি এতদ্বারা সেই ঈশ্বরের অসস্ভোষভাজন হও, যিনি প্রকৃতি 
যে সকল ভাল বিষয় দিতে পারেন তাহার কর্তী। তুমি অপরের 
চেয়ে আপনাকে তাল মনে করিও না,কি জানি বা তুমি ঈশ্বরের 
ৃষ্টিতে_খিনি মানুষের ভিতরে কি আছে জানেন-_তদপেক্ষা। মন্দ 
ৃষ্ট হও (২)। যে বিষয়ে শ্রেঠ বলিয়া সকলে তোমাকে মনে 
করে এবং তজ্জন্য সন্্ম ও সন্মান দান করে, সে বিষয়ে তুমি অহ- 
্কারী হইও না) কারণ ঈশ্বর ও মানুষের বিচার অনন্ত গুণে ভিন্ন 
এবং যাহ! সাধারণতঃ তাহাদের সন্তোষবর্ধক তাহা তাহার নিকটে 
অগন্তোষকর। যাহা! কিছু ভাল তুমি আপনার ভিতরে সত্যই অনুভব 
কর, তদপেক্ষা অপরের ভিতরে ভাল আরও বেশি আছে বিবেচনা 
কর তাহা হইলে তুমি তোমার আপনার বিনঅভাব রক্ষা করিতে 
পারিবে ; সকল মানুষের আপক্ষা! আপনাকে যদি নিম স্থানে স্থাপন 
কর তাহাতে তোমার কিছু ক্ষতি হইতে পারে না; কিন্ত তুমি যদি 
আপনাকে এক ব্যক্তির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে কর, তাহাতে সমধিক 
ক্ষতি হইতে গারে। বিনীত ব্যক্তির সহিত চির শাস্তির বাস, 
0 ক্র 55177 
(২) যোহন ২২৫ । 


১৬ ঈশার অনুকরণ । 


কিন্ত হিংসা আক্রোশ ও রোষ অহস্কৃত ব্যক্তির হৃদয়কে নিতান্ত 
বিক্ষিগু করে (১)। 


পোপ 


অষ্টম অধ্যায়। 


মংমারের নহিত ঘনিষ্ঠত] পরিত্যাগ । 


১। “তোমার হৃদয় ঘাহার তাহার নিকট প্রমুক্ত করিও না” (২) 
কিন্তু তাহার নিকটে উহার শুপ্ত বিষয় সমূদায় স্টস্ত কর যিনি জ্ঞানী 
এবং ঈশ্বরভীরু। অ্পবয়স্ক এবং অপরিচিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে কদা- 
চিৎ থাকিও। ধনিগণের তোষমোদ করিও না অথবা বড় লোকের 
নিকটে সকলে তোমায় দেখুক একপ ভাগ করিও না (৩)। কেবল 
বিনীত ও ধু, সাধু ও ভন্তগণের সঙ্গ কর, এবং তীহাদের সঙ্গে 
তোমার সেই ব্ষিয় প্রসঙ্গ হউক যাহাতে আত্মার পূর্ণতার দিকে 
গতি হয় (৪)। কোন নারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিও না, কিন্ত মকল 
নারীকে ঈশ্বরের করুণ! ও রক্ষণাধীনে সমর্পণ কর। কেবল ঈশ্বর 
ও তাহার পবিত্র দূতগণ সহ ঘনিষ্ঠ হইতে অভিলাষ কর, মানুষের 
সহিত ্বনিষ্ঠতা পরিত্যাগ কর। শ্রীতি সকলেরই প্রাপ্য, কিন্ত 
ঘ্বনিষ্ঠতায় কোন মনুয্যের অধিকার নাই। 

২। ইহা অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে যে, এক জন যশ:- 
ধ্যাতিতে সমুজ্ল অপরিচিত ব্যক্তি, যাই চক্ষে দুষ্ট ও বিদিত 


(১) প্রোবার্বা ১৩।১০। 
(২) এর ন ৮1১১। 
(৩) প্রোবার্ব ২৫৬। 
(৪) রোমক ১৪1১১। 


বশবর্ডিতা ও বাধ্যতা। ১৭ 


হন, অমনি চরিত্রের উজ্জ্বলতা হারাইঘ়া ফেলেন। ঘনিষ্ঠ যোগে 
প্রবিষ্ট হইয়া লোক্দিগকে সন্তুষ্ট করিব আমরা আশা করি, কিন্ত 
আমাদিগের মধ্যে ঘে সকল মন্দগুণ এবং বিষম ব্যবহার আছে তাহা 
প্রকাশ পায় বলিয়া আমরা অচিরে তাহাদিগের অপ্রবৃত্তি 
জন্মইয়া দি। 


নবম অধ্যায়। 
বশবর্তিত1 ও বাধ্যত1। 

১। কর্তৃত্বাপেক্ষা অধীনতায় জীবনযাপন সমধিক উপকারক, 
আদেশ করা অপেক্ষা বাধ্য হওয়া সমধিক নিরাপদ (১)। কিন্ত 
অনেকে ঈশ্বরের গ্রীতি অপেক্ষা প্রয়েজন ছারা বাধ্য হইয়] বশ্যতায় 
জীবন যাপন করে (২); স্থতরাৎ নিয়ত কৃচ্ছ সাধনে জীবন অতিপাত 
করে, এবং অতি যংসামান্ত ব্যাপারে বিরক্তিপ্রকাশের হেতু দেখিতে 
পায়। অপিচ যত দিন পধ্যন্ত তাহারা__যে কোন অবস্থায় কেন 
অবস্থিত হউক না-_সমগ্র হৃদয়ের মহিত ঈশ্বরের ইচ্ছ।তে আত্ম- 
সমর্পণ না করে, তত দিন পর্যন্ত কখন তাহারা আত্মার স্বাধীনতা 
উপার্জন করিতে পারে না। যেখানে তোমার ইচ্ছা যাও, ঈশ্বরের 
ইচ্ছার নিকটে বিনীত বশবত্তিতা স্বীকার না করিলে আরাম প্রাপ্ত 
হইবে না) বিধাতা যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন সে স্থান ছাড়িয়া 
অধিকতর আরাম প্রাপ্তির কল্পনা ব্যর্থ; অপিচ সেই কারণে 
পরিবর্তনে অভিলাষ জন্মিলে প্রবঞ্চিত হইতে হয় এবং যন্ত্রণা বাড়ে। 








(১ ১ গিটর ২১৩ ইত্যাদি। 
(২) এফেনি ৬৬; রৌমক ১৩1৫ 


১৮ ঈশার অন্ুকরণ। 


২। মানুষ আপনার বুদ্ধিবিচারানুসারে কার্য করিতে ভাল 
বাসে এবং যাহারা তাহাদিগের সহিত একমত তাহাদের দিকেই 
তাহাদের ঝেীক। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যদি ঈশ্বর বাস করেন, 
আমরা দেখিতে গাইব, শাস্তির জন্ত আমাদের নিজের প্রতিবোধ 
অনেক সময়ে ছাড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। অগিচ কেই বা 
এমন পূর্ণ জ্ঞানী আছেন ধিনি সমুদায় বিষয়ের কারণ ও সম্ন্ধ 
বুঝিতে গারেন? অতএব আপনার বুদ্ধিবিচারের প্রতি নিতান্ত 
আশ্বস্ত হইও না, কিন্তু ইচ্ছাপুর্ক অপরের বুদ্ধিবিচারে কর্ণপাত 
কর (১)। যদিও চিন্তালন্ধ জ্ঞান অথবা সাংসারিক বুদ্ধির 
বিষয়ে তোমার আপনার মত ভাল হইতে পারে; তথাপি যদি 
তুমি ঈশ্বরের জন্য উহ সম্যক প্রকারে ত্যাগ করিয়া অপরের মতের 
বশ্ঠতা স্বীকার করিতে পার, তোমার আধ্যাত্মিক পূর্ণতালাভের 
পক্ষে উহা সহায় হইবে। আমি অনেক সময়ে শুনিয়াছি, পরামর্শ 
দেওয়া অপেক্ষা গরামর্শ গ্রহণ করা অধিকতর নিরাপদ (২)। কোন 
কোন স্থলে এমন হয় যে, প্রতি মানুষের মতই সমান ভাল, 
সুতরাং কোন পক্ষের বশ্ঠতা ্বীকার না করিয়া! বরং উভতু পক্ষকেই 
নিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু যখন কোন একটি বিষয়ে 
সত্য ও অবস্থানুরোধে বাধ্যতা অর্পণ প্রয়োজন, সে স্থলে অপরের 
মতে বাধ্যতা অর্পণ করিতে অস্বীকার করা অহস্কার ও নির্কনধ- 
শীলতার পরিচয়। 





(9 প্রোবার্ধ ৩৫$ রোমক ১২1১৪ 
(২) এ ১২১৫। 


দশম অধ্যায় | 
অতিরিজ বাকাবায়। 


১। যত দূর সামর্থ্য সংসারী লোকের জনতাস্থল পরিহার 
কর; কারণ সাংসারিক বিষয়ে আলাগ, যত কেন নির্দোষতাবে 
নিপ্পন্ন হউক না, অধ্যাত্বজীবনের উন্নতি সমধিক পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ 
করে। আমরা অতি শী ব্যর্থ বিষয় ব্যর্থ কার্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ি, 
এবং সত্ব কলস্কিত হই। আমি সহশ্রবার ইচ্ছা করিয়াছি যে, 
হয় আমার সঙ্গী না থাকুক বা আমি মৌন হইয়া থাকি। 

২। ঘদি ইহা ্িজ্ঞীসা করাহয়, সংসারের সঙ্গে যে শিক্ষুল 
রঙ্গে কলঙ্কিত ও অনুশোচনাগ্রস্ত না হইয়া মৌনিত্ব এবং একা" 
গ্রতায় পুনরাবর্তন করা যায় না,সেই প্রসঙ্গে যোগ দিবারজন্ত আমাদের 
এত অনুরাগ কেন, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, আমাদের 
বর্তমান জীবনে আমরা সর্বপ্রকার সান্তুনা অন্বেষণ করি বলিয়া 
আমাদের আশা এই যে,লোকের সঙ্গে আমোদ করিয়া আমরা দুঃখের 
দাগ পৃ'ছিয়া ফেলিব এবং মনের অস্থৈধ্যবশতঃ যে শৃল্যতানুতব হয় 
তাহার প্রতিবিধান করিব; অধিকন্ত যে সকল বিষয় আমরা 
ভালবাসি ও অভিলাষ করি, এবং যে মকল বিষয় আমরা দ্বণা 
করি ও পরিহার করিতে চাই, সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতে ও 
কথা কহিতে আমাদের অনুরাগ। কিন্তু, কি পরিতাপ! এই 
কাক্সনিক প্রণালীতে কার্য করিতে নিয়! কত প্রকারে প্রবঞ্চিত হইতে 
হয়! কারণ বাহথজীবন হইতে সাত্বনা লাভের আশাতে গরমাত্মা 
ষে সান্তনা দান করেন এবং যে সান্তবনাই সর্কবিধ বিপংকালে 


২০ ঈশার অনুকরণ । 

আত্মার এক মাত্র আশ্রয়, তাহাই অম্যক্প্রকারে বিনষ্ট হইয়া 
যায়। এজন্ত আমরা যেন জাগ্রৎ থাকি এবং নিরন্তর প্রার্থনা করি 
(১) ষে, আমাদের অমূল্য সময়ের কোন একটি বিভাগও পাপ ও 
অসারতার সমীপে বলিপ্রদত্ত না হয়, এবং যখন কথা৷ কহ! উপযুক্ত 
ও হৃসঙ্গত তখন আমরা সেই সকল পবিত্র বিষয়ে কথা কহি “্যদ্দারা 
খীষ্টের অনুবর্তিগণ পরস্পরকে উন্নত করেন (২)1” 

৩। দিন দিন অধিকতর ঈশবরানুগ্রহলাভের প্রতি ওঁদাসীন্ত 
ও অমনোযোগ প্রকাশের কদভ্যাস আমাদিগের ওষ্ঠাধরের (রসনার) 
উপরে তীক্ষদৃষ্টি না রাখিবার প্রধান কারণ (৩)। সংসঙ্গ আধ্যা- 
ত্বিক উন্নতিসাধনে নিতান্ত কাধ্যকর, বিশেষতঃ সেই সময়ে যখন 
এককুদন্ব একচিত্ত ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের ভয় ও শ্রীতিতে একত্র 
সম্মিলিত হন। 

একাদশ অধ্যায়। 
মনের যথার্থ শান্তি এবং অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য উৎমাহ। 

১। অন্তে যাহা করে বা বলে, যাহার সঙ্গে আমাদের কোন 
সম্বন্ধ নাই, সেই সকল বিষয় লইয়া যদি আমাদের মন ব্যাপৃত না 
হইত তাহা হইলে আমরা সমধিক শান্তিভোগ করিতে পারিতাম। 
সে মানুষের দীর্ঘকাল শান্তিতে থাকিবার কি অস্তাবনা, যে মানুষ 
ক্রমাগত অপরের বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করে, অশান্তির কারণ 
খুঁজিয়া আনিবার জন্ত বাহিরে দৌড়ায়, অথচ কখন বা কদাপি 





(১) মথি ১৩1৪১। 
(২) রোমক ১৫২। 
(৩) প্রোবার্ম ১০১৯। 
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একাগ্রমনে নির্জনে ঈশ্বরের নিকটে যায় না? বিনীত একাগ্রমনা 
ব্যক্তি ধন্, কারণ তাহার! প্রচুর পরিমাণে শাস্তি অধিকার 
করিবে! 0 

২। কোন কোন সাধুপুরুষ কি জন্য ধ্যানপ্রধান প্রার্থনায় 
পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন; এই জন্ত যে, পার্থিব সমুদায় অভিল1ষ 
দমন ও পার্থিব সমুদায় ব্যাপার হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন 
করিতে তাহাদিগের ক্রমিক যত্ব চেষ্টা ছিল, এবং এ যত্ব চেষ্টার 
লক্ষ্য এই যে, চিন্তচর্চল্য হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মার সমগ্র শক্তি 
সহকারে তাহারা ঈশ্বরেতে নিমগ্র হইতে পারেন ২)। কিন্ত 
আমরা নিজ নিজ প্রবৃত্তি লইয়া এত ব্যস্ত এবং অচিরস্থায়ী জীবনের 
আমোদ ও কার্যে এত আমক্ত যে তাদৃশ উচ্চ সম্পৎ লাভে 
অসমর্থ; বলিতে কি, আমদের চিত্ত আলস্ত ও শীতলভাবাপন্ন 
ওরাসীন্যে এমনই দৃঢ়বদ্ধ যে, এত দূর হইয়া পড়িম্বাছে, আমরা 
আমাদের একটি কদত্যাস নির্জিত করিতে পারি না। 

৩। যদি আমরা আমাদের সম্পর্কে মন্পূর্ণ মৃত হইতাম (৩), 
এবং অন্তরের সর্বপ্রকার বন্ধনবিমুক্ত হইতাম, তাহা হইলে দিব্য 
আনন্দের বথক্িৎ আন্বাদ পাইতাম, এবং স্বর্গীয় চিন্তানুধ্যানের 
হৃখ উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইতাম। ঈদৃশ অবস্থাসম্বন্ধে যদি 
একমাত্র না হউক- প্রধান প্রতিবন্ধক এই যে, আমরা ক্রমান্বয়ে 
প্রবল রিপু ও অদম্য অভিলাষের অধীন হইয়া থাকি; সেই সন্থীর্ণ 
পথে প্রবেশ করিতে অগুমাত্র যত্ব করি না যে পথ ঈশ্বরের সকল 





(১ মধি ৫৫ ইত্যাদি। 
(২) কর ৩৫। 
(৩) রোমক ৬২। 


২২ ঈশার অনুকরণ। 


ভক্তগণের পুর্ণতাসাধনপক্ষে একমাত্র পথ ঈশা নির্দেশ করিয়াছেন। 
এইবূগে যখন অতি যৎসামান্য দরিদ্রতা আসিয়া উপস্থিত হয়, 
আমরা সত্বরই বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ি, এবং তৎক্ষণাৎ মানবীয় 
সান্তনা উপায়স্থরূপ গ্রহণ করি; কিন্তু দি আমরা বীর্ধ্যবান্‌ সৈনিক 
পুরুষের ন্যায় মংগ্রামকালে সংগ্রামভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিতে যত্ব 
করিতাম, তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতীম, স্বর্ণ হইতে 
পরম প্রভুর আনুকূল্য আমাদের উপরে অবতরণ করিতেছে; কারণ 
যাহারা অধ্যবসায় সহকারে যত্র করে এবং তাহার অনুগ্রহশক্তির 
উপরে সমগ্র আস্থা স্থাপন করে তাহাদিগকে তিনি সর্বদা সাহায্য 
করিতে প্রস্তত; বলিতে কি, তিনি আমাদিগকে বিজয়ের সুযোগ 
দিয়া ধন্য করিবার জন্য আপনি সংগ্রামের হেতু উৎপাদন করেন। 

৪। পূর্ণতার দিকে উতি যদি কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানোপরি 
হ্াাপিত হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম যে সকল বস্তুকে উপজীব্য 
করিয়। লইয়াছে, দেবজীবনাভাবে উহ! তৎসহকারে অতি সত্বর 
বিনষ্ট হইবে ) পরন্ত বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে (১) যে, 
প্রকৃতি ও আত্মসস্ুত অস্থির অভিলাষসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও 
বিমুক্ত হইয়া আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের শাস্তিসম্পন্ন করিতে 
পারি। 

৫। যদি প্রতি বৎসর আমরা একটি করিয়া পাপ উৎপাটিত 
করি, আমরা শীগ্রই পুর্ণ মানুষ হইব; কিন্তু ইহার বিপরীত শৌচ- 
নীয় অবস্থা আমরা জীবনে দেখিতে পাই) আমরা দেখিতে পাই 
যে, আমাদের ধর্মজীবনের অনেক বত্ঘরের পরসময়াপেক্ষা জীবনের 
পরিবর্তনের আরম্তে আমরা সমধিক অনুতপ্ত, বিশুদ্ধ, বিনীত এবং 

0 যবিও১। 00 


মনের যথার্থ শান্তি এবং অধ্যাত্ব উন্নতির জন্য উত্মাহ। ২৩ 


বাধ্য ছিলাম। এরূপ আঁশ! করা যুক্তিযুক্ত যে আমাদের চিত্ত- 
বৃত্তির আগ্রহ ও সাধুতার উন্নতি দিন দিন উন্নত হইতে উন্নতাবস্থা 
লাভ করিবে, কিন্তু এখন এই অবস্থা হইয়াছে যে, প্রথমাবস্থার 
আগ্রহের কিকিদংশ যদি মৃত্যুকালে কেহ রক্ষা! করিতে পারেন, 
তাহা হইলে উহা মান্না কেন অভিমান করিবার বিষয় বলিয়া তিনি 
মনে করেন। 

৩। সাধুতার গথ সহজ ও আনন্দকর হয় এজন্য আরস্তে 
বহুল অন্তরায় অপনয়ননিমিন্ত কিছু বলপ্রয়োগ নিতান্ত আবশ্তক। 
যে বিষয়ে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, উহা পরিত্যাগ করা 
বাস্তবিকই কঠিন, সর্বাপেক্ষা কঠিন আমাদের আপনার ইচ্ছাকে 
সংযত ও পরিহার করা। ক্ষুদ্র বিষয়ে জযুলাত জন্য যদি আমর! 
সংগ্রাম না করি, তাহা হইলে মহত্তম বিষয়ে কৃতকৃত্য হইব কি 
প্রকারে আশা করিতে পারি? অতএব তোমার অদম্য অভিলাষ 
উৎপন্ন হইবামাত্র সংযত কর এবং ক্রমান্বয়ে তোমার কদভ্যাস- 
সকলের শক্তি হ্রাস করিয়া ফেল, অন্যথা যে পরিমাণে তাহাদিগকে 
চরিতার্থ করিবে মেই পরিমাণে উহারা বলবান্‌ হইয়া উঠিবে, পরি- 
শেষে এমন পরাত্রান্ত হইয়া উঠিবে যে, আর পরাজিত হইবে না। 
অহো, বদি তুমি একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে, ঈশীর জীবনা- 
হুরূপ জীবন করিয়! তুলিলে তুমি আপনার পক্ষে কি শাস্তি উপস্থিত 
করিবে এবং স্বর্গে কি আনন্দ উৎপাদন করিবে, আমার মনে হয়, 
তাহা হইলে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার দিকে ত্রমিক অগ্রসর হইবার জন্য 
তুমি সমধিক জাগ্রৎ ও যত্শীল হইতে। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 
দরিদ্রতার উপকার । 

১। এই পার্থিব জীবনে দরিদ্রতা মহ করা মানুষের পক্ষে ভাল 
(১)) কারণ উহা তাহাকে হৃদয়ের পবিত্র নিভৃত স্থানে ফিরাইয়া 
লইয়া আইসে, যে নিভৃত স্থানেই কেব্ল সে দেখিতে গায় যে, সে 
তাহার জশ্মভুমি হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তি এবং কোন গার্থিৰ ভোগের 
প্রতি তাহার আস্থা সংস্থাপন সমুচিত নয্ব। যদি তাহার অভিপ্রায় 
সৎ থাকে কার্য ও দোযশূন্ত হয়, তাহা হইলে নিন্দা,তৎ গন! ও গ্রতি- 
বাদলাভ তাহার পক্ষে ভাল। কারণ ইহাতে তাহাকে বিনয়ী করিয়া! 
রাখে, এবং ব্যর্থ গৌরবন্প প্রবল হলাহলের উহা! প্রবল বিষ 
উষধ ; এবং তখনই আমরা অন্তরের সাক্ষী ঈশ্বরের সর্ব্তোভাবে 
শরণাপন্ন হই, বখন বাহিরে আমরা ঘণার চক্ষে দৃষ্ট হই (২), 
এবং মান্গুযের নিকট হইতে কিছুমাত্র সম্্রম ও অনুগ্রহ না পাই। 
আমাদের ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর এমনই পূর্ণ ও একান্ত হওয়া উচিত 
যে, কোন প্রকার ছুঃখের সময়ে মানুষের সান্ত্বনার আশ্রয় লওয়া 
আমাদের কখন প্রয্োজন মনে না হয় (৩)। 

২। যখন কোন এক দ্বিজাত্বা ব্যক্তি দরিদ্রতায় মগ্ন হন বা 
কুচিস্তায় বিকল বা প্রলুন্ধ হন, তখন তিনি আত্মার মধো ঈখরের 
শক্তি ও বিদ্যনানতার প্রয়োজন অনুতব করেন, নিশ্চয় তিনি জানেন 
যে তদ্ির অকল্যাণ বহন বা সকর্ম করিতে তিনি অমমর্থ (8)। 
হল ০ 


(8) ২কর ১31 
(৩) মাম ১৪1১৭1১১। 
(২) যোব ১৬২০ 
(১) লাম ১১১।৩৭1৭১। 


পাস 


গ্রলোভন প্রতিরোধ । ২৫ 


তখন তিনি শোক প্রকাশ করেন, প্রার্থনা করেন, এবং *দৃষিড 
ভাবের বন্ধন হইতৈ বিমুক্ত হইবার জগ্ত অব্যক্ত ধ্বনিতে আর্তনাদ 
করেন" (১); জীবনের অসহায়তায় ক্লান্ত হইয়া তখন তিনি মরিতে 
ইচ্ছা করেন যে তিনি মরিয়া দেহবিশ্লেষে ঈশীর সমীপবর্তী হন” 
(২)) এবৎ তখন সম্যক বুঝিতে পারেন যে, একান্ত নিরাপদ ও পূর্ণ 
আরাম জীবনের বর্তমানাবস্থার উপযোগী নহে (৩)। 


ভ্রয়োদশ অধ্যায়। 
প্রলোভন-প্রতিরোধ। 

১। যত দিন আমরা সংসারে আছি, প্রলোভনজনিত ক্লেশ ও 
উদ্বেগ হইতে সম্ভবতঃ আমরা বিমুক্ত হইতে পারিব না, এবং এই 
সত্যের দাঢ জন্ত যোবে লিখিত হইয়াছে,পৃথিবীতে মানবের জীবন 
ক্রমিক সংগ্রাম €৪)।” এজন্ই প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, তাহার 
আত্মার পক্ষে যে সক প্রলোভন বিশেষ, ততপ্রতি সমধিক মনোযোগ 
দেন এবং অধ্যবসায় সহকারে প্রার্থনা ও জাগ্রদীবস্থায় অবস্থান 
করেন, অন্যথা কি জানি বা “যে পাঁপপিশীচ শক্র কখন নিদ্রা যায় 
না, কিন্তু কাহাকে গ্রাস করিতে পারে তাহারই অন্বেষণে ক্রমাসবঘ্ে 
ঘুরিয়া বেড়ায়, সে” (৫) এমন একটি অরক্ষিত প্রদেশ পায়, যেখানে 
সে তাহার মোহজাল লইয়া প্রবেশ করিতে পারে। 

(১ রোমক ৮২১ 
(২) ফিলি ১২৩ 
(৩) যোহন ১৬1২০। 
(৪) যোধ ৭১। 

(6 ১ পিটর ৫৮। 


পে 
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২। বর্তমান জীবনে থে প্রলোভন হইতে মনুষ্য সর্বদা 
মুক্তিলাতে অসমর্থ, দে প্রপোভনের আক্রমণ হইতে মানুষ দূর 
পবিত্রতা! উপার্জন করিতে পারে ভাহাতে নিরাপদ হইতে পাধে 
না। কিন্তু ষত কেন বিপজ্জনক ও ক্লেশকর হউক না, প্রলোভন 
সকল অতীব উপকারী ; কেন না তাহাদের শাসনে আমরা বিনীত 
হই, বিশ্তদ্ধ হই, এবং পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হই। ঈশার সকল 
অন্ুগামীরাই “সমধিক বিপৎপাত ও যন্ত্রণার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন” (১); এবং যে সকল ব্যক্তি পরীক্ষা বহন 
করিতে পারে নাই তাহারা “সাধুগণের বিশ্বাম ও আশা হইতে 
স্থলিত এবং পতিত হইয়াছে ।” 

৩। কোন শ্রেণীর মান্য যত কেন সাধু হউন না, কোন স্থান 
যত কেন নিভৃত এবং দূরবর্তী হউক না, এমন হইতে পারে 
না যে, তাহাদের মধ্যে বা সে সকল স্থলে বিনয়াত্যাসের জন্ত 
প্রলোভন আসিবে না, ধীরভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন কি না 
তাহার পরীক্ষা জন্য উদ্বেগকর বিষয় উখিত হইবে না। বর্তমান 
জীবনে মনুষ্যপ্রকৃতির ঈদৃশ অবস্থা হইবে ইহা! স্বভঃসিন্ধ, কেন না 
উহা “পাপপ্রন্ত” এবং উহার ভিতরে সেই কল চঞ্চল অদম্য 
অভিলাষ আছে, যেগুলি প্রত্যেক প্রলোভনের মূল (২); একজনই 
একটি প্রলোভন চলিয়া গেলে আর একটি প্রলোভন আসিয়া 
তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়, এবং যে অবস্থা হইতে আমরা ভুষ্ট হই- 
য়াছি সেই অবস্থার বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতা যত দিন মা আমরা পুনঃপ্রা্ত 





(১ কি ১81১1 
(২) জেমন্‌ ১১৪। 
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ইই, তত দিন আমাদের কিছু না কিছু অকল্যাণ নিয়ত ভোগ 
করিতে হইবে । 

&। অনেকে প্রলোভন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়া 
একেবারে তাহার ভিতরে গিয়! পড়িয়াছে, কারণ পলায়নে নহে 
কিন্তু ধৈধ্য ও বিনযধে আমরা আমাদের সকল শক্রুর উপরে প্রাধান্ত 
লাভ করিব । বাহিরে যে কারণ উপন্থিড হয় যে ব্যক্তি কেবল তাহাই 
পরিহার করে, এবং ভিতরের মূল সমূলে উৎপাটন করিতে যত্ব করে 
না, সে ব্যক্তি জয়লাভ হইতে এত দূরে যে, প্রলোভন আবার 
অতি শীঘ্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বলের সহিত উপস্থিত হয়, 
এবং সে ব্যক্তি সংগ্রাম অধিকতর কঠিন বলিয়া অনুভব করে। 
একেবারে প্রবশ প্রধত্বাপেক্ষা ক্রমে অগ্রসর হইলে জয়লাত হইয়া 
থাকে; অধীর ওৎমৃক্য এবং কঠোর কৃষ্ছ্‌, সাধনাপেক্ষা ঈশ্বরের 
সাহায্যের অপেক্ষায় ধীরভাবে ক্রেশ বহন বিজয়লাভের কারণ(১)। 

৫। ধন তোমাতে প্রলোভন উপস্থিত, সে সময়ে ধাহারা 
পরীক্ষিত হইয়। জয়লাভ করিয়াছেন তাহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাস! 
কর, এবং তোমার ভ্রাতার প্রলোভনের সময়ে তত্প্রতি কঠোর 
ব্যবহার করিও না, কিন্তু তূমি যে সাস্তব্না পাইবার অভিলাষী, দেহ 
সহকারে সেই সান্তনা তাহাকে অর্পণ কর (২)। 

৬। ঈত্বরের প্রতি বিশ্বাসের অভাববশত্ঃ আমাদের মনের 
অস্থৈর্য উপস্থিত হয়) প্রলোভনের প্রথম আক্রমণেই যে উহা 
অধিকতর কঠিন ও আপজ্জনক হইয়া উঠে উহার কারণ 
অশ্টৈধ্য। কর্ণধার বিনা সমুদ্রযান যে প্রকার প্রতিকূল বায়ুর 





(১ কলে ১১১। 
(২) গ্যাল ৬১। 
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আাদ্ষাতে এদিকে ও দিকে পরিচালিত হয়, সেইকপ ঈশ্বরে বিশ্বা্স- 
হীন “অস্থির মানব" প্রতি প্রলোভনে তরঙ্গাঘাতে ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত 
তাবে বিচরণ করে ! 

৭। শ্ববর্ণ অগ্নিতে পরীক্ষিত হয়, এবং ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিগণ 
দরযিদ্রভার ভগ্িকুণ্ডে পরীক্ষিত হইয়া থাকেম।” যত দিন না 
পরীক্ষা আসিয়া! আমাদের বহনসামধধ্য উদ্ভূত করিয়া দেখাইয়া দেয়, 
তত দিন আমাদের মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে 
তাহা আমরা অনেক সময়ে জানিতে পারি ন। (১)। আমরা অন্ধ- 
বিশ্বাসে আশ্বস্ত থাকিব না, কিন্ত প্রথম আক্রমণের প্রতীক্ষায় 
বিশেষভাবে জাগ্রৎ থাকিব; কারণ শত্রর প্রথম আগমনে তাহাকে 
প্রতিরোধ করিলে এবং আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ ছারে প্রবেশ 
করিতে না দিলে, আমর! অতি সহজে তাহাকে পরাজয় করিতে 
পারিব। | 

৮। এক জন কবি এই পরামর্শ দিয়াছেন 


'্রারস্তে ভেষজ নেব; রোগ বৃদ্ধি হয়ে, 
অসাধ্য হইলে আর গুঁঘধে কি করে (২)।৯ 


গাপ অল্পে অল্পে বাড়িয়া পরিশেষে বিপত্কর হইয়া উঠে, 
জুতরাং পাপের আক্রমণমস্বন্ষেও এই সাবধান বাক্য জম্যক্‌ 
প্রকারে নিয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ এই ঘে, অকল্যাণ 
প্রথমে মনের নিকটে ইঙ্গিতাকারে উপস্থিচ্চ হয়) এই ইঙ্গিতে 





০) েনেক! ডি প্রোধিড। 
(২) ওবিডাই রেম আমোরিস্‌ ৫১১২1 
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আমাদের মনের সঙ্কল প্রণীপ্ত হইয়া উঠে, সমগ্র বলের সহিষ্ত 
উহার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং উহা চিত্তাযোগে পরিপুষ্ট হইতে 
থাকে; ইহাতে ইন্জ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়, ইন্জিয়বিকারের পর 
অদম্য অভিলাষ দোলায়মান অবস্থা! উপস্থিত করে এবং পরিশেষে 
ইচ্ছাও উহাতে পূর্ণ অনুমতি দান করে। এইরূপে যে খল শক্রকে 
প্রথম আক্রমণে অবরোধ করা হয় নাই, সে ক্রমে অগ্রসর হুইয়। 
প্রবেশ করে এবং হৃদয়কে সমগ্র ভাবে অধিকার করিয়া ব্ে। 
চির অভ্যস্ত শিথিলভাববশতঃ ষতই অবরোধে গডিক্রিয়া হয়, 
ততই দিন দ্বিন অবরোধ করিবার সামর্থ্য হাস পাইয্া। থাকে, এবং 
মেই পরিমাণে শত্রুর বল বাড়ে। 

৯। জীবনপরিবর্তনের আরভ্তে, কাহারও কাহারও পক্ষে 
শেষে, প্রলোভন অতি কঠিন; অনেকে সমগ্রধর্মজীবনে ততদ্বারা 
কষ্ট হন; কেহ কেহ বাঁ অল্সকাল সামান্ত পরীক্ষা অনুভব করেন। 
এরূপ ভিন্নতা স্বয্ বিধাতার জ্ঞান ও স্তায়বিচার ছার! নিয়মিত, 
কারণ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের স্বভাব ও অবস্থা পরিতুলনা করিয়া তাহার 
জ্ঞান ও বিচার সেইরূপ বিধান করে যাহাতে তাহাদিগের 
সকলের পরিত্রাণ সর্কথা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যখনই 
আমরা প্রলুব্ধ হই, আমরা যেন তখনই নিরাশ না হইসা বিশ্বাস, 
আশা ও প্রেমে উদদীপ্রহৃদয় হইয়! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি 
ঘে, সর্ব্ববিধ পরীক্ষায় যেন তিনি আমাদিগের সহায় হন এবং 
(ফেউপলের ভাষায় ) প্রতি প্রলোভন হইতে মুক্ত গাইবার গন্থা 
করিয়া দেন ( ১)" যে আমরা উহা বহন করিতে সমর্থ হই) যিনি 





(9 ১ কোর ১০১৩। 
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অঙ্গীকার করিয়াছেন *বিনীত অবনতগণকে মুক্তি দিবেন উদ্তত 
করিবেন (১)* সেই ঈশ্বরের হস্তের নিয়ে যেন আমাদের আত্মাকে 
প্রণত করি (২)। 

১০। মানুষের আত্মাতে উপস্থিত এই সকল ক্লেশকর পরীক্ষা 
ঈশার শিষ্যবর্গের জীবনের উন্নতাবস্থা সম্যক্‌ প্রকারে সপ্রমাণ 
করে; দেবানুগ্রহের সামর্থ্য মে আপনি অধিকতর সুম্পষ্ট অনুভব 
করে এবং উহার ফল অপরের নিকটে উজ্জ্বপতররূপে প্রকাশ 
পায়। মানুষ যখন অকল্যাণের ভারে আপনাকে ভারাক্রান্ত 
অনুভব না করে, তখন তাহার পক্ষে সাধু বা ভক্ত হওয়া অতি 
সামান্ত বিষয়; কিন্তু যদি মে উদ্দেগকর বিষয়সমূহ মধ্যে আপনার 
বিশ্বাস, আশা ও আত্মসমর্পণ রক্ষা করিতে পারে এবং “ধৈর্য্য 
আত্মস্থ থাকে", তাহা হইলে মে আপনার ছিজত্বপ্রাপ্ত স্বভাবের 
বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করে। এমনও হয় যে, কেহ কেহ অতীব 
প্রবলজাতীয় প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়। প্রতি- 
দিনের জীবনের ঘটনার যে যৎসামান্ত প্রলোভন উপস্থিত হয়, 
তাহাতে স্থলিতপদ হন। ইহার উদ্দেন্ট এই যে, সামান্ত আক্রমণ 
অবরোধ করিবার সামর্থ্যের অভাব দেখিয়া! তাহারা বিনত হন, 
এবং কঠিনতর পরীক্ষা নিজবলে অপসারিত করিবেন এ অভিমান 
মনে কখন স্থান না দেন। 





(১ লিউক ১৫২। 
(২) ১পিটর ৫৬ | 


চতুর্দশ অধ্যায়। 
অবিতর্ষিত বিচার পরিহার । 

১। তোমার চক্ষু তোমার অন্তরের দিকে ফিরাইয়া রাখ, 
এবং অপরের কা্্যন্বন্ধে বিচার করিতে সতর্ক হও (১)। অপ- 
রের বিচার করিতে গিয়া মানুষ নিক্ষল পরিশ্রম করে, সাধা- 
রতঃ ভ্রমে নিগতিত হয়, এবং সহজে পাপ করিয়া বসে) যখন 
আপনাকে পরীক্ষা ও বিচার করে, তখন মে অভিজ্রতা ও কার্য 
কারিতানুরূপ কার্যেই নিযুক্ত হয়। 

২। কোন ব্যক্তি বা বিষ আমাদের নিজের মৃত ও অভি" 
কুচির বিরুদ্ধ বা অনুকূল, তদনুসারে আমরা ভাহাদের বিষয়ে 
সচরাচর বিচার করিয়া থাকি; এবং আত্মানুরাগের প্রবল আবেগে 
অন্ধ হইয়া সহজে সত্য নির্কাচনে বিভ্রান্ত হইয়া গড়ি। কেবল 
ঈশ্বর যদি আমাদিগ্ের অভিলাষ ও অভিপ্রায়ের একমাত্র বিষয় 
হইতেন, তাহা হইলে কোন বিষয়সম্পকীণ সত্য আমাদের মত ও 
ভাবের পক্ষে অরুচিকর হইলেও আমরা উদ্বেগ্ানুভব করিতাম 
না; কিন্ত এখন আমরা অন্তরের কোন লুক্কায়িত অসমগ্র 
অভিরূচি অথবা বাহিরে সংঘটিত কোন দৃণ্ঠমান কল্যাণ বা 
অকল্যাণ দ্বারা ত্য ও শাস্তি হইতে ত্রমাঙ্থয়ে অপসারিত 
হইতেছি। 

৩। অনেক লোকে যাহা করে তন্মধ্যে গুঢ়ভাবে স্বার্ান্বেষণ 
করে অথচ উহা বুঝিয়া৷ উঠিতে পারে না। যে অময়ে তাহাদের 


(9 মি ৭১২। 





৩২ ঈশার অন্থকরধ। 


হুদয়ের ভাব ও অভিলাষের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে উপস্থিত বিষয়গুলির 
জন্পূর্ণ মিল থাকে, মে সময়ে মনে হয়, তাহারা শাস্িস্বখ 
ভোগ করিতেছে, কিন্তু যখনই তাহাদের ইচ্ছা বিহত হয় এবং 
তাহাদের ভাবের প্রতিকূলতা উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা তৎ- 
ক্ষণাৎ আকুল, দুঃখিত ও বিপদৃগ্রস্ত হয়। 

৪। আপন আপন মত ও অভিরুচি হুঘৃঢ়রূপে অনুবর্তন 
করাতে বন্ধু, স্বদেশী, এমন কি ধর্দুজীবন ও সাধুজীবনের উপ- 
দেষ্টুগণমধ্যেও বিরোধ উপস্থিত হয়। 

৫। চিরস্তন ব্যবহারে যাহা বন্ধমূল হইয়াছে তাহা উৎপাটন 
করা বড়ই কঠিন, এবং আপনার মত ও অভিরুচি যত দূর যায় 
তাহা ছাড়িয়া! কোন মানুষই যাইতে প্রস্তত নয়। ঈশার বিনম্র 
বাধ্যতার ভাব ষদি তোমার সর্বপ্রধান গুণ ন| হয়, তুমি কেবল 
তোমার আপনার বুদ্ধি ও ইচ্ছারই অনুসরণ কর, তাহা হইলে 
যদ্দি তুমি কখন পবিভ্রাত্বার আলোক লাভ কর, অতি গৌণে 
লাভ করিবে) কারণ ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে, আমরা ষম্পর্ণযূপে 
ও একান্তভাবে আমাদের ইচ্ছা তাহার ইচ্ছার অনুগত করি, 
এবং ততপ্রতি অনুরাগ মানুষের মহৎ ও উচ্চ জ্ঞানকেও অনন্তুণে 
অতিক্রম করে। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 
প্রীতির কার্য 
১। পার্থিব কোন লাতের প্রত্যাশা অথবা জীবের প্রতি 
অনুরাগ তোমায় যেন অকল্যাণে প্রবৃত্ত না করে। যেব্যক্তির 


প্রীতির কার্য) ৬ 
সাহায্যের প্রয়োজন মে ব্যক্তির উপকারের জন্ভই কখন কখন 
প্রচলিত তাল কার্য স্থগিত রাখা ধাইতে পারে, অথবা অন্ত প্রকারে 

রধর্তিন করা যাইতে পারে, কারণ এরূপ স্থলে সেই ভাল কা 
বিনষ্ট হয় না কিন্ধ আরে! ভালোর অঙ্গীভূত হয়। 

হ। শ্রীতি বিনা এ সংসারের কিছুই লাভ হয় না! (১)3 
কিন্ত গ্রীতিতে যাহা করা যায়, ভাহা মানুষের মতে যত তুচ্ছ এবং 
সামান্য হউক না কেন, ঈশ্বর কতৃক গৃহীত হয় বলিয়৷ উহা সম্পূর্ণ 
সফল, কেন না কতকিকরা হইল তদৃগণনাপেক্ষা কি পরিমাণ 
শ্রিতিতে উহা করা হইল ঈশ্বর তাহাই গণনায় আনেন। সেই 
অধিক কাজ করে যে অধিক ভাল বাসে, সেই অধিক কাজ করে 
যে ভাল করিয়া করে; এবং সেই অধিক কাজ করে, ভাল করিয়া! 
কাজ করে, যে আপনার ইচ্ছা! চরিতার্থাপেক্ষা জনসমাজের কল্যাণ 
নিত প্রধান মনে করে। 

৩। ফলতঃ অনেকগুলি কাজ সম্পূর্ণ স্বার্থ ও ইঞ্জরিয়লালসা- 
সন্ৃত, অথচ বাহিরে দেখায় যেন শ্রীতি হইতে হইয়াছে; কারণ 
প্রবল প্রবৃত্তি, আস্েচ্ছা, পুরস্থারের আশা, আপনার হ্থবিধা ও 
লাতের আশা, এই সকল অভিপ্রায় সাধারণতঃ মনুষ্যের আচরণের 
উপরে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। 

৪। যাহার যথার্থ পূর্ণ শ্রীতি আছে, মে কোন বিষয়ে “আপ- 
নার কিছু চায় না”, "কিন্ত সকল বিষয়ে ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধি হউক 
(২) কেবল ইহাই ডায়। সে "হিংসা পোষণ করে না", কারণ সে 
তো৷ আর নিজের অভিলাষ চরিতার্থ বরিতে চায় না। মে আপ- 





(১ ১ কর ১০1১ ইত্যাদি। 
(২) ও ১৩৪৭ 


৩৪ ঈশার অনুকরণ 
নাতে অধবা কোন হুষ্ট জীবে আমোদিত হয় না, কিন্ত ঈশবনৈর 
সহবাসসর্তোগে কৃঁতার্থ হইবার জন্ত যাহা অনস্ত গুণে সর্ধোভরম 
শাহাই অভিলাষ করিয়া থাকে। সে কোন জীবে কল্যাণ আরোপ 
ফ্রে না, কিন্তু ঈশ্বরেতেই একান্ত ভাবে উহা আরোপ করে, 
ফেন না তিনিই কল্যাণের উৎস, আদি সসুদায় কল্যাণ ঠাই 
হইতেই প্রবাহিত হয় এবং তিনিই মধ্যবিশ্দ, তাহাতেই সমূদায় 
লাধু পুরুষগণ অন্তে আরাম লাত করিয়া ধাকেন। 

€। হায়! যদি মানুষের এক বিলগু যথার্থ শ্রীতি থাকিত, তাহা 
হইলে মে প্রত্যক্ষ অনুভব করিষা জানিতে পাইত যে, দে আপনি, 
সংসার ও সমূদবায় জীব সম্পূর্ণ অসার। 


যোঁড়শ অধ্যায় | 
অপরের দোষদৌর্বল্যবহন | 


৯) জাপনাতেই হউক আর অপরেতেই হউক, যে সকল 
অকল্যাণ মানুষ সংশোধন করিতে পারে না, সে সকল যে পর্যন্ত ন! 
ঈশ্বর অনু গ্রহপূর্ব্বক পরিবর্তিত করিয়া দেন সে পধ্যস্ত তৎসম্বন্ধে 
বিনীত অর্পিতাত্বভাব বহন করা সমুচিত; কারণ হইতে পারে 
এরূপ মানসিক দৌর্ধল্যের অবস্থা এই জন্তই চলিতেছে যে, উহা 
দহিষুতার বধার্থ পরীক্ষান্বরূপ; এই পরীক্ষার পূর্ণ ক্রিয়াপ্রকাশ 
বিনা ঈশার অনুবর্তিগণৌচিত জীবনে আমরা নিতাত্্ মন্দ গণিতে 
এবং বিফস প্রবদ্ধে অগ্রনর হইব। তথাপি ঈদৃশ অস্তরায়ের 
. অবস্থায় আমর! ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব যে, 


অপরের দৌষদৌর্র্বল্যবহন। ৬৫ 


ঈশ্বর আমাদিগকে পবিত্রাত্বার সহায়তায় বিনয় ও স্টের্য সহকারে 
উহা বহন করিতে সমর্থ করেন। 

২। “একবার বা ছুইবার উপদেশ দেওয়ার পরও বদি 
তোমার ভ্রাতা সত্যের অনুগত না হয়” আর তাহার সঙ্গে বিরোধ 
করিও না, কিন্তু বিষয়টি-_অকল্যাণ হইতে কি প্রকারে কল্যাণ 
আনয়ন করিতে হয় তদ্বিষয় যিনি জানেন-_সেই ঈশ্বরের হাতে 
ছাড়িয়া মাও যে, তাহারই ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে, এবং তাহার 
সকল জীবেতে ত্াহারই গৌরব সম্পন্ন হয়। 

৩। অপরের দোষ ও ছূর্বলতাদন্বদ্ধে সহিষুং হইবার জন্ত যন 
কর, কারণ তোমারও অনেক দোষ ও ছূর্ববলতা আছে, যাহার জন্ 
অপরের সহিফুতাবিনিময় (তোমার পক্ষে) প্রয়োজন। ভূমি 
আপনি যেরূপ হইতে ইচ্ছা কর, সেরূপ বদি আপনাকে স্করিতে না 
পার, তাহা হইলে তুমি কি প্রক্কারে আশা করিতে পার যে, পরে 
তোমার ইচ্ছানুরপ হইবে? কিন্ত আমা ছাড়া আর সকল মানুম 
পূর্ণ হউক আমরা এটি চাই, অথচ আমরা আমাদের হুদয্বের দোষ 
গুলিকে সংশোধন করিতে কিছুমাত্র যত্ব করিনা। আমাদের 
ইচ্ছা! যে, অপর সকলে তাহাদের দোষের জন্য কঠোর দও প্রা 
ছউক, কিন্তু আমাদের নিজ সম্বন্ধে সামান্ত সংশোধনও গ্রহণ 
করিতে আমরা প্রস্তত নই। আমরা অপরের স্বেচ্ছাচারিতায় নিতান্ত 
উত্তপ্ত হই, কিন্ত আমরা আপনাদের অবথাভিলাষের সামান্ত 
প্রতিরোধও সহ করিতে পারি নাঃআমাদের ইচ্ছা যে, সকল লোকে 
কাঠন দণ্ডবিধির শীসনাধীন হয়, কিন্তু আমাদের কার্ধের কোন 
প্রতিবন্ধক হয় তাহা আমরা সহ করিব না; খবং ইহাড়েই বুঝিতে 
পারা যায় যে, ঈশা যে হুইটা আজা৷ প্রতিগালন করিতে বলিয়া" 


৩৬ উঈশার অনুকরণ 


ছিলেন তাহার দ্বিতীয় টা কত অল্প সময় প্রতিপালিত হইয়া থাকে, 
এবং মানুষের পক্ষে প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করা কত কঠিন। 

৪ | যি সকলেই পূর্ণ হইত তাহা হইলে মানুষের আচরণের 
যধ্যে এমন কিছুই আমরা দেখিতে পাইতাম না, যাহারজন্ত তাহাকে 
ঈশ্বরানুরোধে কেশ বহন করিতে হইভ। কিন্ত মনুষ্যপ্রকূতির 
বর্তমান পতনাবস্থায় ঈশ্বরের কল্যাণকর ইচ্ছা এই যে, "আমর 
পরস্পরের ভার বহন করিতে (১) শিক্ষা করিব এবং যখন কোন 
মানুষই পাপ বা ছুঃখের তারশৃন্য নে, ঈদৃশ জ্ঞান বা সামর্ঘ্য- 
সম্পন্ন নহে যে জীবনের সমস্ত করণীয় বিষয় যখন যাহা প্রয়োজন 
তৎপক্ষে উহা যথেষ্ট, তখন পরম্পরের দোষ বহন করা (২) পর- 
স্পরকে সান্তনা করা, পরস্পরকে সাহায্য করা এবং শিক্ষা ও পরা- 
মর্শ দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের পরস্পরের অপূর্ণতা, আপদ ও 
অভাবের উপরে জংস্থাপিত হইয়াছে 0)। এতদ্যতীত, অপরের 
আচরণ হইতে ক্লেশকর বাহ কারণ যখন উপস্থিত হয়, তখন 
প্রতিমানবের আন্তরিক বলের প্রন্কৃতি ও পরিমাণাদি হুস্পষ্ট 
প্রকাশ পায়; কারণ বাহৃকারণ তাহাকে ছূর্ধল করে না, কিন্ত মে 
কি তাহাই দেখায়। 





(১ গ্যান ৬ং। 
(২) কলো ৩।১৩। 
(৩) ১ খেল €1১১।, 


অণ্তদশ অধ্যায় | 
মংমারভ্যাগীর জীবন। 


৯। ধীহারা ধরথার্থ নির্জনবাদে জীবন সমর্ণন করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে ঘি তুমি শাস্তি ও মন্মিলনে অবস্থান করিতে 
চ1ও, তাহা হইলে অনেক স্থলে তোমীর আত্বেচ্ছা দমন ও বশবন্তা 
করিতে শেখা প্রয়োজন। সংমার হইতে বিমুক্ত হইয়া মঠে ও 
অন্তান্ত সমাজে “একতায় একত্র বাস করা” এবং জীবনের শেষ- 
গর্ত "শান্তিনিবন্ধন” অভগ রক্ষা করা “ভ্রাত্বর্গের পক্ষে কেমন 
তাল, কেমন আহ্লাদকর !" নিশ্চয়ই মে ব্যক্তি ধন্য, যিমি এই 
অবস্থা নির্দে ষভীবে দিন কাটাইয্াছেন এবং কৃতক্ৃত্যতায় দিন 
শেষ করিয়াছেন! ঈদৃশ গৌরবকর জীবননির্কাহে অনু অধ্য- 
ব্যবসায় চাই; এই অধ্যব্যমারযোগে আপনার মমগ্র ভাব রক্ষা 
করিতে গার এজন্য আপনাকে শ্বদেশবহিষ্কৃত “পৃথিবীতে অপরিচিত 
পরিব্রাজক (১)” মনে কর, এবং সর্বদা ঈশ্বরের জন্ত নির্কোধ বলিয়া 
পরিগণিত হইতে অভিলাষী হও। 

২। তাদৃশ অবস্থার পক্ষে-_কোন বিশেষ পরিচ্ছদ মস্তকমুণডন, 
অথবা কেবল কোন বাহ পরিবর্তন নয়, কিন্তু জুদয়ের পরিবর্তন, 
এবং অম্যকৃপ্রকারে রিপুদমনরূগ উপযুক্ত তাবিধায়ক অপরিহার্য গুণ 
থাকা চাই। আপনার আত্মাকে বিশুদ্ধ করিতে গিয়া যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরের গৌরব ভিন্ন আর কিছু চায়, মে কেবল নিরাশা, বিগত, 
উদ্বেগ ও অনুশোচনাতাজন হয়) কারণ যে ব্যক্তি আপনাকে 





(১ ১কর 81১০। 


৩৮ ঈশার অনুকরণ। 


প্রতিনিয়ত সকলের বশংবদ নিষ্পদস্থ করিতে যত্ব নী করে, সে 
কখন শান্তিত্খে অধিক দিন থাকিতে পারে না। 

৩। কিন্তু বল দেখি তুমি এ সংসারে কি অভিপ্রায়ে 
আসিয়াছ ? সেবা! করিবার জন্য, না কর্তৃত্ব করিবার জন্; দেবার 
জন্য, না অপরে তোমায় দ্রিবে ভজন্ত € তুমি অব্গত আছ যে, 
কর্তৃত্ব, আলস্ত বা আমোদের জন্য নহে, কিন্তু বশবর্তিতা, শ্রম ও 
সহিষুতায় জীবনধারণ জন্ তুমি এ সংসারে আহৃত হইয়াছ। 
বর্ণ যেমন অগ্নিতে পরীক্ষিত হইয়া থাকে এখানে মানবগণ সেই 
প্রকার পরীক্ষিত হয়। আর এখানে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুরোধে 
সমগ্র হৃদয়ে সর্থ! আপনাকে বিনীত করিতে প্রস্তত, সে ব্যক্তি 
ব্যতীত আর কেহই দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। 


পিপিপি 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 
পবিভ্রচরিত্ত ধর্মপিতৃগণের দৃষ্টান্ত । 


১। ধর্মের পূর্ণতার ্বগাঁয় উজ্জ্বলতায় বিভুষিত পুর্রতন 
ঈশার অনুযাত্িবর্গের জীব্ত দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা কর, সত্তর দেখিতে 
পাইবে, আমাদিগের অতি উৎকৃষ্ট কার্য গুলিও কেমন অসার ও 
অকিঞ্চিৎকর। হায়, উহদ্িগের জীবনের সঙ্গে তুলনা করিলে 
আমাদিগের জীবন কি! ! ভ্রুশে নিহত পরিভ্রাণসহায় ঈশার 
বিশ্বস্ত সাধু শিষ্যগণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়, শীত্ত ও অনাচ্ছার্দিতাব্থায়, 
এরম, ও ক্লান্তিতে, জাগরণ ও প্রার্থনায়, উপবাস ও বিশুদ্ধ ধর্চিস্তায় 
বিবিধ উপদ্রব ও তিরস্কার মধ্যে তাহাদের প্রভুর প্রতি এরকাস্তিকতা 


গবিত্রচরিত্র ধর্দপিতৃগণের দৃষ্টান্ত । ৩৯ 


রক্ষা করিয়াছেন (১)। অহো, প্রেরিঙ ধর্মার্থে মিহত,আচাধ্য কুমারী 
এবং "দ্থিজীত্বতায় ঈশার অনুসরণ” (২) অভিলাষী ব্যক্তিগণকে 
কত অসঙ্য কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছে। তীহারা " 
“এ পৃথিবীতে আপনাদের জীবনকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন যে অনস্ত- 
জীবনের জন্য উহা রক্ষা করিতে পারেন ।” 
২। অহোঁ, বিজীনভূমিবাসী ধর্দপিতৃগণ কি কঠিন দ্বার্থপরি- 
হারের জীবন শ্ীকার করিয়াছিলেন ! তাহাদিগের অধ্যবসায় কি 
দীর্ঘকালব্যাপী গুরুভার প্রলোভনসমূহকে পরাজয় করিয়াছে! শত্রু 
গাপপিশাচের সঙ্গে কত বার তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে! 
তাহাদিগের কি ব্যাকুল প্রার্থনাই ছিল; তাহাদিগের কি কঠোর 
ভোগত্যাগ ছিল! কি উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে আধ্যাত্মিক 
পূর্ণতার উচ্চতর অবস্থায় উথান করিতে তাহারা যত্ব করিতেন! 
কি নির্ডয় ও মৃ প্রতিজ্ঞা সহকারে তীহারা পাপের বিরুদ্ধে ক্রমা- 
স্বয়ে সংগ্রাম করিয়াছেন! ঈশ্বরের প্রতি তীহাদিগের কি পৰিন্্ 
প্রীতি ছিল! দ্রিবাভাগ পরিশ্রমে এবং রজনী প্রার্থনায় তাহারা 
নিয়োগ করিতেন, এমন কি পরিশ্রমকালেও ক্রমিক ভাবোচ্ছাসে 
তাহারা তাহানের হৃদয় স্বর্গের দিকে উন্মথ রাখিতেন। তাঁহারা 
তাহাদিগের সমগ্র সময় সফলে ব্যয় করিতেন। তীহারা যে 
সময়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সহবাসে নিবিউ থাকিতেন, সে সময় তাহা- 
দিগের মিকট অতি অল্স মনে হইত এবং ঈশ্বরচিত্তানের অভূতপূর্ব 
মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া শরীরপোষণের অভাব পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। 
ধন, প্রতুত্ব, ন্বম, বন্ধু স্বজন,ও পৃথিবীর ভাল লোকের অধিকার- 
ভুক্ত সকল প্রকারের সম্পত্তি তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন/শারী- 





(১) ২ কর ২১২৭, (২) যোহন ১২২৬। 


৪৫ ঈশার অনুকরণ। 


রিক জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলিও অনিচ্ছ,ক হস্তে 
গ্রহণ করিতেনু, এবং এই বলিয়া ছুঃধ করিতেন যে, বাধ্য হইয়া 
তাহাদিগকে শরীরের ঘেব৷ করিতে হইতেছে। অতএব অমুদায় 
পার্থিব সম্পৎসন্বন্ধে তাহারা দরিদ্র ছিলেন,কিন্তু পুণ্য ও ঈশ্বরান্- 
গ্রহব্ষিয়ে তাহারা সমধিক সম্পন্ন ছিলেন। বাহৃত্ঃ তাহারা 
নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু অন্তরে তাহার! ঈষ্বরান গ্রহে 
এবং দেবদস্তসাত্তনাসম্ভৃত নবীভূততায় পূর্ণ ছিলেন। তাহারা পৃথি- 
বীর অপরিচিত এবং পরিত্যক্ত ছিলেন, কিন্তু ভাহারা ঈশ্বরের 
পোষ্য পুত্র এবং অতি পরিচিত বন্ধু ছিলেন। তাহারা আপনাদের 
গথনায় আপনারা অকিঞ্চন হইতেও অকিঞ্চন এবং অমার ছিলেন, 
এবং মানুষের চক্ষেও তাহারা নীচ ও ঘৃণিত ছিলেন, কিন্তু ঈশ্ব- 
রের চক্ষে তাহারা “মনোনীত ও বহুমূল্য” লোক ছিলেন। গভীর 
বিনয়ে, বিশুদ্ধ বাধ্যতায়, ফোতষাহ শ্রীতিতে, অক্ষু সহিষুতায় 
তাহারা ক্রমান্বয়ে অধ্যাত্মজীবনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ব্হল 
গরিমাণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। ধীহারা ধর্মজীবন 
স্বীকার করিয়াছেন তাহাদের সকলের দৃষ্টাস্তস্বরূপ ঈদৃশ ব্যক্তি 
সকলকে দান করা হইয়াছে, এবং যদিও তাহাদের সঙ্যা অল, 
তথাপি যে সকল উৎসাহশুন্য অগণ্য লোক আমাদের যত্ব শিখিল 
এবং উন্নতিবিষয়ে গতিক্রিয়া বদ্ধিত করিয়া দে তাহাদের অপেক্ষা 
পূর্ণতার দিকে অধ্যবসায় সহকারে অগ্রপর হইবার পক্ষে তাহার! 
আমাদিগকে উৎসাহা্বিত করিবেন, ইহাই ষমুিত। 

৩। ভীহাদিগের জীবনগ্রভাবের ফলম্বক্পপ যে সকল ধর্ম 
সমাজ প্রথমতঃ গঠিত হয় তাহাতে কেমন প্রবল উৎসাহ ছিল! 
উগাসনায় কি ভক্তি! শুদ্ধতাতে কি উৎসাহ! উপরিস্থ ব্যন্বি- 
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গণের স্ং্যমনশিক্ষা কি কঠোর ও নিরপেক্ষগাত, এবং অধংস্থ 
ব্যক্তিগণের কি নির্দোষ সস্তোষপূর্ণ সন্ত্রম ও বাধ্যতা! হীহাক্ষিগের 
পদচিহ্ন যদিও পরিত্যক্ত হইয়াছে,তথাপি উহ-যে সকল পবিত্র 
ব্যক্তিগণ ঈশ। যেদক্বীর্ন পথে তাহাদিগকে অন্ুঘরণ করিবার জন্য 
আহ্বান করিয়াছিলেন সেই পথে অধ্যবসায় সহকারে অবস্থান 
করিয়া সংসারকে পদ দ্বারা দলিত করিয়াছিলেন,_াহাদিগের 
জস্থলিত উন্নতি সপ্রমাণ করে। একালে প্রকাশ্ঠ পাপ হইতে বিরত 
থাকার সঙ্কীর্ঘ সীমামধ্যে উত্সাহ অবরুদ্ধ করিয! রাখা! হইয়াছে এবং 
ষে সংযমনে বাধ্যতা অর্পিত হইবে প্রতিজ্ঞা করা! হইয়াছে তাহাতে 
এখন অযত্বসভভূত বাধ্যতা দেওয়া হইয্া থাকে, নির্দিষ্ট পাপ হইতে 
বিমুক্ত থাকাই এখন জয়লাতের পত্তনভূমি বলিয়৷ পরিগণিত হয়! 
অহো! কি ছুঃখকর শিথিল ভাব যে, আমর এত অত্বর পূর্বতন 
উৎসাহ হারাইয়া ফেলিলাম এবং আলস্ত ও ওঁদাসীন্য বশতঃ 
জীবনের পবিত্রতাসম্বনধে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম ! 

৪। ঈশ্বর করুন, তোমার যে হদয়ে যথার্থ ভক্তির এতগুলি 
ষ্টান্ত মুদ্রিত রহিয়াছে, সে হদয়ে যেন পূর্ণতার অভিলাষ কখন 
মৃত্যুর দীর্ব নিদ্রায় নিদ্রিত না থাকে। 


উনবিংশ অধ্যাঁয়। 
ধর্শমাধন। 


১। বাহিরের আচরণ আন্তরিক ভাবের অন্ততঃ সমান হয় 
কেবল এভন্ত ধার্মিক ব্যক্তির জীবনে পবিত্রতার আধিক্য হওয়া সমূ- 
চিত নহে, কিন্তু বাহিরে যত পবিভ্রত। প্রকাশ পায় তদগেক্ষা অস্তরে 
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সমধিক পবিত্রতা থাকা সমুচিত; কেন না ঈশ্বর আমাদের হয় 
দর্শন করিয়! থাকেন, তিনি আমাদের দ্রষ্টা ও বিচারক; আমর! 
যেখানেই কেন থাকি না তাহাকে অনন্তগুণে সম্ভ্রম করা এবং দেবদৃত- 
গণের স্তায় তাহার মন্মুখে পবিভ্রতাবে বিচরণ করা আমাদের কর্তব্য 
(৯ যেন আমাদিগের জীবনের এইমাত্র পরিবর্তনের আরম্ত,এইরূপ 
ভাবে প্রতিদিন আমাদিগের প্রতিজ্ঞা নব্তর (২) ও উৎমাহ উদ্দী- 
পিত করা কর্তব্য এবং বলা উচিত, “হে প্রভো ঈশ্বর, তোমার 
সেবায় আমায় সম্যক প্রকারে নিয়োগ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা 
তুমি আমার সহায় হও, এবং অনুগ্রহ কর ষে, অদ্য হইতে আমি 
পূর্ণতার পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হই, কেন না এত দিন আমি 
বাহা করিয়াছি তাহা কিছুই নয়” 

২। যেপরিমাণ আমাদিগের প্রতিজ্ঞার বল, সেই পরিমাণ 
আমাদিগের উন্নতি। যেব্যক্তি বেশি অগ্রর হইতে অভিলাষ 
করে, সে ব্যক্তির পক্ষে সমধিক পরিশ্রম ও উৎসাহের প্রয়োজন। 
কারণ যে ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা হ্দৃ় তাহার যদি পুনঃ পুনঃ পতন হয়, 
তবে সেব্যক্তি কি করিবে যাহার প্রতিজ্ঞ দুর্বল? ফলতঃ নানা 
কারণে ও নান! প্রকারে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া 
থাকি, এবং ধর্মসাধনের কিকিন্মাত্র ক্রটি ঘটিলে আত্মার সম্বন্ধে 
কিছু না কিছু ক্ষতি না হইয়া যায় না। 

৩। ধার্মিক ব্যক্তিদিগের সফল প্রতিজ্ঞা তাহাদিগের আপনার 
জ্ঞান ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে না, ঈশ্বরের অনুগ্রহের 
উপর নির্ভরে করে) তাহারা যে বিষয় কেন করিতে যাউন না, 





(১ ১নাযু ১৪1৭, যৌষ ৮1২। (২) রোম ১২২। 
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তাহারা নিরন্তর সেই অনুগ্রহের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, কারণ 
তাহারা জানেন ষে, যদিও“মামুষের হৃদয় আত্মগস্থা নির্বাচন করে, . 
তথাপি ঘটনা প্রভু পরমেশ্বর কর্তৃক নিয়মিত হয়, এবং "মানুষের 
ভিতরে এমন কিছু নাই ঘদ্থারা মে আপনার পদচারণা যথাযথ 
নিয়োগ করিবে 

৪। যদি ধর্মকর্মামুরোধে অথবা তোমার কোন প্রকার উপ- 
কারের অনুরোধে তোমার নিয়মিত সাধন ভজনের অতিক্রম হয়ঃ 
উহা পরে সহজে পুনরায় আরম্ত কর! যাইতে পারে) কিন্তু যি 
অনবধানতা বা অরুচিবশতঃ লঘুতা সহকারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, 
তাহা হইলে এই পরিহার পাপকর হয় এবং দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, উহা ক্ষতিকর হইয়াছে। আমাদের ঘত দূর সাধ্য চেষ্টা করি- 
লেও আমরা অনেক কর্তব্য করিয়া উঠিতে পারি না। তবুও 
আমাদের নিরন্তর কতকগুলি বিষয়ে স্থিরতর প্রতিজ্ঞা করা উচিত, 
বিশেষতঃ মেই মকল ভাব- ও আচরণসম্বন্ধে যেগুলি আমাদের 
ঈশ্বরানুগ্রহে বন্ধিত হইবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় (৩)। 

৫। যে সকল বিষয়ের সহিত আমাদের বাহ অবস্থা ও আস্ত- 
রিক ভাবের সম্বন্ধ আছে, সে গুলি সমান তাবে পরীক্ষা ও নিয়মিত 
করিব, কেন না উহাদের উভয়ই আমাদের অধ্যাত্ব জীবন উন্নত 
বা অবরুদ্ধ করিবার পক্ষে সমধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়া 
খাকে। যদ্দি তুমি নিরন্তর তোমার একাগ্রতা না রাখিতে গার, 
অন্ততঃ সময়ে সময়ে একাগ্র হও দিনের মধ্যে প্রাতঃ ও সারং ছুই 
বারের অল্প না হয়। প্রাতঃকালে প্রতিজ্ঞা কর, এবং তোমার 
আচরণ পরীক্ষা করিয়া! দেখ, তুমি চিন্তা বাক্য ও কার্ধ্ে সে দিন কি 





(৩) জেম,ন ৩া২। 


৪৪ ঈশার অনুকরণ । 


প্রকার ছিলে, কারণ হইতে পারে তুমি এই সকলেতে অনেকবার 
ঈশ্বর ও তোমার ভ্রাতার প্রতি অপরাধ করিয়াই। বীরপুরুষের 
স্তায় বদ্ধপরিকর হও এবং পাপপিশাচের দুষ্টাতিসন্ধির বিরুদ্ধে 
নিরভ্তর জাগ্রৎ থাক (৪)। অতি তোজনাভিলাষ সংযত কর, 
অন্তান্ত শারীরিক বাসনানিচয় অল্প কাঠিঘ্যে দমন করিতে পারিবে। 
তোমার জীবনের মূল্যবান্‌ ক্ষণগুলি যেন বিনা উন্নতিতে চলিয়া ন! 
যায়, এবং তোমায় আলম্ত ও শূন্যতায় রাখিয়া না যায়। নিরন্তর 
পড়, লেখ, প্রার্থনা কর, বা চিন্তা কর, বা সাধারণের কল্যাণার্থ কিছু 
কর। 

৩। শারীরিক সাধন বিবেচনাপূর্কাক গ্রহণ করিতে হইবে 
কোন প্রভেদ না করিয়া! একই প্রকারের সাধন সকলের গ্রহণ করা 
উচিত নয়। যে সকল সাধনসম্বন্ধে কোন সামাজিক কর্তব্যান্ুরোধ 
নাই, সেগুলি কখন অপরের দৃট্টিসমক্ষে করা উচিত নয়, কারণ 
ওগুলি গোপনীয়, ব্যক্তিঘটিত, কেবল গোপনেই নির্ষিদ্বে উত্তম 
প্রকারে নিন্ন হইতে পারে॥ সাবধান হইও যেন গোপনীয়, 
ব্যক্তিঘটিত সাধনের প্রতি আসক্তি বশতঃ সামাজিক প্রকাশ্ত সাধন 
গুলির প্রতি বীতরাগ না হও। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদেশে যে গুলির 
অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য, মেশুলি পূর্ণ পরিমাণে বিশ্বস্ততা সহকারে 
নিষ্পন্ন করিয়া! সময থাকিলে তুমি আত্মাভিমৃখীন হইয়া ডোমার 
দরক্তিভাব যাহা তোমা করিতে প্রণোদিত করে তাহা কর। 

৭। একই প্রকারের সাধন প্রতিব্যক্তির অবস্থা ও উন্নতির 
অমীন উপযুক্ত হস্ক না, কতকগুলি এক জনের অপেক্ষা) অপরের 
হিতকারী ও উপযোগী হইয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন তত ও ভিন্ন ভিন্ন 


(8) যোক ৬৮1৩। 
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সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সাধম উপমুক্ত, কতকগুলি উৎসবের দ্রিনে কতক- 
গুলি উপবাদের দিনে মনধিক কল্যাণপ্রদ। কতকগুলি প্রলোতনের 
সময়ে, কতকগুলি চিরশান্তি ও আরামের সময়ে আমাদের প্রয়োজন 
হয়; কতকগুলি অনুধ্যানের বিষয় শোকের সময়ের ও কতকগুলি 
যখন “ঈশ্বরেতে আনন্দিত” সে সময়ের উপযুক্ত । 

৮। প্রধান প্রধান উৎসব ও উপবামের সময়ে আমাদের 
পবিত্র সাধনখুলি নূতন করিয়া লওয়া এবং সমধিক উচ্ছসিত 
উৎসাহ সহকারে আমাদের মহান্‌ মধ্যস্থের মধ্যবর্তিতা ভিক্ষা করা 
উচিত। অপিচ একটি উত্সব হইতে আর একটি উৎসবসময়মধ্যে 
এমন পবিত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব, যেন আমাদিগকে ইহারই মধ্যে 
পৃথিবীর জীবন পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত জীবনের উত্মব সস্তোগ 
করিতে হইতেছে। এই সকল ভ্ভ/চ্ছাসের সময়ে আমাদের 
আত্মাকে এরপে প্রস্তুত এবং কার্য সকল এরূপে নিয়মিত কর! 
উচিত যে, যেন আমর! অতি সত্বরই “আমাদের প্রভুর আনন্দের” 
সমাংশী হইব। অপিচ সেই সুখের ঘটনার যদি কালবিলম্ব হয়,আঙ্গরা 
যেশ বিনীত ভাঁবে স্বীকার করি যে, আমরা এখনও তজন্ত যথোচিত 
্রন্তত হই নাই, ঈশ্বরের নির্দিষ্ট সময “যে গৌরব আমাদিগের 
নিকটে ব্যক্ত হইবে ৫২)” এখনও আমরা তাহার অনুপযুক্ত। এই 
অপ্রস্তত অবস্থার অনুশোচনা! আরও বিশ্বাসপুর্ণ জাগ্রৎ ভাব এবং 
বিশুদ্ধ প্রস্ততির জন্য যত্ব বাড়াইয়া দিবে। ইশা বলিয়াছেন “সেই 
দাস ধন্য, যাহাকে প্রভু আসিয়া দেখিতে পাইবেন যে, মে প্রতীক্ষা 
করিয়া আছে। সত্যই আমি তোমাদ্িগকে বলিতেছি, তাহার যাহা! 
অছে, তহুপরি তিনি তাহাকে অধিপতি করিয়! দিবেন (২)1৮ 
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১। নির্জনবাস ও আত্মমংলাপে সুযোগের সময নিয়োগ কর, 
এবং মনুষ্যের পরিত্রণার্থ ঈশ্বরের কি অত প্রেম পুনঃ পুনঃ চিন্তা 
কর। যে মকল অধ্যয়ন কেবল কৌতুহল চরিতার্থ করে মেগুলি 
পরিত্যাগ কর, কেবল সেইগুলি অধ্যয়ন কর, যেগুলি ব্যর্থ মানম- 
চিন্তায় মন্তিষ্ধ আলোড়ন ন! করিয়া বিশুদ্ধ অনুতাপে হৃদয়কে বিদ্ধ 
করে। 

২। ষদি তুমি বৃথা আলাপ ও অলম সাক্ষাৎকার হইতে 
বিরত হও এবং “নৃতন কৌন কথা বল! বা শোনার” অভিলাষ দমন 
কর, তাহা হইলে তুমি কেবল প্রচুর অবসর পাইবে তাহা নহে, 
বিশুদ্ধ হিতকর চিন্তার জন্ত উপযুক্ত হুযোগ পাইবে বড় বড় 
সাধুগণ-ঘে ন্থলে বিধাতা অনুমতি দিয়াছেন_মানুষের সঙ্গ পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, নিভৃতে নির্জনাবাসে মম্যক্‌ প্রকারে ঈশ্বরে বামই 
মনোনীত করিয়াছেন। 

৩। মেনেকা বলিয়াছেন যে, শ্যখনই তিনি মানুষের সন্ব 
করিয়াছেন তখনই তিমি যে অবস্থায় গিয়ানথিলেম,তদপেক্ষা মষ্যতব- 
হীন হইয়া ফিরিয়া আঙিয়াহেন।” অমধিক প্রমুক্তভাবে আলাপের 
গর আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা এ কথার সত্যতা সপ্রমাথ 
করে। কারণ কথার অতিরেক না হওয়া অপেক্ষা অম্যক্‌ মৌনাব- 
লম্থন অধিক সহজ; বাহিরে গিয়া আগনাকে পাপ হইতে রক্ষা 
করা অপেক্ষা গৃহে লুস্কায়িত থাক! অধিক সহজ; অতখব যে বযুক্তি 
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আস্তরিক ও আধ্যাত্তিক জীবনের জন্ত অগ্রসর হয়, ঈশার সঙ্গে 
তাহার “জনত! হইতে দূরে প্রস্থান করা" সমুচিত (১)। 

৪। সে ব্যক্তি নির্ধিদ্ে বাহিরে যাইতে পারে না, যে" গৃহে 
থাকিতে ভাল বাসে না; সে ব্যক্তি নিরাপদে কথা কহিতে পারে 
না, থে ইচ্ছাপূর্বক রসনাকে সংযত করিতে না পায়ে; সে ব্যক্তি 
নিরাপদে শাসন করিতে পারে না, যে আহ্লাদের সহিত অধীন্ন 
না হয়; সে ব্যক্তি নির্ধিদ্ে আদেশ করিতে গারে না, যে যথার্থতঃ 
বাধ্য হইতে শিক্ষা করে নাই) সে ব্যক্তি নিরাপদে আনন্দিত হইতে 
পারে না) যাহার সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বিবেকের প্রমাণ না থাকে (২)। 

৫। সাধুগণের আনন্দ ও নিরাপদত্ববোধ ঈশ্বরভয়ে পূর্ণ 
ছিল। পৃণ্যের ওজ্জবল্য ও অভ্ভুতপরিমাণ দেবানুগ্রহের জন্য 
তাহারা অল্প বিনীত ব। অল্প জাগ্রৎ ছিলেন না। ছুরাস্মা ব্যক্তিগণের 
নিরাপদত্ববোধ অহঙ্কার ও গর্ষে আরত্ত হয় এবং আত্মবঞ্চনায় 
পর্ধযবসন্ন হয়। অতএব ষত কেন তোমার পুণ্যোপার্জন হউক না, 
বর্তমান জীবনে অপরিবর্তনীয় পূর্ণতার অবস্থা পাইবে মনে করিও 
না। যে সকল ব্যক্তির ধর্শসম্পকীয় চরিত্র লোকের সম্ত্রমের 
উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছে, আপনার প্রতি আশ্বস্ততারশতঃ 
মেই সকল ব্যক্তি তৎপরিমাণে ঘোরতর পতনের বিপদ্দাপন্ন ; এজন্য 
অধিকাংশ লোকের পক্ষে নির্বিঘ্ববোধ না হয় জন্য সম্পূর্ণরূপে 
প্রলোভনবিমুক্ত না হইয়া! বরং পুনঃ পুনঃ প্রলোভন কর্তৃক আক্রান্ত 
হওয়া ভাল। এরপ না হইলে হুইতে পারে যে, তাহারা মানবীয় 
উপার্জনের অভিমানে স্ক্ীত হইয়া উঠিবে, এমন কি পার্থিব জীব- 


সী 
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নের সুখ সন্তরম স্বচ্ছন্দতায় সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে বিসর্জন 
করিবে (১)। 

৬। হায়! মানুষ যদি অনিত্য হৃখ অন্বেষণ না! করিত, ক্ষয়- 
শীল সংসারের তুচ্ছ বিষয়সমূহে আপনাকে ব্যাপৃত না রাখিত, 
কেমন পরিশুদ্ধ বিবেক সে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত! হায়! যদি 
সে তহার আত্মাকে মমূদায় ব্যর্থ উদ্যোগ হইতে বিমুক্ত করিয়া 
ঈশ্বরচিত্তনে এবং পরিত্রাণবিষয়ক সত্যে উহাকে নিয্বোগ করিতে 
পারিত, আপনার সমুদায় আশ্বস্ততা ঈশ্বরের করুণীর উপরে স্থাপন 
করিতে সমর্থ হইত) আত্ম। কি গভীর স্থৈ্য ও শান্তি লাভ 
করিত! 

৭। কোন ব্যক্তি বায় শাস্তির উপযুক্ত নয়, যে পর্যন্ত না 
সে বিশুদ্ধ অনুতাপে যথোচিত দগ্ধ হয় নাই। যদি যথার্থ অনুতাগ 
অভিলাষ কর, নির্জন কুটারে প্রবেশ কর, এবং পৃথিবীর মকল 
কোলাহল হইতে বিরত হইয়া সামগাথকের উপদেশানুমারে "হৃদ- 
ঘের সন্ধে যোগ সমাধান কর এবং স্থির হইয়া থাক (২ যে তুমি 
পাপের জন্ত অনুতাপ ও তীব্র হৃৎকম্প অনুভব করিতে পারিবে। 
বাহিরে গিয়া তুমি যাহা নিরন্তর হারাইয়া ফেল কুটারে তাহা দেখিতে 
পাইবে। নির্জন কুটারে সর্ববকাল ক্রমান্বয়ে থাকিলে উহা! আহ্কাদ 
কর হয়, কিন্তু কখন কদাচিৎ নির্জনে গেলে উহ অঙ্থদ্য ক্লান্তি 
ও 'অরুচিকর হয্স। তোমার জীবনপরিবর্তনের আরস্তেই যদি তুমি 
নির্জন কুটার সহ ঘনিষ্ঠসন্বন্ধ রক্ষা কর এবং উহ হইতে যে উপকার 
উৎপন্ন হয তাহা বঞ্ধিত করিতে থাক, উহ! পর সময়ে চিরদিনের 
জন্ত প্রন বন্ধুর ন্যায় অভিলষণীয় এবং যথার্থ সাত্্নার নিলয় হইবে। 
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৮। নিভৃতদেশ ও মৌনাবলম্বনে বিশুদ্ধ আত্মা অতি দ্রতপদে 
অগ্রদর হইতে থাকে এবং ঈশ্বরবাণীর নিগৃঢ় তত্ব সকল শিক্ষা 
করে ০); সেখানে আত্মা অঞ্রজলের প্রত্রবণ দেখিতে পায়, সেই 
প্রঅবণে সে প্রতিরজনী স্নান করিয়া! পবিত্র হয় এবং যে পরিমাণে 
মে অন্ধকার, অপবিভ্রতা এবং সংসারের কোলাহল পরিত্যা্নণ করে, 
সেই পরিমাণে তাহার ষ্টার সহিত হ্বনিষ্ঠঘোগে উচ্চভূমিতে আর 
হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরান্বেষণনিমিত্ত বন্ধু ও পরিচিতবর্গ হইতে বিদ্া্ব 
গ্রহণ করে ঈশ্বর তাহার পবিত্র দূতগণ সহ তাহার নিকটবর্ভী 
হন। 

৯। “একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়ে” অবহেলা করিয়া! বাহিরে 
ভ্রমণ ও অন্তূত ক্রিয়া করা অপেক্ষা নিষ্ুত জনচন্কুর অগোচরে 
থাকিয়া আত্মার বিশুদ্ধিমাধনে নিযুক্ত থাকা ভাল। যে সকল 
ব্যক্তি ধর্রজীবনে মনোভিনিবেশ করিয়।ছেন, তীহাদিগের কখন 
কদাপি বাহিরে পদার্পণ, লোকচক্ষুর বিষয় হওয়াতে অসন্মতি, 
লোকদর্শনে অক্সানুরাগ অতিমাত্র প্রশংসারই বিষয়। আর তুমি 
কেনই ব| উহা দেখিবার জন্ত অভিলাষী হইবে যাহা! ভোগ করি- 
বার জন্য তোমার সামর্থ্য ও নাই অনুমতিও নাই? কারণ "সংসার 
চলিয়া! যায় তৎসম্পকী় কামনাও চলিয়া! যায় ২)” আমাদের 
বিষয়্াভিলাষ ক্রমিক আত্মচরিতার্থতার অন্বেষণে আমাদিগকে 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে নিরস্তর প্রোৎমাহিত করে, কিন্তু যখন 
ঘুরি বেড়াইবার সময় শেষ হয়, বিবেকের অনুশোচনা ও আত্মার 
ক্লান্তি ও বিচ্ছিন্ন ভাব বিনা আর কি লইয়া! আমরা ঘরে ফিরিয়া 
আসি আহনাদে বহিগমন বিষাদে প্রত্যাবর্তন ঘটায় এবং 








(১ এরম ৩৯৩। নাম ৬৬৭। (২) ঘৌহাঁন ১১1১৭ 
৫ 
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আমোদের সায়ংকাল শোকের প্রভাত উপস্থিত করে (১)। এই" 
রূপে সমুদায় বিষ়ামোদ আহ্লাদ লইয়া প্রবেশ কন্ত কিন্ত চলিয়া 
যাইবার পূর্বে দংশন ও বিনাশ করে। 

১০। অন্তত্র তুমি কি দেখিতে পাও যাহা তুমি যে নির্জনা- 
বাস মনোনীত করিয়াছ তাহাতে দেখিতে পাও না? স্বর্গ ও 
পৃথিবী এবং সমুদয় ভৃতগণ অবলোকন কর! সমুদয় বস্ত এই 
সকল হইতেই সৃষ্ট হইঘ্নাছে। সেখানে বা! অন্যত্র কি দেখিতে 
পাও যাহা “হধ্যালোকে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে” ২)? হয় 
তো তুমি আশ। কর যে ভোগশক্তি দ্বারা তুমি অভিলাষ বশে 
আনিবে) কিন্তু তুমি দেখিতে পাইবে, উহা অসম্ভব, কারণ 
“নযনকে দর্নিদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে হইবে, কর্ণকে শ্রবণ দ্বারা পূর্ণ 
করিতে হইবে ৩) যদি সমূদায় প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ তোমার চক্ষুর 
সম্মুখে ক্রমে প্রকাশ গায় ব্যর্থ দৃশ্ত ভিন উহা আর কি হইবে? 

১১ উচ্চতম স্বপ্থ ঈশ্বরের দিকে তবে তোমার নেত্র উত্তো- 
রন কর এবং তোমার অসংখ্য পাগ ও ত্রুটির ক্ষমার জন্ত প্রার্থনা 
কর। অসার লোকদিগের ভোগের জন্ত অসার আমোদ রাখিয়া! 
দাও) তুমি কেবল সেই বিষয়ে মন দাও, তোমার আপনার অনন্ত 
কল্যাণের জন্ত ঈশ্বর যাহা তোমার নিকটে চান। তোমার পৃষ্ঠ" 
ভাগন্থ দ্বার দৃঢয্নপে বন্ধ রাখিয়! দাও। তোমার অভ্যন্তরে আসিয়া 
তাহার আলোকে তোমার অন্ধকার হরণ করিবার জন্ত তোমার 
প্রিয় ঈশাকে আমন্ত্রণ কর (8) এই নির্জন স্থানে তাহার সঙ্গে 





(১) প্রোবার্ ১২১৩7 ২২৩২। (২) যাজক ২১১। 
(৩) হাজক ১১৪। (৪) মি এাখ। 
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বিশ্বস্ততা সহকারে বাস কর, কারণ তুমি অন্ত কৌন স্থানে এত 
অধিক শাস্তি পাইতে পারিবে না। 

১২। তুমি যদি কখন বাহিরে গিয়া ব্যর্থ সংবাদ সকল না 
শুনিতে, তাহা হইলে তুমি শাস্তির অধিকারে নিয়ত নিরাপদে 
থাকিতে। কিন্তু যেকোন সময় হইতে সংবাদ শুনিতে ও বলিতে 
তোমার আহ্লাদ জন্মে, সেই সময় হইতে তোমার হৃদয় নিরাশা ও 
ছুঃখ) উদ্বেগ ও অশান্তির অধীন হয়। 


"পপ 


একবিংশ অধ্যায়। 
হৃদয়ের গ্রানি। 


১। ঈশার অনুব্তিমমূচিত জীবনে যদি তুমি উন্নতি লাভ 
করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিয়ত ঈশ্বরভয়ে স্থিতি কর; উচ্ছ্‌- 
খল স্বাধীনতা ভালবািও না, কিন্ত তোমার ইন্জরিয়গণকে ঢৃঢ় 
সংঘমে অবরোধ কর এবং অতিরিক্ত আমোদ হইতে তোমার 
আত্মাকে রক্ষা কর (১)। হৃদয়ে আত্মগ্রানি উদ্দীপন 
কর, শীগ্রই দেখিতে পাইবে উহার অভ্যন্তরে উপাঁসনীশীলতার 
অগ্নি প্রজলিত হইয়াছে। আত্মগ্নানি অগণ্য মঙ্গলের পথ 
খুলিয়া দেয়, অতিচরণ ও লঘু আমোদে উহা শীদ্র শীপ্ হারাইয়। 
যায়। এ অতি আশ্্ধ্য যে, যে ব্যক্তি এ জীবনকে দেশ- 
বহিস্কৃতির অবস্থা এবং আপনাকে নিয়ত বিবিধ বিপদে নিক্ষিপ্- 
মনে করে, মে এ জীবনে আমোদ লাভ করিবে। হৃদয়ের 





(১) গ্রোবার্ঝ ২৭১৭) 
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লঘুতা ও আত্মপরীক্ষার অবহেলা বশতঃ আমাদের আত্মার রোগ- 
সমুহের প্রতি আমরা বোধশূন্ হইয়া পড়ি, এবং যে সময়ে অবি- 
কৃত জ্ঞানে আমাদের শোক করা সমুচিত, সে সময়ে পুনঃ পুনঃ 
ব্যর্থ অটরহাম হাসি। বিশুদ্ধবিবেকসংঘুক্ত ঈশ্বরভয় বিনা সারবান্‌ 
আনন্দ বাঁ প্রকৃত স্বাধীনতা কখন হইতে পারে না । (১) 

২। উৎপাত ও মানসচাঞ্চল্যজনিত প্রতিবিদ্ব যে ব্যক্তি 
অপসারণ ও বিশুদ্ধ আত্মগ্রানিতে ভাবের একগ্রভা সাধন করিতে 
পারে, সেই ব্যক্তি ধন্য! সেই ব্যক্তি ধন্ত, যে ব্যক্তি যে কোন 
আমোদে বিবেক ভারগ্রস্ত বা অপবিত্র হয় তাহা পরিহার করিতে 
গারে, পুরুষকার সহকারে যত্ব কর; এক অভ্যাসে অপর অভ্যাস 
বিনষ্ট ও পরাভূত হয়। যদি তুমি অপর মানুষ এবং তাহাদের 
সম্পকীঁয় ব্ষ্ব হইতে আপনাকে বিযু্ত রাখিতে গার, তাহারাও 
আপনার! অতি সত্বর তোমা হইতে বিমুক্ত হইবে, এবং তোমার 
আপনার শাস্তি ও পরিত্রাণের জন্ত তোমায় কাধ্য করিতে অবসর 
দান করিবে। 

৩। অতএব অপরের করণীয় বিষয়ে আপনাকে ব্যস্ত সমস্ত 
করিও না) অথবা বড় লোকের লাতকর বিষয়ে আপনাকে 
জড়াইও না। তুমি আপনি আপনার দৃষ্টির মর্কপ্রধান বিষয় এই 
ভাবে নিয়ত আপনার উপরে আপনার দৃষ্টি রাখ; এবং তোমার 
ধাহারা প্রিয় তাহাদের অপেক্ষা বিশেষ ভাবে আপনাকে আপনি 
সহ্পদেশ দাও (২)। মানুষের অনুগ্রহ পাও না বলিয়া শোক 
করিও না, বরং এই বলিয়া শোক কর যে, ঈশ্বরের একাস্তানুরক্ত 


(১ এর,ন ১১৩। (২) এর শ ১৪৫। 
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দাস এক জন যথার্থ ঈশার অনুগামী ব্যক্তির যে প্রকার বিওদ্ধ 
আত্মত্যাগ ও সর্ববতোমুখীন দৃষ্টি রাখিয়া চল! তাহার পক্ষে উপযুক্ত 
সে প্রকার তুমি চল নাই। | 

&। বর্তমান জীবনে সাস্না না পাওয়া__বিশেষতঃ সেই 
সকল বিষয়ে যে সকল শোণিতমাংসসংহষ্ট-_সমধিক নির্বিগ্ধ এবং 
মঙ্গলকর (১1 আমরা ষে আধ্যাত্মিক বা দেবদত্ত সাস্তনায় 
বঞ্চিত বা উহার হুমিষ্টতা সত্তোগে কদাপি কৃতার্থ, ইহার হেতু 
আমরা নিজেই, কারণ আমরা আত্মগ্রানি ভালবাসি না, বাহিক 
ব্যর্থ সান্নাসকলকে ছাড়িয়া দিই না। দেবদত্ব সা্্নার তুমি 
অনুপযুক্ত কেবল ইহাই ্বীকার করিও না, বরং সমধিক বিপৎ 
পরীক্ষার উপযুক্ত আপনাকে মনে কর। 

৫। যখন কোন ব্যক্তি যথার্থ আত্মগ্নানি অন্ভতব করে, পৃথি- 
বীর আমোদ ও সম্মান ভারবহ ও বিরক্তিকর হয় এবং সে শোক 
ও অশ্রুপাতের নিরবচ্ছিন্ন কারণ দেখিতে পায়; কারণ সে 
আপনার বিষয়ই বিবেচনা করুক ব৷ অগরের বিষয়ই বিচার করুক, 
সেজানে যে কোন ব্যক্তিই সমধিক বিপৎ পরীক্ষা ব্যতিরেকে 
জীবন যাপন করে না (২)। অপিচ তই সে আপনার বিষয় 
বিবেচনা করে, তত্তই তাহার শোক উপস্থিত হয় কারণ যে সকল 
পাপ ও অপরাধ আমাদের মনোবৃত্তিগুলিকে এমনই অধীন করিয়। 
ফেলিয়াছে যে, আমরা আর কদাপি স্বর্গীয় হুখের অবস্থার অনু- 
ধ্যানও করিতে পারি না, সেই সকল পাপ ও অপরাধ এবং আমা- 
দিগের উপরে গাপের অধিকার শোক ও আত্মগ্রানির যথার্থ ভূমি । 





(১) রোমক ৮1৮1 (২) রোমণ ৮২২। 
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৬। দি তুমি জীবনের দীর্ঘতা অপেক্ষা মৃত্যুর সময় পুনঃপুনঃ 
চিন্তা করিতে, গাপের ক্ষমতা অবরোধ করিবার নিমিত্ত নিঃসংশয় 
সমধিক অধ্যবসায় তুমি নিয়োগ করিতে গারিতে; অশামিত ও 
উপেক্ষিতআত্মাকে প্র্কৃতিষ্থকরিবার জন্ত যে কঠোর শুদধির প্রয়োজন 
তাহা যদি তুমি ঠিক বিবেচনা করিতে তাহ! হইলে আমি মনে 
করি তুমি আহ্াদের সহিত শ্রম ও তপঃক্লেশের অনুসরণ করিতে 
এবং অতি কঠোর কৃচ্ছ, সাধনে ভীত হইতে না। কিন্তু এ সকল 
বিবেচনা আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইতে দিই না, বরং ইন্রিয়সক" 
লের তোষামোদ বাক্যে আমরা উহাদিগকে দূর করিয়া দিই। এ 
জন্য আমরা আমাদের পতিতাবস্থা, এবং সেই অবস্থা হইতে বিমুক্ত 
হইবার উপায়, এ উভয় সম্বন্ধে নিরুদ্যম ও বোংশৃন্ত হইয়া 
থাকি। 

৭। যে মানসদৌর্বল্য আত্মগ্রানিতে ভীত হয়. সেই মানস- 
দৌর্বল্যবশতই আমাদের হীন শরীর ঈদৃশ তুচ্ছ ব্যাপার সকলেতে 
অসন্তোষ প্রকাশ করে। অতএব অতি বিনীত ভাবে ব্যগ্রতা সহ- 
কারে প্রভু পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর ঘে তিনি তোমার 
আত্মগ্রানির তাৰ অর্পণ করেন, এবং রাজধির সঙ্গে বল, “হে 
প্রভো, অশ্রূপ ভোজ্য আমায় ভোজন করাও এবং পানার্থ প্রচুর 
গরিমাণ অক্রবারি অর্পণ কর (১)। 





(১) নাম ৮৫৫) 


ছাবিংশ অধ্যায়! 
মানবীয় ছুঃখের নমালোচনা। 


১। যদি তৃমি ঈঙরের দিকে প্রত্যাবর্তন না কর, তৃষি 
যেখানে ধাক, যে কৌন বিষয়ে কেন উন্মুখ না হও, তুমি দুঃস্থ! 
তোমার আপনার ইচ্ছা! ও অভিলাষান্থরূপ জীবনের ব্যাপার হয় 
নাই বলিয়া তুমি আকুল কেন? না আমি, না তুমি, না পৃথিবীর 
কোন ব্যক্তি, কে আপনার ইচ্ছান্ুরপ বিষয় সকল ভোগ করিয়া 
থাকে? না রাজা না প্রধান ধর্মযাজক পৃথিবীতে এমন এক জন 
ব্যক্তিও নাই ধাহার কিছু না কিছু ছুঃখ ও যাতনা নাই। কাহার 
অবস্থা তবে ভাল? নিশ্চর তাহারই ষিনি ঈশ্বরের জন্ত ধে কোন 
ক্লেশ বহন করিতে প্রস্তুত । 

২। অনেক দুর্বরলচিত্ত নির্কোধ লোকেরা বলে, "দেখ, & 
মানুষটির কি হুখের অবস্থা? কেমন ধনী, কেমন বড় কেমন 
ক্ষমতাবান্‌, কেমন উজ্তপনস্থ!” কিন্তু নিত্যকালের অল্লান গৌরৰ 
অবিনশ্বর সম্পদের প্রতি মনোতিনিবেশ কর, তুমি বুঝিতে পারিবে, 
এ সকল সাংসারিক লাতকর বিষয়ের কৌন মূল্য নাই। তাহাদের 
উপার্জন ও রক্ষণ অনিশ্চিত, এবং তাহাদের ভোগ ক্লেশকর ; 
কারণ ভয় ও উদ্বেগ বিনা কখন তাহাদিগকে অধিকার করা যায় 
না। মানুষের যথার্থ অভাব সহজে সুর পর্ণ হয়, সুতরাং “তাহার 
অধিকারে প্রচুরপরিমাণে বিষয় থাকা" (১) তাহার সুখ নহে। 
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(১) লুক ১২/১৫। 


৫৬ ঈশার অনুকরণ । 


ও। নিশ্চয় পৃথিবীতে বাস করাই দুঃখ (১); এবং মানুষ 
যত অধিক আধ্যাত্মিক হইতে অভিলাষ করে, ততই বর্তমান 
জীবন সে বিরক্তিকর দেখিতে পায়, কারণ সে মানবীয় দুর্ষিত- 
ভাবের গভীরতা আপনার ভিতরে জ্ঞানতঃ অনুভব করে, এবং 
অপরের ভিতরে সুস্পষ্ট দেখিতে পায়। আহার করা ও পান করা 
জাগিয়৷ থাকা ও নিদ্রা যাওয়া, পরিশ্রম করা ও বিশ্রাম করা এবং 
আমাদিগের বিকারগ্রস্ত প্রকৃতি অপর ঘে যে প্রয়োজনের অধীন, 
মে সকলই দ্বিজ্াত্বা ব্যক্তির জীবনকে ক্রেশাবহ করির়া তুলে 
কারণ গ্্রস্থিচ্ছেদ” এবং পাপ ও পাপের অন্তাবনা হইতে বিমুক্তি 
তাহার অভিলাষ । 

৪। শারীরিক অভাব ও ক্লেশের জন্য ভিতরের মানুষ যে 
উদ্বেগ ও নিপীড়ন অনুভব করে, যত দূর তাহা তে বিমুক্ত 
হইতে পারা যায় তজ্জন্য রাজর্ধি ভক্তিমহকারে প্রার্থনা করিয়াছেন, 
"হে প্রভো, প্রয়োজন হইতে আমায় পরিত্রাণ কর।” বর্তমান 
জীবনের ছুঃখ ও দূষিত ভাবসম্বন্ধে যাহাদিগের বোধ নাই তাহারা 
অতি হুঃখভাজন, তাহারা আরও ছুঃখভাজন যাহান্ের ততপ্রতি 
অনুরাগ ; কারণ এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহাদের বর্তমান 
জীবনের প্রতি অন্থুরাগ এত অধিক প্রবল যে, যদিও স্বীয় পরি- 
শ্রমে এবং অপরের দানে জীবনের সাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি 
কদাণি পুর্ণ হয়, তথাপি যদি যুগযুগান্তর এখানে বাস করা সম্ভবপর 
হইত, তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যসন্বন্ধে একেবারে চিন্তা 
নিয়োগ করিত না। অহো! সে সকল হাদয় কি বিমূঢ় ও বিশ্বাষ- 





(১) যোহন ১৪1১1 


মানবীয় ছঃখের সমালোচনা । তম 


শৃন্ত যে, সকল হ্থাদ় পার্ধিব বিষয়ে এত মগ্ন যে, রক্তমাংসসন্তৃত 
ভোগ ভিন্ন অন্য ভোগে কোন অভিলাষ অনুভব করে না। 
দূদশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ! তাহারা যছুপরি “আপনাদের অনুয়াগ 
স্থাপন করিয়াছে” উহা! যে ব্যর্থ ও তুচ্ছ, ক্লেশ পাইয়া চরমে 
বুঝিবে। যে সকল বিষয়ে রক্ত মাংসের প্রতৃতি চরিতার্থ হয়, অথবা 
যে সকল বিষয়ে লোকের সন্মান লাভ হয় বা! তাহাদের অনুসর্তবা 
বিষয়ের অনুসরণ হয়, সে সকল বিষয়ে ঈশ্বরান্থরাগী সাধুগণ এবং 
ঈশার সমূদায় অনুরক্ত বন্ধু ও অনুযায্রিগণ মনোভিনিবেশ করেন 
না, কিন্ত তাহাদের আশা ও অভিলাষ দেবোঁচিত রাজ্যের পুণ্য ও 
গৌরবের নিমিত্ত তৃষ্ণাতুর ; সংসারের দৃষ্ঠ বিষয়ের প্রভাবে তাহা" 
দের আত্মা পার্ধিব ভোগবিষয়ে "আসক্ত হইয়া না পড়ে, এজন্য 
র্ের অনৃষ্ঠ নিত্যকালস্থায়ী বিষয়ের দিকে তাহাদিগের সমগ্র 
আত্মা নিরন্তর উন্মুখ। 

৫1 প্রিয়ভ্রাতঃ, এই সকল অধ্যাত্ভোগপ্রাপ্তির আশা 
ছাড়িয়া দিও না; সমধিক করুণাবশতঃ তোমায় এখনও সময় ও 
ও হুষোগ সমধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে; তবে কেন তুমি দিন 
দিন তোমার মদদভিপ্রায় অপসারিত করিয়া রাধিতেছ? পাপের 
গতীর নিদ্রা হইতে এখনই উশ্বান কর, এবং বল “এই তো কার্ধ্য 
করিবার সময়, এই তো সংগ্রামের দিন, এই তো সংশোধনের 
সময়, গ্রহনীয় কাল, পরিত্রাণের দিন” (১)। 

৬ ছুঃখের মুহূর্তই, জয়ের মুহূর্ত। আরাম ও বিশ্রামে 
উপস্থিত হইবার পূর্বের তোমায় অগদি ও জলের ভিতর দিয়া হাইতে 





(১ রোমণ ১৩১১1১৩। 


ক ঈশার অনুকরণ 


হইবে। তুমি আপনার উপরে বলগ্রকাশ না করিলে তুমি কখন 
পাপ পরাভূত করিতে পারিবৈ না। ধত দিম আমরা এই বিকারী 
দেহ বহন করিতেছি, তত দিন পাপের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত 
থাকিতে, বা ক্লান্তি ও শোকবিবর্জিত হইয়া জীবন যাগন করিতে 
আমরা সমর্থ হইব না। অর্ধপ্রকারের ছুঃখ হইতে বিশ্রান্তি 
আমরা অভিঙাষ করি, কিন্তু যখন পাপে আমরা নির্দোষ তা 
হারাইয়াদ্ি, তখন সেই নির্দোষ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রকৃত 
ুখও হারাইয়াছি। অন্তএব যে পর্যন্ত না এই অপরাধ ও 
তজ্জনিত বিপৎপাত'অকিক্রান্ত হয় এবং জীবন মরণশীলতাকে গ্রাস 
করিয়া ফেলে” (১) সে পর্যন্ত সহিষ্ণুতা অবলম্বন এবং ঈশ্বরের 
করুণার নির্দিষ্ট সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকা প্রয়োজন। 

৭। মানবীয় দ্ষীণতা কত অধিক, সর্বদাই সে অকল্যাণ- 
প্রবণ! আজ আমরা যে পাপ স্বীকার করি, কল্য আবার মেই 
পাপ করি? এই মুহুর্ত অবহিত থাকিব বলিয়া সন্কল্প করিলাম,আবার 
পর মুহূর্তে আমরা এইরূপ কার্য করি, যেন আমরা কখন সংকল্প 
করি নাই। এরূপ স্থলে আপনাদের বল ও কল্যাণত্ববিষয়ে 
্যর্ঘ অভিমান পরিহার করিয়া ঈদুশ বিকারী ও অব্যবস্থিত জীব 
সকলের নিষ্বত বিনীত থাকিবার পক্ষে কেমন হেতু বিদ্যমান 

৮। অনেক পরিশ্রমের পর অবশেষে ঈশ্বরের যে করুণা 
আমাদের পাইবার প্রক্রম হইয়াছে, আমাদের অবধানতায় আমরা 
উহা হারাই ফেলিতে পারি। জীবনের উ্যাকালে যদি আমরা 
নিরুদ্যম ও নিকুৎসাহ হইয়। পড়ি, জীবনের প্রদোষকালে কি 


শী স্পেস 





(১ ২কর।৫8। 





মৃত্যু বিষয়ক চিন্তা । €১ 


হইবে? খন আমার্দিগের আচরণে এ যাবৎও আমাদিগকে প্রকৃত 
পবিত্রতার দিকে একপদও অগ্রসর দেখা যাইতেছে না, তখন যেন 
সমুদয় শাস্তি ও নিরাপদ, এইরূপ ভাবে বিশ্রাম স্থখতোগ করিবার 
জন্ত যদি আমরা সরিয়া পড়ি, আমাদিগকে ধিক। 

৯। দৈবক্রমে যদি ভাবী সংশুদ্ধি এবং আধ্যাত্বিক জীবনের 
পুর্ততার দিকে অগ্রসর হইবার কোন আশ! থাকে, তাহাহইলে 
নবীন প্রথম প্রবৃত্ত সাধকের স্তায় শিক্ষা গ্রহণ এবং কঠোর সংযম 
দ্বিতীয়বার পবিভ্রতায় আত্মমংগঠন এখনও প্রয়োজন। 


পপ পপ 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় | 


মৃত্যুবিষগ্বক চিন্তা! । 


৯। তোমার বর্তমান. জীবন শীগ্রই শেষ হইবে) অতএব 
বিবেচনা করিয়া দেখ যে জীবন আসিতেছে ভজ্জন্ত কি পরিমাণ 
আয়োজনে তুমি প্রস্তত আছ (১)। আজ মানুষ আছে, কল্য 
আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না) এবং যখন সে একবার 
অপরের দৃষির বহিভূত হয়, মে সত্বর তাহাদিগের স্মৃতি হইভে 
অপঙ্ছত হয় (২)। অহো, মানবহৃদয়ের কি কাঠিন্ভ ও বোধ- 
ৃস্ততা যে, উহা! কেবল বর্তমান ভোগের বিষয় চিন্তা করে, এবং 
ভবিষ্যতে যাহ! হইবে তগপ্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী | যেন আজই 
তোমাকে মরিতে হইবে এই ভাবে প্রতিচিত্তা প্রতিকা্যে একান্ত 
ভাবে তোমার আত্মশাসন ও আত্মসং্যম করা জমুচিত। তোমায় 
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বিবেক যদি পবিত্র খাকিত, তোমার পঞ্চত্ব যত কেন নিকটবর্তী 
হউক না, তুমি ভয় করিতে না। মৃত্যু অতিক্রম করা অপেক্ষা 
পাপ অতিক্রম করা ভাল। সেই তীষণ দিনের জন্য যদি আজ 
্রস্তত না থাক কল্য তুমি কি প্রকারে প্রস্তুত হইবে (১) ? কল্য- 
কার কোন নিশ্চয় নাই, এবং ভূমি কিরূপে জান কল্যকার দিন 
তোমার হইবে? | 

২। যখন জীবনের এত অকিঞ্চিৎকর উন্নতি হইতেছে তখন 
অধিক দিন বাঁচিয়! থাকিয়া লাত কি? দীর্ঘ জীবন আমাদিগকে 
ভাল না করিয়া অনেক সময়ে আমাদের পাপের ভার বাড়াইয়া 
থাকে। ঈশ্বরের নিকট আমাদের এই অভিলাষ যে,একদিনের জন্যও 
আমরা ভাল করিয়া জীবন কাটাই! অনেকে যে সময়ে তাহাদের 
ধর্মে মতি হইয়াছে সেই সময় হইতে বসর গণন। করিয়া থাকে। 
কিন্তু তাহাদের পবিত্রতা উপার্জনের গণনা যংসামান্ত। অতএব 
মৃত্যু যদিও ভীষণ তথাপি দীর্ঘ জীবন বিপংকর হইতে পারে। 
সেই ব্যক্তি ধন্ত! যিনি ক্রমান্বয়ে মৃত্যুকাল চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া- 
ছেন, এবং উহার আগমনের জন্য আপনাকে প্রস্তুত রাখেন! 

৩। যদি তুমি কখন কাহাকেও মরিতে দেখিয়া থাক, তবে 
এই অতি মনোনিবেশযোগ্য দৃশ্টাকে তোমার হৃদয় হইতে অপক্ছত 
হইতে দিও না, কিদ্তু সর্বদা স্মরণে রাখ যে, তোমাকেও সেই 
অন্ধকারারৃত উপত্যকাছুমি দিয়া এ জীবনের অবস্থা হইতে পর 
জীবনের অবস্থায় যাইতে হইবে। হখন প্রাতঃকাল উপস্থিত, 
তখন মনে কর যে, সায়ংকাল পত্যন্ত তুমি বাঁচিয়া না থাকিতে 
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গার, এবং যখন সায়ংকাল উপস্থিত তখন আপনি এপ নিশ্চয় 
করিতে সাহসী হইও না যে, অপর প্রাতঃকালের মুখ দর্শনকরিবে। 
অতএব সর্নদদা প্রস্তুত থাক, এবং এরপে জীবন যাপন কর যে, 
ঘখন মৃত্যু আসিয়া! তোমাকে আহ্বান করিবে, তখন মে তোমাকে 
ব্যতিব্যস্ত দেখিতে না পায়। অনেকে হঠৎ অলক্ষিতভাবে 
মরিয়া যায়; পকারণ যে সময়ে তোমরা মনে কর নাই, সেই সমস্বে 
মনুষ্যসস্তান আসত উপস্থিত হন ১)।* অপিচ যখন সেই শেষ 
সময় তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তুমি তোমার গত 
জীবনের বিষয় আর এক প্রকারে ভাবিতে আরম্ত করিবে এবং 
তোমার অমনোযোগ ও অন্বধানতার জন্ত অনির্ববচনীর হুহখপ্রকাশ 
করিতে 'থাকিবে। 

৪ | অহোঁ, সে ব্যক্তি কেমন জ্ঞানী ও সুখী, যিনি মৃত্যুর 
দিনে যে প্রকার পবিত্রচরিত্র লক্ষিত হইতে চান, জীবনাবস্থায় 
সেইরূপ পবিত্র হইতে ক্রমান্বয়ে যত্ত করেন। অপিচ সংস্কারকে 
সম্পূর্ণ তুচ্ছ বোধ, বিওক্ধিতায় উন্নত হইবার জন্ত মোতমাহ অভি- 
লাষ, সং্যমে অনুরাগ, অনুতাপোচিত কৃচ্ছমাধন, জানন্দ বাধ্যতা, 
আত্মত্যাগ, এবং ঈশার জন্য যে কোন প্রকারের ক্লেশ ধৈর্্য- 
মহকারে বহন, এই সকল ভাল করিয়া মরিবার পক্ষে সুখকর 
আখ্বস্ততা উত্পাদন করিবে (২)। 

৫! যখন তোমার শারীরিক স্বাস্থ্য দ্বারা মন সবল, তখন 
পবিভ্রতাসাধনের পক্ষে তুমি অনেক করিতে গার, কিন্ত যখন 
রোগ ছারা উহা হুর্বল ও নিগীড়িত হইয়া গড়ে, আমি জানি না 
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তুমি কি করিতে পার। রোগের সন্ত্রণায় ও অবসাদে অজ লোকের 
আত্মাই ছাল হয়, যদ্রপ শতীর্ঘমাত্রানিপুণদিগের মধ্যে অলপব্যক্তি 
শ্রেষ্ঠ ধষি হন। 

৬। তোমার বন্ধু ও সম্পকাঁণগণের দৃষ্টান্ত অথবা তাহা- 
দিগের জানের শ্রেষ্ঠতাতে আশ্বস্তত1 যেন তোমার পরিত্রাণের জন্ত 
যন্ধ ভবিষ্যতে বাঁখিরা দিতে প্রতৃত্তি না জম্মায়। কারণ সকল 
মানুষ, এমন কি তোমার বন্ধু ও সম্পকীঁণগণণ তুমি যাহা মনে 
করিতেছ ততদজ্জাক্ষ! জতি শীগ্র তোমায় ভুলিয়া যাইবে । “যখন বর 
আসিবে তখন অপরের নিকট হইতে তৈল লইবে, এরূপ নির্ভর 
অপেক্ষা অভাব হইবার পূর্কো এখনই “তৈল যোগান (১) ভাল” 
কারণ তুমি যদি এখন জাপনি অবহিত না হও, তাহাহইলে 
যখন সময় ও সুবিধা আর থাকিবে না তখন ইহার পর কে তোমার 
সম্বন্ধে অবহিত হইতে সমর্থ হইবে? এই বর্তৃমান ক্ষণ অতীব 
মুল্যবান ; এখনই "গ্রহণযোগ্য কাল, এখনই পরিত্রাণের দিন” 
যে মুহূর্তে তুমি অনন্ত জীবন অধিকার করিতে পারিবে,সেই অমূল্য 
মুহূর্তের উৎকর্ষ সাধন না করা কি দুঃখের বিষয়! এমন সময় 
জামিবে, যে সময় তৃমি অনুতাপ করিবার জন্য একটি দিন,এমন কি 
সার্ঘ দুই দণ্ড টাছিবে, কিন্তু কে জানে তুমি তাহা পাইবে কি না? 

৭। প্রিয় ভ্রাতঃ, জাগ্রৎ হও, এবং দেখ “তোমার অত্রত্য 
অবস্থানকাল ধর্মসঙ্গত ভয়ে" এবং মৃত্যুর নিয়ত প্রতীক্ষায় 
যাগন করিয়া কি অনির্বচনীঘব বিগং হইতে তুমি এধন তোমার 
আপনাকে উদ্ধার করিতে গার, কি তীষণ ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে 
গার। এক্ষণ এমন ভাবে জীবন যাপন করিতে যন কর যে, 
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সেই ভীষণ মুহূর্তে ভীত না হইয়া আদন্দিত হইতে পার। সংসার- 
সম্বন্ধে যৃত হইতে শিক্ষা কর্‌ যে, তুমি ঈশার সঙ্গে বাস আরম 
করিতে পার ট)। স্থষ্ট সমুদয় বন্তকে তুচ্ছ করিতে শেখ যে,সর্কৰিধ 
ভারগ্রস্ততা হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রমুভ্, ভাবে তাহার সমীপব্গ 
হইতে পার ২)। এখন তোমার পার্থিব নশ্বর দেহকে আত্মগ্রামি 
ও আত্মত্যাগ দ্বারা বশীভূত কর যে ধার্দিকদিগের 'পুনরুখান 
দিনে এই শরীরের পরিবর্তে আধ্যাত্ম অময্ দেহ লাভ করিবার 
আশা সম্ভোগ করিতে পার ৩)। 

৮1 অহো নির্কোধ মনুষ্য ! যখন তুমি একটি দিনের জন্ত 
নিরাপদ হইতে পার না, তখন দীর্ঘ ভীবনের আশায় কেন তৃমি 
বৃখা আত্মভোষ সাধন করিভেছ (৪)৭ কত চূর্ভাগ্য ব্যক্তি এই 
আশায় প্রবঞ্চিত হইয়া! অনপেক্ষিত মুহূর্তে এই দেহ হইতে বিষুদ্র 
হইয়াছে ! কতবার তুমি শুনিতে পাও, এক জন হত হইয়াছে, 
আর এক জন জলে ভূবিয়াছে, আর এক জন অতু্চ স্থান হইনে 
গতি হইয়া ভগ্নগ্রীৰ হইয়াছে, আর এক জন ভোজন করিভে 
করিতে রুদ্ধগ্বাস হইয়াছে, আর এক জন তাহার প্রিয় ত্রীন্ডায় 
প্রবৃত্ত থাকার অবস্থায় পড়িয়া মরিয়াছে ; অপি প্রতি দিন সহ 
সহত্র ব্যক্তি, অগ্নিতে, তরবারিতে, মহামারীতে, দন্যুগণের প্রচণ্ড 
আক্রমণে বিনাশ পাইতেছে (৫)। এইকূপে মৃত্যু সর্ধকাদেই 
সাধারণ, এবং মানুষ নৈশ প্রতিচ্ছায়ার চ্যায় হঠাৎ কোথায় চলিয়া 
বায়। 
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৯। মৃত্যুর পর তোমায় কে স্মরণ করিবে? কে তোমার ভন্ত 
প্রার্থনা করিবে এবং কাহার প্রার্থনা তোমার পক্ষে ফলপোধায়ী 
হইবে? এখনই ভজন, প্রিয় ভ্রাত, ঈশ্বরের দিকে উন্মথ হও, 
এবং তাহার পবিত্র আত্মা তোমা যাহ! নিপ্ন্ন করিতে সুক্ষম করে 
তাহাই কর। কারণ তুমি জান না কখন আসিয়া মৃত্যু তোমাকে 
আক্রমণ করিবে, এবং অপ্রস্ততাবস্বাযু তোমাকে ধরিলে কি যে 
আহার ফস হইবে তুমি এখন তাহা! ভাবিতেও পার না। সমধিক 
দেবপ্রমাদে এখন যখন তোমার সম্পৎ সঞ্চর করিবার সময় আছে, 
তখন তোমার জন্ত সারবান্‌ অবিনাশী স্বর্গীয় সম্পৎ সঞ্চয় কর। 
তোমার পরিত্রাণের কার্য বিনা আর কিছু চিন্তা করিও না। ঈশ্ব- 
রেতে তোমার অবস্থা উন্নত হইতে পারে তদ্বিষয় ভিন্ন আর কোন্‌ 
বিষয়ে যত্র করিও না। ছিজত্বরাপ্ত গৌরবাঞ্ধিত ঈশ্বরের পুল্লগণকে 
এক্ষণে তোমার বন্ধু করিয়া লও যে, যখন তোমার বর্তমান 
“জীবন চলিয়া যাইবে তাহারা তোমার চিরন্তন গৃছে বাস করিতে 
গারেন ০01” 

১০। যে ব্যক্তির সংসারের কার্যে বা আমোদে দৃক্পাত 
নাই; তাদুশ অপরিচিত পথিকের ন্যায় (২) সংসারে বাদ কর) 
তোমার এখানে “চিরস্থায়ী নগর নাই”:৩); ইহা জানিয়া পার্থিব 
আসিক ও অনুসর্তব্য বিষয় হইতে তোমার হৃদয়কে প্রমুক্ত রাখ 
এবং “যে নগরের নির্মাতা স্বযবং ঈশ্বর মেই ভাবী নগরের “আশায় 
সধৈর্ধ্ বর্ণের দিকে উহাকে উখাপিত কর। প্রতিদিন তোমার 
প্রার্থনা, দীর্ঘ নিশ্বাস, এবং অশ্রজল সেই দিকে প্রেরিত হউক 





(১ নুক ১৬১। (২ ১ পিটর ২১১। 
(৩) হিক্র ১৩১৪) 


শেষ বিচার এবং পাগীগণের দড। ৬৫ 


ষে মৃত্যুর পর তোমার আত্ম! ঈশ্বর সমীপে চলিয়া! গিয়া তাহার 
মহিত চিরসংযুক্ত হইতে পারে। স্বস্তি। 





চতুব্বিংশ অধ্যায়! 
শেষ বিচাঁবু এবং পাপিগণের দণ্ড। 


১1 তোমার অমুদয চিন্তা এ অভিলাষ, কার্ধ্য এব 
অনুসর্তব্য বিষয়ে "চরমের দিকে দৃষ্টি রাখ ১)" এবং বিবেচনা 
করিয়া! দেখ, তুমি কেমন করিয়া সেই ভীষণ বিচারকের সম্মুখে 
ফ্বঁড়াইবে, ধাহার নিকটে কিছুই গোপন থাকে না, ধাহাকে 
উৎকোচ দিয়া উন্মার্গগামী করা যায় না, বা অনুকূল কারণ দেখা- 
ইয়া আর্র করা যায় না, কিন্তু যিনি নিরবচ্ছিন্ন স্তায়বিচারে 
বিচার করেন। হে অবোধ দুর্ভাগ্য পাপী, থে মানুষের 
কোন জ্ঞান নাই, সেই ক্রোধী মাকুষের মুখের সম্মুখে দীড়াইতে 
তুমি ক্পিতকলেবর হও) যে ঈশ্বর তোমার সমুদয় পাপ জামেন, 
এবং তোমার ভিতরে যে মন্দ তাব আছে তাহার গভীরতঙ্গ 
প্রদেশ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন, তাহার নিকট তুমি উত্তর দাম 
করিতে সমর্থ হইবে? যে স্তায়বিচারের দিনে এক জন মানুষের 
ইইয়৷ আর এক জন মানুষ অনুকৃন কারণ প্রদর্শন বাঁ পক্ষসম- 
ধরন করিতে পারিবে না, কিন্ত প্রতিব্যক্তি যত দুর পারে আপনার 
হইয়া উত্তর দান করিবে, সেই দিনের দিকে কেন তোমার দৃষ্টি 
স্থাপন কর না, সেই দিনের জন্য কেন প্রস্তুত হও না? 
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৬৬ ঈশ্শার অনুকরণ। 


২। যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহার প্রতি যে অন্তায়াচরণ 
হইয়াছে তদপেক্ষা যে ব্যক্তি অন্যায়াচরণ করিয়াছে তাহারই 
পাপের জন্ত মমধিক সন্তপ্ত হন; যে সকল শত্রু তত্প্রতি অস- 
ছ্যবহার করিয়াছে, তাহাদিগকে হৃদষের সহিত ক্ষমা করিতে 
পারেন, এবং তাহাদদিগের জন্ত প্রার্থনা করিতে পারেন; যিনি 
অন্তের নিকটে ক্ষম! চাহিতে কুষ্ঠিত নহেন, ক্রোধাপেক্ষা ধাহাতে 
অতি সত্বর করুণ! উপস্থিত হয়, ষিনি নিয়ত আপনার ইচ্ছা পরি- 
হার করেন, এবং দেহকে সম্পূর্ণরূপে একান্তভাবে আত্মার বশে 
আনয়ন করিবার জন্য যত্ব করেন; সেই সহিষ্ণু ব্যক্তির এ 
সংসারে প্রকৃত স্বন্থতাঁসাধক শুদ্ধি আছে। অপিচ বর্তমান 
জীবনে ক্রমিক অনুতাপ দ্বারা পাপ শোধন করা এবং ক্রমিক 
প্রতিরোধ দ্বারা অসদৃব্যবহার ভগ্ করা নিশ্চমুই ভাল। দূষিত 
শারীরিক শ্রীতির যথেচ্ছ ব্যবহারে অদম্য স্পৃহাবশতঃ আমরা 
আমাদের অমর আত্মার যৃর্ধপ্রকার মন্ধলকর বিষয়সন্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অনভিজ্তা এবং অনবধানতাতে গিয়া পড়ি ও আত্মবঞ্চনা করি। 

৩। শারীরিক প্রবৃত্তির ষত তুমি যথেচ্ছ ব্যবহার ও তৃপ্তি 
আধন করিবে, ততই তোমার ভবিষ্যৎ যাতনা তীত্র এবং নরকাস্মির 
ইন্ধন সঞ্চিত হইবে। সেই ভীষণ অবস্থার যাতনা প্রতিমনুয্যের 
পাপের প্রকৃতি ও পরিমাণ হইতে জমুখিত হইবে। জেখানে 
অধ্যাত্ব বিষয়ে অলস ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে জলস্ত দৎশযোগে উত্তেজিত 
হইবে, ওঁদরিক অতাবনীয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় নিপীড়িত হইবে 
বিলাসী ও ইন্জিয়পরায়ণ লোকেরা জলস্ত বুনা ও তীত্রগন্ধ গন্ধকের 
প্রবাহ্মধ্যে মগ্ন হইবে (১), এবং বিহ্বেষিগ্ণণ বিছ্বেষে অকৃতা 
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শেষ বিচার এবং পপিগণের দণ্ড ৭ 


হইবার ঘাতনায় উন্ন্ত কুকুরের স্তায় শব করিতে থাকিবে; 
গর্বিতগণ লজ্জায় পূর্ণ হইবে, এবং লোভিগণ অনির্বচনীয় অভাবে 
নিগীড়িত হইবে । নরকের এক ঘন্টার যাতনা এ জীবনের শত- 
বর্ধের কঠোরতম তীত্র কচ্ছ, সাধন অপেক্ষাও অবিষহ হইবে। 
মেখানের যাডনার বিরতি হইবে না, শোকের সাত্তবনা পাইবে না) 
এখানকার কঠোরতম সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের বিরতি, পবিত্র 
বন্ধুগণ হইতে সান্তনা কিছু অসঙ্গত নহে। 

8। অতএব তোমার পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত এবং যে পাপ 
উহার বিদ্ধ উৎপাদন করে তাহাতে ক্রিষ্ট হও যে, তুমি বিচারের 
দিনে নির্বিদ্বে আশীঘুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঈাড়াইতে পারিবে, 
কারণ “সে দিন ধার্দিক ব্যক্তি সেই সকল ব্যক্তির সম্মুখে সাহসি- 
কতা সহকারে দণ্ডায়মান হইবেন, যাহারা তাহাদিগকে যন্ত্রণা 
দিয়াছিল এবং নিগীড়িত করিয়াছিল (১)।* সেই ব্যক্তি খন 
বিচার করিতে দড়াইবে, যে ব্যক্তি এখানে বিনম্র ভাবে অপরের 
বিচারে বাধ্যতা স্বীকার করিতেছে? বিন ও দীনভাবাপন্ন তখন 
অতীব আশ্বস্তচিত্ত হইবে, এবং গর্বিত ব্যক্তি চারিদিক হইতে 
ভয়ে পরিবেষ্টিত হইবে (২)) তখন উহা! প্রকাশ হইফপ। পড়িবে 
যে, ষে ব্যক্তি ঈশার প্রেমের জন্য নির্বোধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, 
সেই ব্যক্তি সংসারে চতুর ছিল (৩)) তখন সহিফুতা সহকারে 
ষে উৎপাত বহন করা হইয়াছে তাহার স্থৃতি মধুর হইবে, এবং 
*সর্ববিধ গাগ আত্মমুখ বন্ধ করিবে" (8); তখন প্রত্যেক ঈশ্বর- 
গরায়ণ ব্যক্তি আনন্দিত হইবেন, এবং প্রত্যেক অধার্থিক লোকের! 
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৬৮ ঈশার অনুকরণ । 


অনুশোচনা করিবে) শুখন ষে মাংসপিওকে যথেচ্ছ ভোগে গরি- 
তুষ্ট করা হইয়াছিল, তদুপরি সেই মাংসপিও জয় লাভ করিবে 
ষাঙাকে ভোগবিরতি দ্বারা সংঘ করা হইয়াছিল; তখন স্থুল 
পরিচ্ছদ ওঁজ্বল্য প্রকাশ করিবে, হুকোমলপরিচ্ছ্দ তাহার ওজল্য 
হারাইবে; ্মণ্ডিত রাজপ্রাসাদাপেক্ষা তখন শাস্তির কুটার প্রশং- 
সিত হইবে; তখন সংসারের সমুদায় বলবীর্ধ্য. যে দৃঢ়তা অর্পণ 
করিতে পারে নাই স্থিরসহিষ্ণতা তাহা! অর্পণ করিবে ; তখন সথক্ষ 
চাতুর্যাপেক্ষা সহজ বাধ্যতা এবং বিদ্যাবস্তাপ্রকাশক দর্শনাপেক্ষা 
বিশুদ্ধ বিবেক সমধিক যুল্যবান্‌ বলিয়া গৃহীত হইবে) তখন 
সংসারাসক্ত লোকদিগেরসমুদায় সম্পদপেক্ষা ধনের প্রতি তাচ্ছিল; 
অধিক মুল্যবান হইবে; তখন স্বাদ ভোজনাপেক্ষা প্রতিদিনের 
ভ্তিপূর্ণ উপাসনায় সমধিক সুখ দিবে। এবং অধিক আলাপ 
না করিয়া যে মৌনভাব রক্ষা করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার 
মমধিক আহ্লাদ হইবে ) তখন শুন্দর বচনরচনাপেক্ষা পবিত্র কাধ্যই 
তোমার পক্ষে অধিক সুফল বহন করিবে; তখন পৃথিবীর সমুদাক় 
আমোদকর বিষয় যে সখ দিতে পারে তদপেক্ষা আত্মত্যাগে 
সমধিক সুখ দিবে। 

€। অতএব তখনকার তুলনায় লঘু এখনকার ক্লেশগুলি বহন 
করিতে শিক্ষা কর যে, তৎকালের গুরুতর যাতনা হইতে বিমুক্ত 
হইতে পারিবে। সেখানে কত বহন করিতে পারিবে এখানে প্রথমে 
পরীক্ষা করিয়া দেখ; কারণ এখন যদি অল্পই বহন করিতে অর্থ 
হও, তাহা হইলে তখন অস্ভৃত অশেষ যাতনা কি প্রকারে বহন 
করিবে। এখন যদি বহু ক্লেশে তোমার অঙ্গ অধীর করে, নরকের 
স্বাতনায় তখন কি করিবে? দেখ, দেখিয়া বিবেচনা কর! তুমি 


আমাদিগের সমগ্র আবন শোধনের ঘতু। ৬১ 


পৃথিবীতে আমোদ প্রমোদের জীব সম্ভোগ করিবে, পরিশেষে 
বর্ণের ঈশার সক্ে রাজ্য করিবে, এ ছুই হইতে পারে না। 

৬। যদি আজ পর্যন্ত তুমি সন্রম ও আমোদে বাস কর, 
আর পরক্ষণে তুমি মরিয়া! যাও, বল তোমার কি লাত হইল? 
অতএব ঈশ্বরেতে ভীতি এবং তাহার ইচ্ছাতে ভীবন জমর্পণ বিনা 
আর যাহা কিছু সকলই শুন্তগর্ভ ()। ষে ব্যক্তি সমগ্র হুদবে 
ঈশ্বরকে ভালবাসে, মে ব্যক্তি মৃত্যু, দণ্ড, বিচার ও নরককে ভয় 
করে না (২)) কারণ “পর্ণ প্রেম ভয়কে দূরে নিক্ষেপ করে" (৩) 
এবং জম্পৎ নিঃসংশয় ঈ্বরসানিধ্যলাতের ছার খুলিয়া দেয়। 
কিন্তু ইহা কিছু আশ্চর্য হইবার বিষয় নয় যে, যে ব্যক্তি পাপ 
ভালবাসে এবং পাপে আমোদ লাভ করে, সে ব্যক্তি মৃত্যু ও 
বিচারকে তয় করিবে । যাহা হউক, ইহাও কতক ভাল ষে, যদি 
তুমি ঈশ্বরের প্রেমে পাপ হইতে বিরত না থাক, অন্ততঃ তাহার 
ভয়ে বাধ্য হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে (৪) কারণ ঘষে 
ব্যক্তি ঈশ্বরের অল্লীতির ভয় প্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে, সে দ্রুতবেগে 
পাগপিশাচের জালে গিয়া পড়িবে (৫)। 





পঞ্চবিংশ অধ্যায় | 


আমাদিগের সমগ্র জীবন শোধনে যত । 
১) ঈশ্বরের দেবাতে অবহিত এবং সমত্ব হও,(৬) এবং পুনঃ 





(১ এক্লিনি ১২ ডিউটর ১০২০ (২) রোম ৮৩৮। 
(৩) ১ যোহন 81১৮। (৪) মধি ১০২৮। 
(৫ ১ টিম এ১। (৬ ২টিম ৪81৫ |রোম৩ি। 


দঃ ঈশার অনুকরণ। 


পুনঃ ম্মরণ কর যে, তুমি পৃথিবীর প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া দিয়া পবি- 
ভ্রডার সঙ্থীর্ঘ পথে এই জন্য প্রবেশ করিয়া যে, তুমি ঈশ্বরার্থ 
জীবন ধারণ করিবে ও আধ্যাত্মভাবপূর্ণ হইবে। অতএব ভ্রমিক 
বর্ধনদীল উৎসাহ সহকারে ক্রমান্থয়ে “লক্ষ্যের দিকে অগ্রমর হও” 
এবং অল্প সময়ের মধ্যে “ঈশাতে ঈশ্বরের উচ্চনিয়োগসভ,ত 
পূরস্থার" (১) প্রাপ্ত হইবে; যে সময়ে "আর কোন ভদ্ব বা শোক" 
থাকিবে না, *কারণ ঈশ্বর আমাদের চক্ষু হইতে অশ্রু পুছিয়া 
ফেলিবেম" (২), এবং আমাদের হৃদয়ে সর্কাবিধ উছ্েগ হরণ 
করিবেন। এইরূপে অল্প কয়েক দিনের জীবনের সামান্য পরিএমের 
বিনিময়ে কেবল পূর্ণ বিশ্রান্তি নহে, কিন্তু ক্রমিকবর্ধনশীল আন- 
নদের অনস্ত জীবন প্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি পরিশ্রমে বিশ্বস্ত ও 
উচ্ছাপূর্ণ থাক, নিঃসংশয় ঈশ্বরও পুরস্কার দানে বিশ্বস্ত এবং 
বদান্ত হইবেন। অতএব অস্তিমে বিজয়মুকুটলাতের দুদ্ধর আশা 
হৃদয়ে পোষণ করিতে পার/_কেধল সাবধান থাকিও যে, কি জানি 
যা নিরাপদবোধবশতঃ আলম্ত ও ধৃষ্টতায় নিপতিত হও (৩)। 
২। এক জন তাহার আত্মার অবস্থাসম্বদ্ধে গভীর সংশয়াপন্ন 
এবং আশাও ভয় এছুষ়ের মধ্যে ত্রমাহয়ে দোলায়মানচিত্ত ব্যক্তি 
শোকে অতিভূত হইয়া এক দিন মন্দিরে আসিলেন এবং বেদি- 
সঙ্গিধানে প্রণত হইয়া তাহার হৃদয়ের এই ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন ১ _“্যদি আমি নিশ্চয় জানিতে পাইতাম, আমি 
অটল থাকিতে পারিতাম।” তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তরে দৈববাণী 
এইরূপ উত্তর দান করিল ;--“্যদ্দি তোমার এ বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান 


(১) ফিলি ৩1১৪। (২) রেবে ২১/৪। 
(৩) রোম ৮২৪। 


আয়াদিগের সমগ্র জীবন শৌঁধনে যু দ১ 


দেওয়া! যাইত, তাহাহইলে তুমি কি করিতে ? তখন যাহা করিতে 
এখন তাহাই কর, এবং তোমার অটলতাব্ষিয়ে নিরাপদ থাক।” 
এই উত্তরে সান্ত্বনা ও স্টৈ্ট লাভ করিয়া তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাতে 
আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তীহার উদ্বেগ ছুঃখ শীদ্ই বিদুরিভও 
হইল। ভবিষ্যতে কাহার আত্মার অবস্থা কি হইবে, তৎসন্ন্ধে 
গোর্েগ অনুসন্ধানে ব্যাকুল না থাকিয়া তিনি কেবল প্রত্যেক 
সৎ কার্যের মুল ও পূর্ণতার হেতুভূত “ঈশ্বরের মঙ্গল ও সন্তোষ- 
বর্ধক ইচ্ছা" (১) কি তাহাই জানিতে আপনাকে নিয়োগ করি- 
লেন। রাজি রলেন “ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এক সৎকর্ম 
কর, তাহাহইলে তুমি ততপ্রদেশে বাস করিবে, এবং তাহার 
অন্ুগ্রহসম্পদে পুষ্ট হইবে (২)।” 

৩। অংগ্রামে পরিশ্রম ও সক্কটের ভয় জীবনের শোধন ও 
উন্নতির প্রধান বাধা। ফলতঃ ইহা সত্য, যে সকল ব্যক্তি আপনা- 
দের প্রবৃত্তি ও বাসনার বিরোধী ও অপ্রিয় বিষয় সকলকে পরান্ভৃত 
করিবার জন্ত হুদ যত করে, তাহারাই কেবল পবিভ্রতাতে অতি 
মাত্রায় অগ্রসর হয় এবং তখনই মানুষ ঈশ্বরানুগ্রহ সমধিক পরি- 
মাণে লাভ করে এবং ততমম্বন্ধে অগ্রসর হয়, যখন মে আপনাকে 
জয় করে এবং আত্মাকে ব্ষয়বিরত করে। 

৪। যদিও সকল মানুযঘের সমপরিমাণে অকল্যাণ পরাজতব 
করিতে হয় না, তথাপি ষে ব্যক্ি অন্তরে শান্ত, বাহিরে নিয়ুমানু- 
গত, অথচ পবিত্রতা অনুমরণে অলপ উৎসাহী, তদপেক্ষা ধাহাকে 
অনেকগুলি প্রবল রিপু বশে আমিতে হইবে, তাদৃশ অধ্যবসায়- 








(১ রোম ১৪২1 (২) নাম ৩৭1৩ । 


৭২ ঈশার অনুকরণ । 


অন্পত্ন সহকার্য্ে উত্সাহী ঈশার অনুগামী অধিকতর উন্নতি 
সাধনে সুক্ষম। 

৫। আমাদের মন্পূর্ণ সংশোধন পক্ষে ছুইটি বিষয় অতীব 
প্রয়োজনীয়; আমাদের প্রবৃত্তি বে সকল পাপকর বিষিষ্বে চরি- 
তার্থতা চায় তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, এবং যে কোন ধর্ম 
ও ভাবে আমাদের অসপ্পূর্ণতা আছে ততসন্ন্ধে পরিশ্রম করা। 
অপর ব্যক্তির যে মকল কাধ্য ও চরিত্র প্রধানতঃ তোমার অসস্ভোষ 
উৎপাদন করে মেইগুলি সর্বাগ্রে পরিহার করিবার জন্ত বিশেষ 
যত্বশীল হও। তুমি যেখানে থাক, প্রত্যেক বিষয় উন্নতির হেতুতে 
পরিণত কর; যদি তুমি সদ ্টান্ত সকল দেখ বা তদ্বিষয় শ্রবণ কর, 
উহারা তোমাতে অনুকরণের প্রবল অভিলাষ উদ্দীপন করুক ) যদি 
কিছু দূৰণীয় দর্শন কর, আপনি উহ! করিবার পক্ষে সাবধান হও 
অথবা যদি তুমি দৃষ্ণীয় কিছু করিয়৷ থাক, অতি সত্বর সংশোধন 
করিবার জন্ত যত্ব কর। তোমার চক্ষু যেমন অপরকে দেখে ও 
তোমার বিচার শক্তি তাহাদের দৌষ সাব্যস্ত করে, তুমিও সেইবূগ 
তাহাদের কর্তৃক দৃষ্ট ও নিন্দিত হইতেছে 

৬। একই ধর্মমমাজস্থ ভ্রাতবৃদ্দকে আশ্রহবান্‌, তক্তিভাবা" 
পর্ন, বিনীত, ভদ্র, বাহিরের আচরণে বাধ্যভাবাপন্ন দেখিলে যদি 
আহ্লাদ হর, ভাল লাগে, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে কাহা" 
কেও স্বেচ্ছ্চারী অনিয়তাচারী এবং যে পবিত্রতার অবস্থা সকলেই 
স্বাধীন ভাবে মনোনীত করিয়া লইয়াছে গেই পবিভ্রতার অবস্থা 
সম্পকীয় কর্তব্য পালনে মন্পূর্ণ অনিচ্ছ,ক দেখিলে মেই পরিমাণে 
কেশ ও অতুষ্টিকর। ঈদৃশ ছুমহত পরিত্রাণের প্রকৃতি ও অভিপ্রা 
বিস্বৃত হইয়া আমাদের হৃদরের সমগ্র চিন্তা ও অভিলাষ যাহ 


আমাদিগের সমগ্র জীবন শোধনে যত্ব। ধত 


হুদয়ের অন্থপযোগী উহার পরম শক্র_সেই ইঙ্সরিয়কাম 
সাংসারিক জীবনে নিয়োগ করা কি আপৎকর কি ক্ষতিকর! 

৭। অতএব ঘে পবিত্র কার্যের জন্ত আহত হইয়াছ, ততগ্রতি 
মনোযোগী হও, এবং তোমার মনের উপরে করুশে নিহত ঈশার 
প্রতিমৃত্তি নিরন্তর মুদ্রিত রাখ । ঈশার জীবন পর্ধযালোচনা করি- 
বার পর তোমার আপনার জীবন অনুশীলন করিলে দেখিতে পাইবে, 
যদিও তুমি সেই শুভ দৃষ্টান্ত বহুদিন পর্যন্ত অনুকরণ করিয়া 
আসিতেছ, তথাপি উহার অনুরূপ হইবার জন্য কি প্রকার অযদ্্ 
করিয়াছ দেখিয়া তোমার লজ্জিত ও আগ্রভিত হইবার পক্ষে বিশিষ্ট 
হেতু আছে। যেব্যক্তি যত্ব ও ভক্তি সহকারে তাহার প্রভুর 
(ঈশার) অতীব পবিত্র জীবন ও ক্লেশ বহন সাধন করে, সে ব্যজি 
তাহার মুক্তির পক্ষে ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় বিষয়সকল এত প্রচুর 
প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে যে, ঈশীর বাহিরে বা ঈশা অপেক্ষা তাল, 
আর কিছুই তাহার অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন হইবে না (১)। 
হায়! তরুশবিদ্ধ ঈশা যদি আমাদিগের হৃদয়ে আমিতেন, কত 
শীস্র কেমন প্রচুরপরিমাণে আমরা শিক্ষিত হইতাম । 

৮। একজন উৎসাহী জাগরূক ঈশার অনুবন্থা ব্যক্তিকে 
যাহা আদেশ করা হয়, তাহা অতি আহ্লাদসহকারে তিনি নির্বাহ 
করেন, শ্রবং দবীরতা সহকারে বহন করেন) কিন্ত যেব্যক্তি শিথিল 
ও নিরুংসাহ, সে বিপদের উপরে বিপদ সহা করে এবং সকল 
মানুষ অপেক্ষা! সে দুঃখী, কেন না তাহার আস্তরিক ও আধ্যাত্মিক 
মান্না নাই, অপিচ যাহা কিছু বাহিক এবং দৈহিকবিকার- 





(১ ১ কর ২২। 


৭৪ ... ; ঈশীর ভহুকণে। 


সন্ত তবশক্কন তংপক্ষে নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি নির্বন্ধসহকারে 
“ঈশার সুখবাহ যুগের, ( ভ্বোঘালির ) নিরোধ দূরে নিক্ষেপ করে, 
দে-ব্যক্তি কেবল অপরিহার্য বিনাশের বিপদে আব্রীস্ত তাহা নহে, 
সে.জীবনে বিশ্রান্তি ও স্বাধীনতার যে আশী। করে তাহাতেও আপ- 
নাকে বঞ্চিত দেখিতে পাইবে । কারণ যেখানেই কেন সে তাহার, 
হৃদগ্নের কল্পনা ও অভিলাষ নিয়োগ করুক না ভ্রমাবয়ে অবরোধ, 
নিগীড়ন এবং বিতৃষ্ণ উপস্থিত হইবে। 

৯। ধাহারা ইচ্ছা পূর্বক কঠিনতর অংঘমনের অধীন হইফ়া- 
ছেন; ধাহারা পাশব জীবনের আমোদ ও উদ্বেগ হইতে সর্কথা 
বিরতির অবস্থায় স্থিতি করিতেছেন ) ধীহার! কদাপি বাহিরে যান, 
আন আহার করেন, সামান্ত বন্ত্র পরিধান করেন, সমধিক পরিশ্রম 
করেন, কথা অল্প বলেন, অধিক রাত্রি জাগরণ করেন, প্রত্যুষে 
উখান করেন, অধিকক্ষণ প্রার্থনা করেন, পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করেন 
এবং কোন না কোন পবিত্র সাধনের অধীনে আত্মাকে নিরন্তর রক্ষা 
করেন, হাদিগের দৃষ্টান্ত তুমি পর্ধ্যালোচনা কর। ঈশার প্রথম 
অনুবস্বাঁ ও প্রেরিতগণের আধ্যাত্মিক ও দেব্তাবাপন্ন জীবন তোমার 
অনুরর্তনের বিষয় মনে কর এবং এ বিষয়ে সন্দেহ করিও না, 
যে মকল ব্যক্তি হৃদয়ের অভিলাষ ঈশ্বরেতে স্থাপন করে, তাহাদিগের 
প্রতি স্রাহার যে করুণা মেই করুণা তোমাকেও উহার অনু- 
বর্তনে সমর্থ করিবে। এই পথে তুমি ক্রমিক বর্ধনশীল আশ! ও 
সামধ্যে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং এই পথে তুমি এত শীস্্ শী 
দর্ণের সমীপবস্তাঁ হইবে যে, তুমি মানবীয় বল, সান্তনা ও মির 
সত্বর তুচ্ছ করিবে এবং ভুলিয়া যাইবে। 

১০। ইচ্ছা! হয় ঈশ্বর যদি এরূপ করিতেন যে, মন ও.বাক্যে 


অ.মাদিগের সমগ্র জীবন শৌধনে ঘত্ব। ৫ 


তাহার পবিত্র নামের গৌরববর্ধীন বিনা, আমদের আর কোন কাজ 
না থাকিত, পান ভোজন বা নিদ্রার কোনপ্রয়োজন ন! থাকিত, তাই) 
হইলে নিয়ত ঈশ্বরের প্রশংসাবাদে এবং পবিত্রাত্বার জ্ঞানপ্রকাণক 
পৃণ্যবর্ধক প্রতাবে মনোনিবৈশ করিতে গারিতাম! ইহা হইলে 
শরীরের বিবিধ প্রয়োজন 'ও দৌর্কল্য বশত: দ্বগীয় জীবনের ছুখ 
কখন বিচ্ছিন্ন হইত না। অহো! এই সকল প্রয়োজন যদি 
একেবারে অন্তহিত হইত এবং এখন যে সকল আঁধ্যাত্বিক 
প্রনাদের কখন কদাপি আস্থাদ গ্রহণ করা যায়, শ্ষধার ব্ষিয় না 
থাকিয়া কেবল তাহাই থাকিত। 

১১। ইঈশার অনুবস্থিসমুচিত জীবনে মীমুষ ঘখন এত দর 
অগ্রসর হয় থে আরদৃষ্ট বস্থ হইতে সীত্বনা অন্বেষণ করিতে 
হয়না, তখন সে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে প্রথমে সন্তোগ করিতে 
আরম করে; তথন মে ব্যক্তি “যে কোন অবস্থায় কেন অবস্থিত 
ইউক মা, সেই অবস্থাতেই খনথষ্ট থাকিবে” (১); তখন সম্পৎ 
তাহাকে উচ্ছ,মিত করে না অথবা দারিজ্য তাহাকে নিস্তেজ করে 
না, কিন্তু তাহার হৃদয় তধন সমগ্রভাবে সেই সর্কো সর্ধা ঈশ্বরে 
অটল ভাবে স্থিতি করে; ধাইার সম্বন্ধে কিছুই বিনষ্ট হয় না, 
কিছুই মু হয় না, কিন্তু সকল বিষয়ই তীহার গৌরববর্ধনার্থ 
অবস্থাম কারে এবং নিয়ত কাল তাহারই কল্যাণম়ী ইচ্ছার অনু- 
বর্তন করৈ। | 

১২। অচিরস্থাী প্রকৃতির প্রধান লক্ষ্য কি তদ্রিষয়ে নিরপ্তর 
অবহিত হও, এবং ম্মরণ কর, ঘে সময় একবার হারাইলে আর 





(১) ফিরি 81১১। 


4৬ ঈশার অনুকরণ । 


উহা কখন ফিরিয়া আসিবে না (১)। নিয়ত প্রত্ব ও সাবহিত 
ভাব বিনা পৰিভ্রতা কখনই অর্জন করিতে পার1 ষায় না; কারণ 
ষে যুহূর্তে তুমি এই সকল বিষয়ে শিথিলপ্রত্ব হইতে প্রবৃত্ত হও, 
ভুমি অন্তরে দৌর্কল্য, বিকার ও অশাস্তি অনুভব করিতে থাকিবে। 
কিন্তু যদি তূমি অস্কু্ণ উৎসাহ সহকারে অগ্রসর হইতে থাক, তুমি 
বল ও শাস্তিলাভ করিবে, এবং ঈশ্বরের করুণায় ও তাহার অনু- 
গ্রহে পবিত্রতার প্রতি তোমার যে শ্রীতি উদ্দীপিত হইয়াছে তঙ্ন্ত 
সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করিবে যে, দিন দিন “তোমার যুগ ( জোয়ালি) 
স্থখবাহ এবং তোমার ভার লঘু” ২) হইস্কা আসিতেছে। চিন্তা 
করিয়া! দেখ যে, কেবল উৎসাহী প্রযত্বশীল আত্বাই সকল কর্তব্য 
সকল ঘটনার জন্য প্রস্তত; শারীরিক কঠোর পরিশ্রমে ঘর্থাক্ত 
কলেবর হওয়া অপেক্ষা কুতভ্যাস এবং প্রচণ্ড রিপু সকল অব- 
রোধ করা সমধিক পরিশ্রমের ব্যাপার; যে ব্যক্তি কুদ্র ক্ষুদ্র পাপ- 
গুলি অবরুদ্ধ ও পরাস্ত. করিতে যত্ করে না, সে অজ্ঞাতসারে বড় 
বড় পাপে গিষা! নিপতিত হয়; এবং তুমি ষদি সমুদায় দিন ভাল 
ভাবে ব্যগ়িত করিয়া থাক সায়ংকালে নিষুত আনন্দলাভ করিবে। 
অতএব আপনার উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখ; আপনাকে উৎসাহো 
দীপ্ত ও সছপর্দেশের বিষয় কর, এবং অন্তে যাহা! করে করুক, তুমি 
কখনও শিধিলপ্রধত্ধ হইও না। যে পরিমাণে তুমি সমধিক বল- 
প্রকাশপুর্বক আত্মত্যাগ করিবে সেই পরিমাণে তুমি ঈশার 
জীবনানুকরণে সমধিক অগ্রসর হইবে। স্বস্তি । 


(১ একশ 4৩৬) 
(২) মূক ১৪।১৯। 


দ্বিতীয় পুস্তক। 


আধ্যাত্মিক জীবনের গৃঢ় স্তোগবিষয়ে উপদেশ। 





প্রথম অধ্যায়। 
আন্তরিক নংলাগ। 

১। আমাদের চির্ত পরিভ্রাণমহায় বলিয়াছেন "ঈশ্বরের 
রাজ্য তোমার অন্তরে (১)1* এই নীচ সংসারের আমোদ ও 
উদ্বেগ পরিহার কর, এবং সমগ্র হৃদয়ে সমগ্র ভাবে প্রত ঈশ্বরের 
দিকে উন্মধীন হও। দি তুমি বাহ বিষয় হইতে মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়া তোমার অন্তরে যাহা হইডেছে তৎপ্রতি উহাকে 
স্থিরভাবে স্থাপন করিতে পার, ভাহাহইলে সত্বর “ঈশ্বর রাজোর 
আগমন" অনুভব করিবে) কারণ পবিভ্রাত্বাতে যে আনন্দ ও শাস্তি 
ইনিপরায়ণ সংসারী জীব কখন গাইতে গারে না,“পবিত্াত্াতে 
সেই আনন ও শাস্তি ঈশ্বরের রাজ্য (২)1' দি তুমি তোমার 
স্তরে ঈশীকে গ্রহণ করিবার উপযোনী গৃহ প্রস্তত কর, ঈশা 
তোমার নিকটে আমিবেন এবং হার বিদ্যমানভার ওজল্যে 
তোমায় ন্তখী করিবেন) অস্তরেই তাহার সমুদয় গৌরব ও 
মৌ কাশ গায় এবং দেখান ভিনি যা করিতে আমোদ : 
লাত করেন। জানে হার দৃয়োছা আগমন হয়, উহার 
আত্মগৌরব সংবরণ অন্ত, তাহার সংলাগ হুমধর, হার প্রন 


(১ লুক ১1২১। (২ রোম ১৪১৭। 


৭৮ ঈশার অনুকরণ । 


সাস্বনা জীবনপ্রদ, এবং যে শাস্তি তিনি আনয়ন কয়েন তাহা সমূ- 
দায় বুদ্ধির অতীত । 

২। অহো বিশ্বস্ত আত্মা, এই বরকে ৫১) গ্রহণ করিবার জন্ত 
তোমার হৃদয় প্রত্ত কর, ইনি যে এই কথাগুলিতে তোমার নিকটে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “যদি কৌন মানুষ আমায় ভাল বাসে, সে 
আমার কথা৷ রাখিবে এবং আর্ার পিতা ভাহাকে তাল বাসিবেন 
এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও আমরা তাহার সঙ্গে বাস 
করিব (২১৯ তাহা পূর্ণ করিতে কখন অনবধান হইবেন না। 
অতএব ঈশাকে বিনা বাধায় তোমার হৃদয়ে আসিতে দেও, এবং 
তীহা ছাড়া আর কিছু যাহ! সে সকলকে তুমি অনধিকারপ্রবেশ- 
কারীর স্তায় অপসারিত কর। যখন তুমি ঈশাকে লাভ কর 
তখন তুমি ধনী, তোমার আর কৌন সম্পদে প্রয়োজন থাকিতে 
পারে না। তিনি তোমায় এরূপ শক্তিমত্তাসহকারে রক্ষা, করি- 
বেন, তোমায় এমন প্রমুক্তহস্তে আয়োজন দিবেন যে, তোমায় 
কোন মানুষের অব্যবস্থিততাবের উপরে আর নির্ভর করিবার 
প্রয়োজন থাকিবে না . মানুষের! অতি চলচিত্ত এবং প্রাতঃ- 
কালের মেঘের ন্তায় তিরোধানশীল, .কিন্তু ঈশা নিত্যকাল অঙ্গে 
থাকেন এবং তিনিই সেই বলও শাস্তির উতষ, যে উত্স..বাহা 
নিত্যকাল বহমান থাকিবে।, ত্) নার 
. ৩) প্রম্পরের স্গেহ অথবা দয়ার কার্য ্থারা যত বেনতিয 
হউক না, ভম্কুর ও নর .মান্বগ্রণেতে কোন, আখ্বস্ততা স্থাপন 
করিও না তাহাদের মনের অবস্থাপরিবর্তুনব্শতঃ যখন তাহারা 


(9 শলমন 091 .. (খ ধোহন ১৪২৩। 
০৩) মধি ২৮/২০। 


আসন্তারক সংলপি। ঠ$ 


বন্ধুতাহীন এবং অনিষ্টকারী হয় তধনতুমি ইুঃধ করিও না) কারণ 

“ধাভাসের নায় মনুষ্যেরা অস্থিরপ্রকৃতি এবং আজ যে ব্যক্তি 
তোমার পক্ষে আছে ক্কল্য মে তোমার বিপক্ষ হইতে পারে। কিন্ত 
তোমার লমগ্র আশস্ততা ঈশ্বয়েতে স্থাপন কর এবং তিনিই তোমায় 
ভয় ও প্র শ্রীতির আস্পদ হউন। ভিনি দৌধারোপকারীর 
বিপক্ষে তোমার হইস্া উত্তর দান করিবেন এবং তোমার অকল্যাণ 
হইতে উদ্ধার যাহাতে হত্্ তাহা তিনিই করিবেন। 

৪। এখানে তোমার স্থায়ী নগর নাই (১)) এবং তোমার যে 
কোন অবস্থা হউক না তুমি “এক গন বিদেশী ও যাত্রী,” এবং ষে 
পর্যন্ত না তুমি ঈশার সহিত মন্মিলিত হইতেছ তুমি কখন বিশ্রমি 
লাভ করিতে পার না।বখন পৃথিবী তোমান বিশ্রামের স্থান নয়, তখন ] 
তুঘি কেন পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া দীর়াইয়া আছ? স্বর্গ তোমার 
বামস্থান এবং সেখানে প্রত্যাবর্তনকালে ভূমি পৃথিবীর বিষয়গুলি 
ক্ষণকালের জন্ত কেবল দেখিয়া লইবে ; উহার! অপ্রতিরোধ্য কাঁল- 
জোতে ক্রতবেখে চলিয়া ঘাইতেছে, এবং উহাদের সাঙ্গে জঙ্গে 
তোম্বারপার্থিব জীবনওগত হইতেছে; অতএব মে দকলেতে "আসক্ত 
হইবার পক্ষে সাবধান হও) কি জানি বাঁ ভূমি ভাহাদিগের শৃঙ্খল 
বন্ধ হুইয্নাপড়, এবং তাহাদিশের বিদাশে বিনষ্ট হও। তোমার 
সিত্তা সর্বোচ্চ ঈশ্বরের সহিত থাস করুক এবং তোমান্ব বতিলাষ 
পারি রে 

৫1: বন ছুজি পরিত্রাের উচ্চ বহস্িউয় এবং টির 
অবস্থার অলৌকিক ভাব অনুধ্যান করিয়া উঠিতে অমমর্থ হও, 








(9 পহ্ত সস । 


৮ ঈশার অনুকরণ 


শুধন ঈশার ক্রেশবহনব্যাপার চিন্তা কর, এবং তাহার পবিত্র 
ক্ষতসমূহে নিরাপদে তোমার আত্মা স্থিতি করুক) কারণ 
কঠোরতম বিপৎপাতমধ্যে তুমি যদি ভক্তি সহকারে ঈশার ক্ষত 
ও কশাখাতসমূহের আশ্রয় গ্রহণ কর, তুমি প্রচুর বল ও সাত্বুনা 
" পাইবে এবং তুমি অহংকারম্তত তচ্ছতাচ্ছীল্যে এতদূর অবিচলিত 
থাকিবে যে, তুমি নিন্দার অতি বিষাক্ত বাণও বিন শাস্ত ভাবে 
বহন করিবে। 

*। ঈশীকে লোকে পরিত্যাগ করিয্বাছিল, এবং ছুঃখের 
চরমাবস্থায় তাহার শিষ্য ও বনুবর্ কর্তৃক তিনি পরিত্যন্ত হইয়া- 
ছিলেন ()। এই প্রকারে ক্লেশবহম এবং এই প্রকারে পরিত্যজ 
ও দ্বদিত হওয়৷ ঈশা! মনোনীত করিয়াছিলেন; অপরে তোমার 
ক্ষতি করিল, তোমায় দুপা করিল তংমন্বদ্ধে তুমি অভিযোগ 
করিতেছ? ঈশার শত্রু ছিল এবং নিন্দক ছিল, তুমি কি সকল 
মান্থযকে তোমার বন্ধু ও প্রশংসক পাইবে (২)? পৃথিবীতে তোমার 
সংগ্রাম চলিবার জন্ত যদি দারিদ্র্য না থাকে, তবে স্বর্গে তোমার 
সহিষুতা কি প্রকারে কিরীট পরিধান করিবে? .তুমি কি ঈশার 
বন্ধু ও অনুবর্তী হইতে পার, অথচ তাহার বন্জণার ভাগী ন! হইতে: 
গার (৩)? অতএব যদি ঈশার মক্ধে রাজ্য করিতে চাও তাহাহইলে 
তাহার জন্ত তাহার সঙ্গে তোমার হম্পা, ভোগ করিতেই 
হইবে (8)। . 

%) যি তু এক বার “শার হের সহযোগি জানিতে' 





(১ খাইজ। ৫০৩। লাম ১২৩। (২) ১ পিটর ২২৬২৪। 
(৩ ফোহন ১৪১৩1১৪ (8) ২ টিম ২1১১1১২: 


আন্তরিক সংলাপ । ৮১ 


এবং অজ পরিমাণেই হউক, তীহার প্রেমের দেবোচিত উচ্ছসিত 
তাৰ বুঝিতে, তৃমি বর্তমান জীবনের কল্যাণ অকল্যাণে তোমার 
আপনার যে টুকু অংশ তংগ্রতি তুমি উদ্দাসীন হইতে, এবং মানু- 
ষের অনুগ্রহ ও প্রশংসাকাজ্জী না হইয়া বরং তাহাদের 
নিন্দা ও ঘ্বণাতে আহ্লাদিত হইতে ; কারণ ঈশীর প্রেমের বিশেষ 
এই গুণ আছে ষে, উহা ষে আত্মাতে অবস্থান করে সেই আত্মা 
আপনাকে অম্পূর্ণরূপে দ্বণা করে। যিনি সত্যরূপী ঈশাকে তীহার 
ভিতরে পরিত্রাণ সহায়রূপে ভাল বাদেন এবং অদম্য অভি- 
লাষের দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হন, তিনি নিয়ত প্রক্ৃতভাবে ঈশ্বরের 
দিকে উদ্মুখীন হইতে পারেন, এবং ভাবে আপনার উদ 
আপনাকে উখাপন করিয়া স্বর্গের হুখকর বিশ্বান্তির কতক অংশ 
ভোগ করিতে পারেন (১) । 

৮। সেই ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানী এবং মানুষের দ্বারা নহে ঈশ্বর- 
কর্তৃক শিক্ষিত,ষিনি নাম ব প্রসিদ্ধি অনুসারে নয়, কিন্তু বিষয়গুলি 
যেরূপ সেইবূপে মেমকল অনুভব ওবিচার করেন। যিনি আধ্যাত্মিক 
জীবনের শক্তি জানিয়াছেন এবং পৃথিবীর বিনাশশীল বিষয়ব্যাপার 
হইতে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিষা লইঙ্কাছেন, তাহার 
আর সাধন্ভজনানুশীলন জন্য দেশ কালের প্রয়োজন নাই; 
সত্বর তিনি চিত্ত সমাধান করিতে পারেন, কারণ তিনি কখনই 
বাহ্ৃবিষয়ে সম্যক আবন্ধচিত্ত নছেন; শারীরিক পরিশ্রম অথবা 
অপরিহার্য কার্ধ্ে তাহার শৈত্য বিহত হয় না, কিন্ত যে সকল 
স্বটন! সমূপস্থিত হয় তাহার সঙ্গে তিনি আপনাকে প্রশাস্ত এবং 


স্পা 


(১ ফিলি ও২। 


৮হ ঈশ্শার অনুকরণ। 


সং্যতমনস্কতাবে মিশাইয়া লন, তিনি মানুষের চ্স্বভাব বা বিকৃত 
ব্যবহারে বিচলিত হন না, এবং নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিয়াছেন 
ষে, বর্তমান জীবনের শক্তি ও প্রভাবাধীন হইয়া আত্মার পূর্ণতার 
দিকে ক্রমিক গতি যে প্রকার অবরুদ্ধ হয় সেরূপ আর কিছুতে 
অবরুদ্ধ হয় না। 

৯। যদি তোমার আত্মার অবস্থা ঠিক থাকে, এবং তুমি 
অস্ত্রে পবিত্র হও, সমুদায় বাহিরের বিষয় তোমার পৰিভ্রতাবর্ধনে 
অনুকূল হইবে, এবং সে সকল তোমার নিত্যকালের কল্যা পার্থ 
একত্র মিলিত হইয়া কার্ধ্য করিবে (১); এবং যে হেতু তুমি সহত্র 
বিষয়ে বীতরাগ নও এবং সহত্র ঘটনায় পূর্র্বভাব ত্যাগ কর নাই, 
ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, তুমি এধনও “পৃথিবী সম্বন্ধে কুশে 
হত হও নাই, পৃথিবীও তোমার সম্বন্ধে তুশে হত হয় নাই” 

১০। জীবের প্রতি অতিরিক্ত এবং অপবিত্র প্রেমে মানুষের 
হৃদয় ফত অধিক অপবিত্র ও জড়িত হইয়া পড়ে, এমন আর কিছু- 
তেই নহে ২); কিন্তু যদি পার্থিব ও শারীরজীবন সত্তোগে সাত্বনার 
আশা দূরে পরিহার করিতে পার, তুমি সত্বরেই স্বর্গীয় অবস্থার 
গৌরব ও কৃতার্থতা অনুধ্যান করিতে ফমর্থ হইবে এবং পুনঃ পুনঃ 
সেই অধ্যাত্মসান্ুনাভানী হইবে, যে স্তন! পৃথিবী দিতেও পারে 
না লইয়! যাইতেও পারে না (৩)। 








(১) রোম ৮২৮। 
(২) ১ যোহন ২১৫। 
(৩) টাইটন ২।২। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
লজ্জা! ও ভদনায় বিনীত বাধাত। স্বীকার । 


১। কোন মনুষ্য তোমার সপক্ষ ঝা! বিপক্ষ, ততপ্রতি সম" 
ধিক চিত্তনিবেশ নিপ্রয়োজন, তোমার এই ব্ষিয়ে প্রধান ষত্ব ও 
উদ্বেগ থাকুক যে, তোমার জীবনের প্রত্যেক অভিপ্রায় ও কার্যে 
ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকিতে পারেন (১)। তোমার বিবেককে পবিত্র 
রাখ,ঈশ্বর তোমার চিরস্তন রক্ষক হইবেন্;এবং ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা 
করেন কোন মানুষের বিদ্বেষের ক্ষমতা নাই যে, তাহাকে আবাত 
করে (২)। যদি তুমি মৌন ও অধ্যবসায়মু ধৈর্য ক্লেশ বহন 
করিতে শিক্ষা করিয়া থাক, তাহাহইলে তুমি নিশ্চয় প্তুপ্রদত্ 
পরিত্রাণ প্রত্যক্ষ করিবে (৩); তোমার উদ্ধারের উপযুক্ত কাল তিনি 
জানেন, এবং উহা! সম্পন্ন করিবার জন্য অতি ফলোগধায়ী উপায় 
বিধান করিবেন; কাহার শুভ ইচ্ছাতে নিয়ত তোমার সমর্পিতাত্ব! 
হওয়া সমুচিত। প্রত্যেক উদ্বেগে সাহায্য দান এবং সকল প্রকারের 
অবমাননা হইতে সংরক্ষণ ঈশ্বরের অধিকারতুক্ত (৪)। 

২। আমাদের আত্মার বিনয় রক্ষার জন্ত ইহা প্রয়োজন যে, 
অন্ত লোকে আমাদের বিবিধ বিধিবিরুদ্ধ আচার জানিবে ও ভৎ- 
না করিবে; এবং ধর্মবন্ধুগণের মধ্যে কোন অপকারের ব্যাপার 
উপস্থিত হইলে যতোধিক বিনীত ভাবে অপরাধ স্বীকার করা যায়, 

ততোধিক সহজে অপরান্ধ ব্যক্তি শান্ত ও পুনর্ষিলিত হয়। 


(১ হজ্রনি২৫৮। (২) আইজ ৪১1১৩। 
(৩) মাম ৩৭1১৪; আক্টিস ১৭। (8) মাম১২১।২। 
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৩। বিনীত ব্যক্তিকে ঈশ্বর রক্ষা ও উদ্ধার করেন (১); 
বিনীত ব্যক্তিকে তিনি ভালবাসেন ও সান্তনা করেন (২); বিনীত 
ব্যক্তির নিকটে তিনি আত্মগৌরব সংবরণ করেন; বিনীত ব্যক্তিকে 
তিনি অত্যধিক পরিমাণ তাহার অনুগ্রহ বিতরণ করেন; এবং 
সেব্যক্তির বিনয়াবনতির অস্তে তাহাকে গৌরবে উন্নমিত করেন; 
বিনীত ব্যক্তির নিকটে তিনি পরিত্রাণের রহস্য উদ্দবাটিত করেন 
এবং মধুরাহ্বানে আহ্বান করেন এবং বলপুর্ব্বক তাহার আপনার 
দিকে আকর্ষণ করেন (৩)। পৃথিবীর দ্বণা! ও ভত্গসনা পরিবেষিত 
হইয্বাও বিনীত ব্যক্তি তবুও শান্তিতে থাকেন) কারণ তাহার 
শাস্তির স্থিরতা পৃথিবীর উপরে নহে কিন্ত ঈশ্বরের উপরে 
স্থাপিত ()। 

&। যে পর্যন্ত না তুমি সমুদায় মানব মধ্যে যে ব্যক্তি ুদদ্রতম 
তাহা হইতেও আপনাকে ক্ষুদ্র উপলব্ধি কর, সে পযন্ত মনে করিও 
না বে, তুমি পূর্ণতার দিকে কোন উন্নতি সাধন করিয়াছ। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


শান্তিমম্পন্নভ1। 


১। অপরের হদয়ে শাস্তি প্রত্যানীতকরিবার উপঘু হইবার পূর্বে 
সর্ধ প্রথমে তুমি আপনার হৃদয়ের শাস্তি নিরাপদ কর। বিদ্যার্জন 


(১) মাম ১১৩৬৭ । (২) ২ কর ৭৬1 
(৩) মি ১১।২৫। (৪) প্রবার্ধ ২৯২৩। 


শান্তিমল্পন্নত!। ৮৫ 


অপেকা শাস্তিসম্পন্নতা সমধিক প্রয়োজনীল্ক ১)। অপরাধারোপে : 
নিয়ত প্রশ্থত, ক্রোধী, উদ্ধত ব্যক্তি ভালকেও মন্দে পরিণত করে। 
ঘেব্যক্তি শান্তিতে অবস্থিত দে সংশয়বিমুক্ত, কিন্তু যে ব্যক্তি 
অমন্ষ্ট ও অহস্কৃত মে ব্য সর্ফবিধ ঈর্ষায় নিপীড়িত (২); 
তাহার আপনারও বিশ্রান্তি নাই; অপরকেও সে বিশ্রান্তি দেয় 
না; গে মেই কথা বলিয়া ফেলে যাহ! তাহার চাপিয়া রাখা উচিত 
ছিল, এবং সেই কথা! চাপিয়া রাখে যাহা তাহার বলা সমুচিত; 
অপরের কি করা কর্তব্য তদর্শনে মে অবহিত, কিন্ত মে আপনার 
কর্তন্যদন্ন্ধে সম্পূর্ন শিথিলযত্ব। তোমার প্রতিবেশীর মংশোধনে, 
ষন্গ করিবার পূর্বে তোমার আত্মমোধনে উৎসাহ নিয়োজিত 
হউক। 

২। তোমার আপনার মন্দ কার্যের দোষাপনয়ন এবং 
হেতুবাদ প্রদর্শনে তুমি বিলক্ষণ নিপুণ ও চতুর, কিন্ত অপরের 
কার্যের দোষক্ষালনবিধি প্রস্তত করিতে পার না, অথবা তাহারা 
আপনার! যখন উহা! আনিয়া উপস্থিত করে তাহা গ্রাহ কর ন|। 
যাহা হউক তোমার ভ্রাতার নিয়ত দোষাপনয়ন এবং আপনার 
দোষ দর্শন অধিকতর ঠিক হইত (৩)। যদি তুমি ইচ্ছা কর 
অপরে তোমার দোষ বহন করিবে, তাহা হইলে তোমারও অপ- 
রের দোষ বহন করা সমুচিত। বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি 
সেই শ্রীতি হইতে কি তয়ানক দূরে অবস্থান করিতেছ, যে প্রীতি 
"আশা করে, বিশ্বাম করে, এবং সমুদয় বিষয় বহন করে (৪)7" 
এবং মেই বিনয় হইতে কত দূরে, যে বিনয় যঘার্থ অনুতপ্ত হদয়ে, 





১) মি ৫। (২) প্রবার্ক ১৫1১৮ । 
(৩) &১৮১৭। (8) ১ কত.১৩৪৮ ২ 
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আপনাকে বিনা অন্ত কোন জীবের প্রতি ক্রোধ বা! ঈর্ধা জানে 
না। 

৩। ভদ্র ও শাস্ত ব্যক্তির সঙ্গে শাস্তিতে অবস্থান করা কাঠন 
হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা যে সকল ব্যক্তি শাস্তি অর্জন করিতে 
উন্মুখ তাহাদের পক্ষে বড়ই নখকর; কারণ আমরা স্বভাবতঃ 
সেই সকল লোককে অধিকতর ভাল বাসি যাহাদের ভাব ও 
স্বতাব আমাদের আপনার সঙ্গে মিলে, কিন্তু যাহার! রুক্ষ স্বভাব 
ও বিপথগামী, অনিয়তাচারী ও অধীর, এবং যাহারা আমাদের 
মত ও অভিলাষ অতিমাত্রাম্ব খণ্ডন ও অবরোধ করে, তাহাদিগের 

. অঙ্গে শাস্তি রক্ষা করা বীরসমূচিত গোরবাস্থিত গুণ, যাহা কেবল 
লোকাতীতপরিমাণ অনুশ্রহ আমাদিগকে উপার্জন করিতে সক্ষম 
করে। ও 

৪। কোন কোন ব্যক্তি আছে যাহারা আপনার হৃদয়ের 
শান্তি রক্ষা করে এবং আপনার প্রতিবেশীদের সন্গে শান্তিতে 
অবস্থানকরে (১); আবার কোন কোন ব্যক্তি আছে যাহাদের 
আপনার কৌন শাস্তি নাই বলিয়! নিয়ত অপরের শান্তি বিশ্বটিত 
করিতে নিযুক্ত ; তাহার! ভ্রাত্গণের উৎপীড়ক এবং তদগেক্ষা 
আপনাদের হুদঘ্নের উৎপীড়ক। এমন কোন কোন ব্যক্তি আছে 
যাহার! কেবল আপনার শাস্তি রক্ষা করে না, কিন্ত যাহাদের 
শাস্তির অভাব তাহাদের হৃদয়ে শাস্তি প্রত্যানয়ন করা তাহারা 
প্রধান কার্য করিয়া লয়। সার কথা এই, এই ছুঃখের জীবনে 
যে পূর্ণ শাস্তি উপার্জন করা যাইতে পারে উহা দারিদ্র্য হইতে 
বিমুক্তি নহে, বরং বিনআ্রভাবে ধীরতা সহকারে ক্লেশবহন করা; এবং 


€১) রোম ১২১৮ । 


হজ ভাব ও পবিত্রতা । ৮৭ 


ঘে ব্যক্তি ক্লেশ বহন শিক্ষা করিয়াছে সেই নিশ্চয় অধিক পরিমাণ 
শাস্তি অধিকার করিবে) সে ব্যন্িই আত্মজরী, পৃথিবীর প্রু, 
এবং স্বর্ণের উত্তরাধিকারী । 





চতুর্থ অধ্যায়। 


মহজ ভাব ও পবিভ্রত1। 

১। সহজ ভাব ও পবিত্রতা ছুই পক্ষ,এই পক্ষদ্যযোগে মানুষ 
পৃথিবী এবং সমূদায় ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির উদ্ধাদেশে আরোহণ করে। 
সহজ ভাব অভিপ্রায়ে, পবিত্রতা অনুরাগে ; সহজ ভাব ঈশ্বরের 
দিকে উন্মুখীন হয়, পবিত্রতা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হয় এবং 
তাহাকে ভোগ করে (১)। 

২। অদম্য অনুরক্তি হইতে যদি তুমি বিমুক্ত থাক, কোন্‌ 
ভাল কার্য কঠিন বা ক্লেশকর হইবে না। এই আত্তরিক স্বাধীনতা 
তুমি তখনই ভোগ করিবে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্যতা এবং 
তোমার সহভাবাপন্ন জীবগণের কল্যাণ তোমার মনের একমাত্র 
সহজ ভাব হয়। 

৩। তোমার হৃদয় যদি ঠিক ভাবাপন্ন হইত, তাহা হইলে 
প্রত্যেক জীব দিব্য জ্ঞানগ্রস্থ, জীবনদর্পণ হইত, তন্মধ্যে তুমি 
জীবনদাতার নিজ শক্তি ও মন্গল ভাব অনুধ্যান করিতে সমর্থ 
হইতে; কারণ ছোট হউক বড় হউক, এমন জীব নাই যাহা 
ঈশ্বরের মন্গলম্বরূপের কীর্তিস্তস্ত নহে। 

৪। আত্মার এইকপই গঠন, বাহাবিষযসম্বন্ধে উহার এইয়পই 


(১ মথি ৫৮ 
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বিচার ও উপরন্ধি। যদি তোমার সহজ ভাব ও পবিত্রতা থাকিত 
তাহা হইলে বিনা ভ্রমে বিনা বিপদে তুমি সমুদায় বিষয় বুঝিতে 
ও দেখিতে; পবিত্র হুদয় নিরাপদে কেবল স্বর্গে পরিব্যাপ্ত নহে 
পাতিলেও। 

৫। যদি এ পৃথিবীতে আনন্দ থাকে, তাহা হইলে পবিত্র 
হৃদয় বিনা কে তাহাকে সম্ভোগ করে যদি বিপৎ ও তীত্র 
যাতনা থাকে, তাহা হইলে ক্ষতবিক্ষত আত্মা অপেক্ষা কে 
সকলে কষ্ট হয়? 

৬। অগ্বির ভিতরে লৌহ নিক্ষেপ করিলে যেমন উহার 
মালিন্য গিয়া বিশুদ্ধি লাভ করে এবং অগ্মিরমত উজ্জ্বল হয়, তেমনি 
থে আত্মা সহজ ভাবে ও পবিত্রতায় ঈশ্বরের দিকে উন্মুধীন এবং 
তাহাতে নিবিষ্ট হয়, সে পাপপ্রকৃতির বিকার হইতে রক্ষা পায় 
এবং “যিনি তীহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তীহার প্রতিচ্ছায়ায়* গঠিত 
“নৃতন মানুষে" পরিবর্তিত হইয়া যায়। 

৭। যে সকল ব্যক্তি পূর্ণতালাতের অভিলাষকে শীতল 
ভাবাপন্ন ও উৎসাহশৃন্ভ হইতে দেয়, তাহারা, সামান্য কাঠিন্ত 
দেধিলেই ভয় পায় এবং শীঘ্র ইন্জরিয়হৃখসেবার সান্তৃনান্বেষণে 
পশ্চাদগামী হয়; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে সেই অভিলাষ জাগ্রৎ 
রাধা হয় এবং ক্রমিক আত্মত্যাগ এবং ঈশা যে সন্থীর্ণ পথ আমা- 
দিগকে তীহার অনুবর্তন করিতে আহ্বান করিয়াছেন, সেই পথে 
সুদৃঢ় তাবে অবস্থান স্বারা সবল হয়, সেই সকল ব্যক্তির প্রতি- 
পদবিক্ষেপ সহজ হইতে অর্ধিকতর সহজ হয়, এবং যে পরিশ্রয 
একবার তাহাদের নিকট দ্রতিক্রম্য মনে হইয়াছিল এখন তাহারা 
তাহা অতি লু অনুভব করে ॥ 


পঞ্চম অধ্যায়। 
দিজের প্রতি অতিমিবেশ। 


১। আমাদের নিজের প্রতি আশ্বস্ততা স্থাপন করা উচিত নয়, 
কারণ অনেক সময়ে ঈশ্বরানুগ্রহ ও বুদ্ধি আমাদের এ উভয়েরই 
অভাব হয়। যে আলোক আমাদের আছে উহ! যৎসামান্ত, এবং 
যদ্বশৌখিল্যবশতঃ উহা শীঘ্রই হারাইস্বা যায়। অনেক সমস 
এই স্তরে অন্ধকারমন্্ধে আমাদের বোধও থাকে না; আমরা 
অনেক সময়ে অন্তায় করি, এবং উহার হেতুবাদ দেখাইয়া আমা- 
দের অপরাধ আরও বাড়াইয়া ফেলি; আমরা রিপুগণ দ্বারা অবশ 
ভাবে নীত হই, অথচ তাহাকে উৎসাহ বলিয়া তুল করি; আমরা 
আমাদের ত্রাতববর্গের ছোট ছোট ম্থলনের জন্ত কঠোর ভাবে 
ভঙ্না করি এবং আমাদের বড় বড় পাপ দেখিয়াও দেখি 
না (১)) অপর কর্তৃক আমাদের উপরে যে ক্রেশ আনীত হয় 
তাহা বিলক্ষণ অনুভব করি এবং নিরন্তর তাহাই চিন্তা করি, 
কিন্তু পরে আমাদের জন্ত ক্লেশ গাইলে তাহা! ভাবিও না। 
এক ব্যক্তি যদি আপনাকে ঠিক নিরপক্ষপাতে পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিত, তাহাহইলে তাহার প্রতিবেশীকে কঠোর ভাবে বিচার করি- 
বার কারণ দেখিতে পাইত না। 

২। অন্তান্ত মকল বিষয়ে যত্বাপেক্ষা! আপনার উন্নতির তুই 
অধ্যাত্বভাবাগন্ন ব্যক্তি শ্রেষ্ট মনে করেন এবং যে ব্যক্তি আপনার 
আচরণ ঢৃঢ়রপে পধ্যাবেক্ষণ করে সে অপরের আচরণসনন্ধে 





(১ মথি ৭৩। 


৯৯ ঈশার অনুকরপ। 


অহজে তৃষীস্তাব অবলম্বন করিবে। কিন্তু যদি তুমি তোমার 
মনোভিনিবেশ নিখিল মানবের, নিখিল ব্যক্তির বিষয় ব্যাপার হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি কখন অধ্যাতবভাবা- 
পন্ন মানবের দিব্য জীবন উপার্জন করিতে পারিবে না। ফে 
ব্যক্তি শুদ্ধ কেবল ঈশ্বরের সহিত আত্মার পুনমিলন অভিলাষ 
ও অভিপ্রায় করে, সে পৃথিবীতে যাহা দেখে বা গুনে তদ্থারা 
হজে বিচলিত হয় না। 

৩। ষদি তুমি পার আমাষ বল, কোথায় তুমি ভ্রমণ করিতে- 
ছিলে, কখন তু্ি তোমার জদয় হইতে অন্তত্র গমন করিয়া- 
ছিলে; এদ্রিকে ওদিকে দৌড়াইয়া তাড়াতাড়ি লোকদিগের 
বিষয় কার্ধ্যের পরধ্যবেক্ষণে যে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে এবং অব- 
হেলা করিলে সেই আপনার জন্য কি লাভকর বিষয় বাড়িতে লইয়া 
আঙমিলে (১)% যে ব্যক্তি অন্তরের শাস্তি এবং দেবপ্রক্কৃতির 
সহিত পুনমিলন অভিলাষ করে, ভাহার সকল মানুষ সকল বিষ 
গশ্চাতে ফেলিয়া কেবল ঈশ্বর ও তাহার নিজের আত্মাকে দৃষ্টি 
অন্লিধানে রাখা উচিত। 

৪। পৃথিবীর উদ্বেগ ও আমোদ হইতে মুক্ত থাকার উপরে 
হখন তোমার পূর্ণতার দিকে উন্নতি নির্ভর রে, তখন তোমার 
চিন্তে ঝে পরিমাণ তাগাদিগের মৃল্যবন্তা বোধ আছে সেই পরিমাণে 
উন্নতি অবরুদ্ধ হইবেই হইবে। কেবল ব্যর্থ নয় কিন্ত আপৎকর 
জানিয়া স্বষ্টবস্ত হইতে ষর্বিধ সাস্তনার আশা পরিত্যাগ কর, 
ইশ্বর এবং যাহা কিছু সাক্ষাৎ মন্বদ্ধে তাহাতে শ্থিতির উৎকর্ষ 
সাধনে সহায় হয় তত্ধযতীত জার কিছুই তোমার অমরাত্মার অভি- 





(২) মখি। ১৬২৬৬ 


বিশুদ্ধ বিবেকের আনন্দ । ৯২ 


লাষের পক্ষে সন্ত্রজনক, সুখকর, মহৎ বা উপযুক্ত নয় । বে আত্মা 
যথার্থ ভাবে ঈশ্বরকে ভাল বাদে মে আত্মা ঈশ্বর হইতে নিকৃষ্ট 

কল বিষয়কেই তুচ্ছ করে। অনন্ত নিত্যকালশ্থায়ী একমাত্র 
ঈশ্বরই সকল আশীঘুক্ত আত্মার জীবন, আলোক ও শাস্তিকূগে 
অকল বিষয় পূর্ণ করিয়া আছেন। 





ষষ্ঠ অধ্যায়। 
বিশুদ্ধ বিবেকের আনন্দ? 

১). “তাহার বিবেকের প্রমাণই ০১)” সাধু ব্যক্তির “আনন্দ”? 
বিশুদ্ধ বিবেক নিরবচ্ছিন্ন ছদয়োচ্ছবাসের ভূমি ও উহা কঠিমতম 
পরীক্ষার মধ্যে এক ব্যক্তিকে নিরবসন্ন রাখে এবং গভীর দরিদ্রতা 
মধ্যে আনন্দিত হইতে সমর্থ করে) কিন্তু অবিশুদ্ধ বিবেক 
জীবনের সর্বাবস্থায় ভয় ও অশাস্তিতে পূর্ণ। তোমার হৃদয় যদি 
তোমায় দোষী সাব্যস্ত না করে (২) তুমি নিরন্তর শাস্তি সম্তোগ 
করিবে। 

২। খন তুমি কিছু ভাল করিয়াছ, সে সময় ছাড়া অন্ত সময়ে 
আনন্দিত হইতে আশা। করিও না। ছুরাত্মা কধন যথার্থ আনন্দ 
অনুভব করিতে পারে না, অথবা অন্তরে শাস্তির আন্াদ পায় না 
কারণ দ্বয়ং প্রভু বলিয়াছেন “ট্রাত্বার শাস্তি নাই, (৩) তাহারা 
সেই তরঙ্গাকুল সমুদ্র স্তায় যে সমুদ্র একবারও তরঙগশুন্য হইতে 


পারে না, যাহার জল ক্রমান্বয়ে পন্ক ও কর্দম উর্ধে উত্তোলন 
৩১১১১ 
(১ ২ কর ১১২! (২) ১ যোহন ৩২১। 


(৩) আইজা; ৪৮২২। 


৯২ ঈশার অনুকরণ । 


করে।” যদি তাহারা বলে “আমর! শান্তিতে আছি, আমাদের 
কখন অমঙ্গল হইবে না, কে আমাদিগের অপচয় করিতে সাহসী 
হইবে ?* তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিও না; কারণ অকম্মাৎ 
তাহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরের কুদ্রমুর্তি প্রকাশ পাইবে, এবং তাহা- 
দের সমূদায় গর্ব ধূমের যায় কোথায় অনৃষ্ঠ হইয়া ষাইবে, এবং 
তাহাদিগের মনোগত ভাব বিনষ্ট হইয়া! যাইবে (১)। 

৩। ষেব্যক্তির অনুরাগ আছে তাহার “দুঃখ বিপদে গৌরব 
করা" (২) কিছু কঠিন নহে। কেন না এরূপে গৌরব করা “প্রভু 
ঈশার শে গৌরব করা” ত)। মানুষ থে গৌরব দেয় ও পায় 
তাহা! অভিক্ষণশ্থায়ী ও ক্লেশকর; ভয় ও ঈর্ষা সহকারে উহা 
আইসে এবং নিরাশা! ও পশ্চান্তাপে তিরোহিত হইয়া! যায়। সঙ্জ- 
নের গৌরব মানুষের মুখে নহে কিন্তু বিবেকের স্বরে ঘোষিত হয়; 
ঈশ্বরেতে এবং ঈশ্বর হইতে তাহাদের আনন্দ এবং সত্যেতে উহা 
প্রতিষ্টিত €৪)। যে ব্যক্তি নিত্যকালস্থাযী বধার্থ গৌরব অভিলাষ 
করে, দে কখন পার্থির বিষয়কে মূল্যবান জ্ঞান করে না এবং ষে 
ব্যক্তি পার্থিব গৌরব অন্বেষণ করে এবং হৃদয়ের সহিত উহাকে স্বৃণা 
করে না, সে এই প্রমাণ করে যে, সে ন্বর্গের নিত্যকালম্থাহী 
গৌরব ভাল বামে না, বা তত্প্রতি মনোনিবেশ করে না। 

৪। মানুষের নিন্দা বা! প্রশংসায় যাহার সুখ নির্ভর করে না, 
সেই ব্যক্তি কেবল সমধিক শাস্তি লাভ করিতে পারে । যদি তোমার 
বিবেক বিশুদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে তুমি সর্বাবস্থায় সন্থষ্ 
থাকিতে, এবং তোমার সম্বন্ধে লোকের মত বা প্রসিদ্ধি কি, সে 





(১ রোম ১২৮7 ২৮1১১। (২) &৫৩। 
(৩) গ্যাল ৬।১৪। (8) ১ কর ১৩/৬। 
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বিষয়ে তৃমি উতকন্ঠিত হইতে না; কারণ তাহাদের প্রশংসায় 
তোমার পবিত্রতা বর্ধিত হয় না, তাহাদের নিন্দায় উহা ক্ষয় পা 
না। তুমি যা, তুমি তাই, সমুদা় পৃথিবীর প্রশংসাতেও তোমাকে 
ঈশ্বরের চক্ষে বড় করিতে পারে না। তোমার আত্মার যথার্থ অব- 
স্থার উপরে ঘত তুমি তোমার মন স্থাপন করিবে, ততই পৃথিবী 
তোমার সন্বদ্ধে কি বলে ততপ্রতি তোমার সমাদর অল্প হইকে। 
মানুষ কেবল মুখ দেখে, কিন্তু ঈশ্বর “হৃদয় দেখেন ও অনুসন্ধান 
করেন”, মানুষ কেবল বাহিরের কাধ্য বিচার করে, কিন্তু ঈশ্বর 
যে মূল অভিপ্রায় হইতে কার্য উৎপন্ন হয় তাহা দেখেন। 

৫। বিনা আত্মগৌরবে ভাল করিয়াছি চিন্তা করা যথার্থ 
বিনষের প্রমাণ (১), কেন না সৃষ্ট জীবের নিকটে সান্তনা আশা 
পরিহার করা অধিকতর আস্তরিক বিশ্বাম ও পবিত্রতার লক্ষণ। 
যেব্যক্তি তাহার আপনার জন্ত মানুষের প্রমাণ আন্বেষণ করে নাঃ 
সে তদ্দারা ইহাই দেখায় যে, সে তাহার সমুদায় ব্ষয় ঈশ্বরকে 
অর্পণ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ তাহার অন্তঃকরণে। কারণ 
ধন্াত্বা পল বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি আপনাকে প্রশংসা করে” অথবা 
অপরে যাহাকে প্রশংসা করে মেব্যক্তি "গৃহীত হয় না” সেই 
কেবল গৃহীত হয় “ঈশ্বর যাহাকে প্রশংসা করেন (২)। 

৬। অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিচরণ করা এবং 
পার্থিব ্েহ মমতার দাস না হওয়া অধ্যাত্বভাবাগন্ন মানবের 
অবস্থা । 





(১ রোম ১২১০ $ (২) ২কর ১০১৮ 


সপ্তঘ অধ্যায়। 
মর্বোপরি ঈশাকে ভালবাস! । 


১। মেই ব্যক্তি ধন্ত যে ঈশাকে ভালবাসা কি জানে এবং 
তাহার জন্ত আপনাকে তুচ্ছ করে। এই ভালবাস! রক্ষণ করিবার 
জন্ত তোমার আপনার প্রতি ও সমুদায় জীবের প্রতি ভালবাসা 
ত্যাগ্গ করা কর্তব্য; কারণ একা ঈশাকে ভাল বাধিতে হইবে। 
জীবের প্রতি ভালবাসা অস্থায়ী ও শঠতাপূর্ণ; ঈশার প্রতি ভাল- 
বাসা বিশ্বস্ততাপূর্ণ। যে ব্যক্তি কোন জীবে আবদ্ধ হইয়া থাকে, 
যধন সে জীবের পতন হয় তখন তাহারও পতন হয়, যে ব্যক্তি 
ঈশাতে আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে সে চিরকালের জন্য 
দুমূল হয়! তাহাকে ভালবাস, এবং ততুপ্রতি অনুরাগ বর্ধিত 
কর) বর্গ এবং পৃথিবী বিনষ্ট হইয়া গেলেও তিনি তোমাকে কখন 
ছাড়িবেন না, অথবা তোমাকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না। তুলি 
ইচ্ছা কর বা না কর, হৃষ্টবিষয়সমূহমধ্যে তুমি যাহ! দেধিত্ছ 
এবং ভাল বাসিতেছ, ইহাদিগের সঙ্গে এক দিন তোমাকে বিচ্ছিন্ন 
হুইতেই হইবে; অতএব জীবনে মরণে ঈশাতে অমুরক্ত হইয়া 
থাক, এবং তাহার বিশবস্তরক্ষণাধীনে আপনাকে নিরাপদে রাখিয়া 
দাও, যখন সকল অস্থায়ী প্রাকৃতিক বিষয় অকৃতার্থ হইবে, তিনি 
একাই তোমাকে রক্ষা করিবেন। 

২। তোমার প্রিয়জনের এমনই পবিত্রতা যে, তোমার প্রেমের 
প্রতিবন্ধী আর কাহাকেও তিনি হইতে দিবেন না, আপনি তোমার 
হৃদয়ের সমগ্র অধিকার গ্রহণ করিবেন, এবং রাজা হইয়া রাজ- 


সর্বোপরি ঈশাকে ভালবাসা। ৯৫ 


সমুচিত কর্তৃত্বে তাহার আপনার উপযুক্ত সিংহাসনে উপবেশন 
করিয়া হৃদয়ে রাজ্য করিবেন । 

৩। যদি তোমার হৃদয়কে আত্মানুরাগ্ন এবং আপনার জন্ত 
জীবের প্রতি অন্থরাগশূন্ত কর, ঈশা নিরবচ্ছেদে তোমার. সঙ্গে 
বাস করিবেন। মানুষের প্রতি তোমার প্রেমের মূল ও উদ্দে্ঠ 
ঈশা না হইলে যে কোন প্রকারের প্রেম হউক না কেন। এবং 
সে প্রেমের যে প্রকার বিনিময় হউক না কেন, তুমি দেখিতে 
পাইবে উভয়ই ব্যর্থ ও অকর্মণ্য। অহো! মানুষের উপরে 
তোমার আশ্বস্ততা স্থাপন করিও না, শৃন্তগর্ভ নলতৃণের উপরে 

ভর করিও না। কারণ “সমগ্র মাংস তৃণসদৃশ, সমগ্র মানুষের 
গৌরব তৃণপুষ্পত্ল্য ; তৃপ শুকাইয়া হায়, উহার পুষ্প বারিষব 
পড়ে (১)।” 

৪। তুমি কেবল মানুষের বাহ্যাকারে প্রত্যয় কর,এজন্তই তৃমি 
শীন্ত বঞ্চিত হও; এবং যখন তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে লাত ও 
সান্তনা অন্বেষণ কর, তুমি নিশ্চয় নিরাশ হইবে ও ছুঃখ পাইবে। 
যদি তুমি সকল বিষয়ে কেবল ঈশাকে চাও, তাহা৷ হইলে তুমি 
সকলেতে তাহাকে পাইবে; এবং যদি তুমি তোমার আপনাকে 
চাও, তোমার আত্মবিনাশার্থ তুমি তোমার আপনাকে 
পাইবে; কারণ যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে একা ঈশাকে অন্বেষণ 
করে নাঃ সমূদায় পৃথিবী এবং তাহার শ্রক্রগণ তাহার উপর ষত 
অমন্ল রাশীকৃত করিতে পারে, তদ্‌পেক্ষা সে আপনাকে অমঙ্গলে 
জড়িত করে (২)। 


পাশাপাশি 





(১) আইজ। ৩৫৬ ও ১১1৬। (২) নলমন ৩।১৩। 


অষ্টম মধ্যায়। 
ঈশার বন্ধুত্ব । 

১। যখন ঈশা সঙ্গে থাকেন, সকলই ভাল, কোন পরিশ্রমই 
কঠিন মনে হয়না, কিন্ত তিনি যখন সঙ্গে না থাকেন, সামান্ত 
দরিদ্রঙা অসহনীয় হইয়া উঠে। যখন ঈশা কখা না কন, তখন 
সমুদার সাস্তবনা তিরোহিত হয়, কিন্ত যাই আবার তিনি কথা 
বলেন-একটী কথা হউক-_আত্মা দুঃখ পরিহার করিয়া উঠে 
এবং বুঝিতে পারে তাহার সান্তনা প্রবল শক্তিতে পুনঃ প্রবত্তিত 
হইয্বাছে। এই হেছুতেই যাই মার্থা বলিল "আচাধ্য আসিয়াছেন, 
এবং তোমায় ডাকিতেছেন” (১) অমনি ম্যারি যে স্থানে বমিয়া 
লাজারসের মৃত্যুজন্ ক্রন্দন করিতেছিল সেই স্থান হইতে ব্স্ত 
সমস্ত হইয়া উঠিল। সেই ম্বথের সময়, যখন দুঃখ ও অশ্রপাত 
হইতে ঈশা তাহার আত্মার আনন্ন সন্তোগজন্ত ডাকিয়া লন। 

২। ঈশ] ছাড়া তোমার হৃদয় কেমন নিতান্ত শুদ্ধ ও নীরস 
হয়! ঈশা ছাড়। উহা যখন আর কিছু চায়, তখন উহার কি 
নিরতিশর ব্যর্থাভিমান ও নির্ব,দ্ধিতা (১)। সযুদায় পৃথিবী হারান 
অপেক্ষা তীঢ়াকে হারান কি অধিক ক্ষতি নয়? ঈশা ছাড়া পৃথি- 
বীতে তোমার কি লাভ (২)? ঈশা ছাড়া হওয়া নরকের গতীর- 
তম স্থলে বাস, ঈশার সঙ্গে থাকা বৈকুষ্ঠে বাস। যখন ঈশা 
তোমার সন্ধে থাকেন তখন কোন শক্রর ক্ষমা নাই যে, তোমার 
বিদ্ব উৎপাপন করে (৩)। যে ব্যক্তি ঈশাকে পায় মে অপরি- 





(১ যোহন ১১/২৮। (২) লিউক ৯২৫1 
(৩) রোম ৮1৩১। 


ঈশার বন্ধুত্ব ৯৭ 


হখোর় মৃদ্যের সম্পন পায়, এ সম্পন্‌ যাহা কিছু ভাল বলা ষাল্ 
তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ঈশ'কে যে হারায় সে সমগ্র পৃথিনী অপেক্ষাও 
অধিক হারায়; কারণ দে তাহার আপনার আত্মার স্বগাঁয় জীবন ও 
আলোক হারায়; যে ব্যক্তি ঈশাবিরহিত হইয়া! জীবন ধারণ, করে, 
সেই কেবল এ পৃথিবীতে দরিদ্র, এবং ঘে ব্যক্তির সহিত ঈশা 
বাম করিতেআহ্াদিত হন, সেই কেবল সম্পন্ন। 

৩। ঈশার সঙ্গে কখোপকথনে নিরতিশয় কৌশল চাই, 
এবং তাহাকে কিরূপে রাধিতে পারা যায় তাহ। জানিতে বিপুল 
জ্ঞান চাই। কিন্তু এ কৌশল মানুষের কৌশু নহে; এ জ্ঞান 
পৃথিবীর জ্ঞান নহে। বিনয়ী এবং শান্ত হও. ঈশা তোবার 
নিকটে আসিবেন; বিনআ ও উপাসনাশীল হও) তিনি তোমার 
সঙ্গে বাস করিবেন। পৃথিবীর ভোগের দিকে উন্মুখ হইয়া 
তুমি তোমার হৃদয় হইতে ঈশাকে সত্বর তাড়াইয়া দিতে পার 
এবং তোমাস যে অন্থুগ্রহ তিনি দান করিয়াছেন তাহা হারাইতে 
পার,এবং যখন তুমি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছ ও হারাইয়াছ, তখন 
তুমি কাহার আশ্রয় পাইবে, কোথায় বন্ধু পাইবে? বন্ধুহীন জীবন 
ভোগশৃন্ত ; যদি আর সকলের অপেক্ষা অনন্ত গুণে ভাল বাসিয়া 
খেষ্ট জানিয়া ঈশাকে বন্ধু বলিয়া মনোনীত না কর, তোমার 
জীবন ছুঃধ ও উৎসাদের দৃশ্ঠ হইবে। অতএব অন্ত কাহারও 
উপরে বিশ্বস্ততা ও আনন্দ স্থাপন উন্নন্ততা; ঈশা অপেক্ষা 
সংসারকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ঈশার ক্ষোত জন্মান অপেক্ষা বরং 
সমুদায় পৃথিবী একত্র হইয়া তোমার বিপক্ষাচরণ করে, তোমার 
ক্ষতি করে তাহাও তোমার মনোনীত করা ভাল। যাহা কিছু 
তোমার নিকটে প্রিয্ন তদাপেক্ষ। ঈশাকে তোমার বিশেষ ও সর্ব্- 


৯৮ ঈশার অনুকরণ। 


প্রধান শ্রীতির পাত্র হইতে দাও। সকল লোককে, এমন কি বন্ধুতা 
বিনিময় ও স্বভাবের বদ্ধনে ধাহাদিগের সহিত বন্ধ হইয়াছ তাহা 
দিগকেও ঈশার জন্ত ভাল বাসিতে হইবে ) কিন্ত ঈশাকে ঈশার 
জন্য তাল বাসিতে হইবে, কোন পরিমাণ বা বাঁধ বিচার না ফরিয়া 
একমাত্র ঈশাকেই ভাল বাগিতে হইবে, কারণ যাহা কিছু সম্ভবতঃ 
আমরা ভাল বাসিতে পারি, কল্যাণ ও বিশ্বস্ততায় তিনিই একা 
অনস্ত। তাহার জন্য এবং তাহার প্রেমের সামর্থ্যে যেমন তোমার 
বদ্ুগণ তেমনি তোমার শক্রগণ তোমার প্রিয় হইবে (১); সকলের 
জন্য, এমনি কি'তোমার শক্রর জন্য তোমার এই নিয়ত প্রার্থনা 
হউক যে, তাহারা তাহার জ্ঞান ও অনুরাগে কৃতার্থ হউক। 

৪। তোমারতিতরে যাহা কিছু ভাল আছে যেন উহাতোমার 
আপনার, এই ভাবে তাহার জন্ত প্রশংসিত বা আদুত হইবার 
অভিলাষ করিও না; কেন নাভাল হওয়ার যে প্রশংসা তাহাতে 
ঈগরের অধিকার ; তাহার কল্যাণগুণই কেবল নিরুপাধিক এবং 
আন্ুত্পন্ন ; যে কল্যাণগুণ তাহাতে স্বরূপতঃ নিত্যকাল বির'জ 
করিতেছে সেই কল্যাণগুণ তোমাতে সংক্রামিত হওয়াতেই কেবল 
তুমি ভাল। কোন এক ব্যংক্তর অনুরাগ তোমাতে নিবদ্ধ হউক 
এরূপ অভিলাষ করিও না, তোমার আপনার অনুরাগণ্ড অপরেতে 
নিবদ্ধ হইতে দিও না, কিন্তু ঈশা তোমার আপনার জদয়ে অপর 
সকলের হুদরে নিত্য জীবন, আলোক ও শাস্তি হইয়া অবস্থান 
করুন ইহাই তোমার একমাত্র অভিলাষ ও আনন্দের বিষয় 
হউক। 

৫। ঈদৃশ আত্তরিক পবিত্রতা ও স্বাধীনতার ভন্ত ব্য!কুল হও 
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ষে, কোন জীবের প্রতি তোমার ম্েহ তোমায় উদ্বিগ্ন বা দাস 
করিবার সামর্ধ্ও না পা) শান্তিপূর্ণ বিষযান্তর বিরহিতচিন্তে 
“স্থিরভাবে স্থিতি এবং প্রতুতে (তোমার) পরিত্রাণ প্রত্যক্ষ করিতে 
সমর্থ হইবার (১) পূর্ন তোমায় হৃদয়কে সর্ববিধ বার্থ- 
প্রণোদিত ন্েহ মমতা ও পার্থিব অভিলাষ পরিশুন্ত করিতে হইবে। 
জীবগণের প্রতি সর্ববিধ অত্যাসক্তি হইতে তাহার যে অনুগ্রহ 
তোমাকে বিমুক্ত করিয়া তাহার কল্যাণময স্বরূপের সহিত তোমায় 
এক করিবে এবং তিনি তোমার সহিত এক হইবেন এবং তুমি 
স্তাহার সহিত এক হইবে, সেই অনুগ্রহের আকর্ষণ ও (পাপ) 
নিবারণী শরক্তি বিনা তুমি ঈদৃশ উচ্চ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পার 
না। 

৬। যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এইরূপে মানুষের হৃদয়ে রাজ্য 
করে ও স্থিতি করে, তখন তাহার “সমুদায় ব্ষয় করিবার” সামর্থ্য ও 
উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন দৈবপ্রভাব স্থগিত হয়, তখন সে 
ুষ্ট স্বভাবের দারিদ্র্য ও দৌর্কবল্যে এবং অর্বববিধ দুঃখের কশামাতে 
আপনাকে নিক্ষিপ্ত অনুভব করে (২)। তথাপি এই পরিত্যক্ত 
সান্তবমাবিরহিত অবস্থায় তুমি নিরাশী হইও না; শান্ত ও 
বিনজ্ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ কর এবং ঈশার গৌর- 
বের জন্ত যাহা কিছু তোমার উপরে নিপস্িত হয়, শীতের পর 
শ্রীন্ব, রজনীর পর দিন, অন্ধকার ও ঝটিকার পর প্রশাস্তি ও 
হ্ধ্যালোক নিয়ত উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা স্মরণ করিয়া 
সহিষ্থতা সহকারে বহন কর । 





(১ লাম ৩৪৮ (২) লাম ১০৪২১ । 
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১1. আমাদের যধন দেবসান্তনা থাকে তখন 2:৯২ তল 
তুচ্ছ করা, সমধিক যত্বসাধ্য নহে; কিন্তু এ উভয় সাত্তবনার অভাব 
বহন করা এবং আপনার প্রতি সকরণ দৃষ্টি অথবা আপনার ভূত" 
পুর্ব মনঃকলিত যোগ্যতামস্বত্থে চিন্তা না করিয়া ঈশ্বরের গৌরবার্থ 
“অন্তরের অসান্তবনা” ধৈর্্য সহকারে সা করা লোকাতীত মহত্ব । 
যখন "ঈশ্বরের মুখের আলোক তোমার উপরে নিগতিত থাকে" 
তখন যদি তুমি শাস্ত ও তক্তিমান্‌ থাক, তাহ! হইলে উহা! আর 
একটি কি লোকাতীত গুণ হইল, কারণ ঈদৃশ গুতমুহূর্ত মকল 
জীবই অভিলাষ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তিকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ রক্ষা 
করে সে ব্যক্তি তাহার জীবনযাত্রা সহজ ও হুখকর ভিন্ন অন্যরূপ 
দেখিতে পায় না) এবং যখন সে সত্য দ্বারা পরিচালিত এবং 
সর্বশক্তিমান্‌ কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে, তখন যদি সে ভার অনুভব 
নাকরে অথবা কোন বিদ্বু দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহা 
আর আশ্চর্য কি? 

২। সান্ত্বনার অভাবের ভয়ে আমরা নিষুত সাস্তনা অন্বেষণ 
করি, এবং সাংসারিক স্বার্থময় অবস্থার মধ্যে সাস্বনা অন্বেষণ 
করিবে না, মানুষ অতি কষ্টে এত দূর আত্মবিরহিত হয়। 
ধরমার্থে নিহত পবিভ্রচেতা লরেন্স প্রধানযাজক সঙ্চরিত্র কিএক্টসের 
প্রতি অনুরাগ দমন করিয়া সংসার ও আপনাকে জয় করিয়া- 
ছিলেন; কারণ যদিও এ জীবনের যাহা কিছু আহণাদকর সমুদায় 


অসান্তনার অবস্থ!। ১০১ 


গেই ব্যক্তির প্রতি অনুরাগে নিবিষ্ট ছিল, তথাপি তীহার সহিত 
অকগ্মাৎ বলপূর্কক বিচ্ছেদ-ষে বিচ্ছেদ মৃত্যু বিনা আর কিছু- 
তেই অপসারিত করিতে পারিত না প্রশান্ত ধীরতা সহকারে 
তিনি বহন করিয়াছিলেন । অতএব ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে তিনি 
মানুষের প্রতি অনুরাগ পরাজয় করিয়াছিলেন, এব মানবের সহিত 
সংলাপে ষে সান্তনা, হর, তাহা হইতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই একান্ত 
ভাবে শ্রেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাদৃশ ধৈর্য ও আত্ম" 
সমর্পণ সহকারে ঈশ্বরগ্রীতির জন্য তুমিও অতি প্রিয় পরিচিত বন্ধু 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে শেধ। গাপ হইতে যে অপরিহাধ্য মারাত্ম- 
কতা উপস্থিত হইয়াছে উহার সার্বজনীন আধিপত্যবশতঃ 
সংসারে ষে ব্যক্তির যে অতিশয় প্রিয় তাহা হইতে তাহাকে 
বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে; এ পরীক্ষা প্রত্যেক মানুষেরই হইবে, 
হৃতরাং ঈদৃশ ঘটনায় যদি কাহারও ধৈর্ধ্চ্যুতিকর শোক সমুপস্থিত 
হয়, তাহা হইলে এই পাপের অপরিহার্য মারাত্মবকতাকেই নেই 
শোকের হেতুরূপে উপস্থিত করা যাইতে গারে। 

৩। সাংসারিক স্বার্থপ্রণোদিত প্রকৃতিকে জয় করিয়া! আত্মার 
সমগ্র অভিলাষ ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে দীর্ঘকাল কঠিন 
সংগ্রামের প্রয়োজন । যে ব্যক্তি আপনার অভিজ্ঞতা এবং শক্তির 
উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাকে মানবীয় সান্ু্নার অন্বেষণে 
সহজে বঞ্চিত হইতে হয়; কিন্তু ষে ব্যক্তি যথার্থই সেই ঈশাকে 
ভালবামে এবং আপনার অভ্যন্তরে গবিভ্রতা ও সত্যের মুল- 
তত্বাকারে তাহার যে পরিভ্রাণসম্পাদক শক্তি আছে কেবল 
ততপ্রতি নির্ভর করে, সে ব্যক্তি কখন ঈদৃশ ব্যর্থ সাম্ভনার দিকে 
উন্মধ হয না, অথবা কোন প্রকার ইন্রিয়বিকারজনিত আনন্দ 


১০২ ঈশীর অনুকরণ । 


অন্বেষণ করে না; বরং সে আত্মত্যাগের কঠোর কৃচ্ছ সাধন 
মনোনীত করিয়া লয় এবং ঈশার জন্য অতি ক্লেশকর শ্রম স্বীকার. 
করে। 

৪। অতএব ঈশ্বর যখন আত্মোৎপন্ন সান্তনা তোমায় অর্পণ 
করেন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ কর; কিন্তু স্মরণ রাখিও উহা 
তাহার দান, তোমার গুণে নহে; কিন্তু ইহাতে স্্ীত, শিথিল- 
যন্বশীল এবং প্রবল না হইয়া আরও বিনীত হও, আরও সর্ব্- 
বিধ আচরণে জাগ্রৎ ও তক্কিমান্‌ হও, কারণ সত্বরেই আলোক 
ও শাস্তির মুহূর্ত চলিয়া যাইবে, অন্ধকার ও প্রলোভন উভয় স্থান 
অধিকার করিবে; তবু যখন ঈর্ঘুশ ভীষণ পরিবর্তন উপস্থিত হয়, 
তখন তুমি নিরাশ হইও না, কিন্তু বিনয় ও ধৈরধ্যসহকারে স্বীয় 
সাক্ষাৎকারের পুনরাগমন প্রতীক্ষা কর) কারণ মঙ্গল ও শত্িতে 
অনন্ত ঈশ্বর সমধিক পরিমাণে তাহার অনুগ্রহবাহুল্য পুনরর্পণ 
করিতে অমর্থ ও ইচ্ছক। 

৫। ঈশ্বরের কাধ্যপ্রণালী যাহারা অবগত "আছে তাহা" 
দিগের নিকটে অধ্যাত্বজীবনের এই দিবা রজনীর আবর্তন নৃতন 
বা অনপেক্ষিত নহে; কারণ প্রাচীন বড় বড় সকল সাধু মহাজনই 
একবার সাক্ষাৎকার একবার বিচ্ছেদ অনুভব করিয়াছেন। ইহার 
ষ্ানতসবরূপ রাজর্ধি তাহার নিজের বৃত্তান্ত এইকূপে বর্ণন করিয়া" 
ছেন “যখন আমি সৌতাগ্গ্ে ছিলাম এবং আমার হ্ুদয়ে দেবানু- 
গ্রহের সম্পদে পূর্ণ ছিল, "আমি বলিয়াছিলাম; আমি কখন 
বিচলিত হইব না” (১)। কিন্তু এই সকল সম্পৎ শীঘ্রই তিরো- 
হিত হইল এবং তখন আপনাতে ভরটস্বভাবের দারিদ্র্য অনুভব 





(১) মাম ৩০৬ ॥ 
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করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন “তুমি আমা হইতে তোমার মুখ 
ফিরাইয়াছিলে, এবং আমি উতকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।” অথচ 
এই অসাস্মবনার অবস্থায় তিনি নিরাশ হন নাই, কিন্তু অধিকতর 
উৎসাহ সহকারে তাহার প্রার্থনা ও অভিলাষ ঈশ্বরের সমীপে 
এইরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন “হে প্রভো, আমি তোমারই নিকটে 
ত্রন্দন করিব, আমি আমার ঈশ্বরের নিকটে আত্মনিবেদন 
করিব (১)।” অনস্তর তাহার প্রার্থনা যে গৃহীত হইম়্াছে, এবং 
তাহার সৌভাগ্যের অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে এইরূপ 
তাহার প্রমাণ দেন, “প্রভু আমার কথা শুনিয়াছেন এবং আমার 
উপরে করণা প্রকাশ করিয়াছেন; ঈশ্বর আমার সহায় হইযা- 
ছেন (২)।” অপিচ এই করুণা ও সাহায্য কি প্রকারে ব্যক্ত 
হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন *তুমি আমার 
শোককে আনন্দে পরিণত করিয়াছ, এবং চারিদিকে আমায় 
আঙ্কাদে পরিবেষ্টন করিয়াছ (৩)।” যদি আলোক ও অন্ধকার 
নন্দ ও শোকের আবর্তন বড় বড় সাধুরও সাধারণ অবস্থা 
হয়, তবে নিশ্চষ আমাদের মত উপায়হীন দুর্বল জীব যখন, কখন 
উৎসাহে উচ্ছসিত কখন নিরুৎসাহে অবসন্ন হই, তখন আমাদের 
নিরাশ হওযব। উচিত নয়; কারণ পবিত্রাত্বা তাহার ইচ্ছার 
অিপ্রায়ানুসারে ৫) কখন আসেন কখন চলিয়া যান। এই 
মূলশৃত্রানুসারেই কৃতকৃত্য যোব বলিয়াছেন প্তুষি প্রত্যুষে 
মানুষকে সাক্ষাৎকার দান কর এবং অকম্মাৎ তাহাকে তুমি 
পরীক্ষা! কর (৫1 


(১ ই ৩০৮। (২) এ ৫818 । (৩) এ ৩০২। 
(৪) ঘোহন ৩৮। (৫) এফিন ১৫; যোব ৭১৮1 
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৬। অতএব অনন্ত মঙ্গল এবং পরমাত্বার আলোক, জীবন 
ও শীস্তি ব্যতীত আমি আর কিসের উপর আশা করিতে পারি, 
অথবা আর কোথায় আমার আশস্ততা স্থাপন করা সমুচিত? 
কারণ পবিত্রচরিত্র ব্যক্তিগণের আলাপই হউক, বিশ্বস্ত বন্ধু 
গণের প্রিয় সম্তাষণই হউক, স্তোত্র ও সঙ্গীতের মধুর নাদই 
হউক, জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আমোদেই হউক, এমন কি ঈশ্বরের 
প্রবক্তার উপদেশই হউক, ইহার কোন একটি বা সকল গুলির 
উপকারও যদি বিদ্যমান থাকে, আর যদি আমার আত্মা হইতে 
গবিত্রাত্বা অন্তহিত হন এবং আমায় আমার পতিত আত্মার 
দরিদ্রতা ও ছুরবন্থার মধ রাখিয়া যান, তাহা হইলে তাহা-. 
দিগেতে আমার কি লাভ, এবং তাহারা আমায় কি আনন্দ দিতে 
গারে? এরূপ অবস্থায় বিনীত বিন ধীরতা এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময় 
ইচ্ছাতে আমার ইচ্ছার সম্যক্‌ সমর্পণ ভিন্ন আর কোন উপায় 
নাই। 

৭। আমি এরপ ব্যক্তি কখন দেখিতে পাই নাই, ধিনি এমন 
বিশুদ্ধ এমন তক্তিমান্‌ যে, কখন তিনি দেবানুগ্রহের অভাব এবং 
অধ্যাত্ব উৎসাহের উপক্ষয় অনুভব করেন নাই; এবং কোন 
খধির আত্মা যে পরিমাণ কেন আনন্দ ও আরাটাবস্থায় উন্নমিত 
হউক না, তিনি কখন এই কঠোর পরীক্ষা হইতে বিষুক্ত হয়েন 
নাই। ঈশ্বরে অনুরাগবশতঃ যদি এই পরীক্ষা! ধীরতাসহফারে 
বহন করা যায়, তাহা হইলে ইহা দেবানুধ্যানের উচ্চাবস্থার পক্ষে 
আত্মাকে প্রস্তত ও উপযুক্ত করে। এই পরীক্ষাকে আগতপ্রায় 
সান্ত্বনার নিয়ত ভাবী লক্ষণ বিবেচনা করা যাইতে পারে এবং থে 
সকল ব্যক্তি আত্মসমর্পপ,বিনয় ও বিশ্বাস সহকারে উহা! বহন করে 
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তাহাদিগের পক্ষে উহা! বৈকুর্ঠের অপ্রতিহত প্রধানতঃ অঙ্গীকৃত সুখ । 
ধিনি “সকলের আদি" ও আন্ত “তিনি বলিয়াছেন “যে ব্যক্তি আত্ম- 
জর করে, ঈশ্বরের বৈকুঠধামমধ্যে যে জীবনত্রু আছে সেই 
তরুর ফল তাহাকে তক্ষণ করিতে দিব (১)।” 

৮। াস্মবনা ও দুঃখের বিপরিবর্তনের সাধারণ কারণ এই ;_- 
পতিতাবন্থার দারিদ্র্য বহনে সমর্থ করিবার জন্য মানৃষকে আত্ম- 
সম্তৃত সাত্তনা প্রদত্ত হইয়া থাকে; আবার মাস্তুনা এই জন্ত 
প্রত্যাহনত হয় কি জানি বা মানুষ সেই দানে উচ্ছসিত হইয়া 
দাতাকে তুলিয়া যায়। 

৯। সর্কবোপরি এই কথা ম্মরণে রাধিও যে, পাপপিশাচ 
কখন নিদ্রা যায় না, অথবা আমাদের শোণিত ম'ংসও সম্যক মত 
হয় নাই; অতএব সর্বদা সংগ্রামের জন্য প্রস্তত থাক, কারণ 
তুমি দক্ষিণে ও বামে চির নিরলস শক্রুকর্ৃক পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । 


দশম অধ্যায় । 
ঈশ্বরাদৃগ্রহ জন্য প্রকৃত কৃতজত1। 


১ যখন পরিশ্রম করিবার জন্য জন্মগ্রচণ কবিয়াছ, তখন 
বিশ্রাম কেন অন্বেষণ করিতেছ ? সান্তবনাপেক্ষা ধৈর্য, আনন্দাপেক্ষা 
ক্ুশবহনে বরং আপনাকে প্রস্তুত রাখ। 

২। সংসারী লোকেরা যদি সম্পত, সম্মান ও আমোদানু- 
সরণে নিবৃত্ত না হইয়া অধ্যাত্ব আমোদ ও সাত্না লাত করিতে 





(১) জেমূন ১১২) রেবে ২।৭। 
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পারিত, তাহা হইলে ভাহাদিগের মধ্যে এমন কে আছে যে, 
আহ্লাদের সহিত উহা গ্রহণ না করিত? স্বর্গ যে প্রকার পৃথিবীর 
অতীত, অধ্যাত্মব আনন্দ ও সাজ্ু্না সেইরূপ সাংসারিক স্বখ ও 
ইল্জিযবৃত্তির আমোদের অতীত; এগুলি হয় অপবিত্র নয শৃন্যগর্ভ 
গুলি কেবল পবিত্র, সারগর্ত, আনন্দকর এবং ঈশ্বরোৎপাদিত নব- 
প্রক্কৃতির ফল। কিন্তু ত্র গুলি ষে কোন সময়ে, যে কোন পরিমাণে 
অভিরুচি, মানুষ ভোগ করিতে পারে না; এবং সে দেখিতে পায় 
যে, প্রলোভনের সময় শীপ্র আইসে, এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। 

৩। বৃথা স্বাধীনতা এবং আ'পনার প্রতি আশ্বস্ততা হবর্গের 
সাক্ষাত্কার সমধিক পরিমাণে অবরুদ্ধ করে। ঈশ্বর অনন্ত মঙগলময়, 
পবিত্রাত্মাকে সমর্পণ করিয়া তিনি তাহার মুঙ্বলতাব প্রকাশ করেন; 
এই দানের জন্য পরাধীন ও সম্বলবিহীন লোকের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা 
ও স্ততিবাদ সহ সেই দানের প্রত্যর্পণ না করাতে মানুষ ষে 
নিতান্ত মন্দ তাহাই প্রদর্শন করে। দাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতাতে 
দানের শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়; অনুগ্রহের আোত অন্য দিকে 
ফিরাইয়া দিয়া, এক স্থানে বদ্ধ করিয়া এবং ষে মূল গ্র্রবণ হইতে 
আসিয়াছিল সেই মুল প্রত্রবণের দিকে ফিরিয়া যাইতে না! দিয়া 
হার গতি অবরুদ্ধ করা হয়। কারণ যাহারা প্রকৃত কৃতজ্ঞ 
তাহাদিগের উপরেই সমধিক পরিমাণে পরমাত্মার প্রভাব ঢালিয়া 
দেওয়! হয় এবং যাহ! নিয়ত বিনমীকে প্রদত্ত হয় তাহা অহঙ্কৃত 
হইতে প্রত্যাহৃত হয়। 

৪। আমি সেরূপ সাস্তবনা চাই না, যে সাত্তুনায় আমার পাপ- 
বোধ অপনীত হয়, তাদবশ অনুধ্যানও আমার ছন্ধ্য নহে যাহাতে 
আমাকে অহস্কৃত করিয়া তুলে; কারণ যাহা কিছু উচ্চ তাহাই 
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পবিত্র নয়, থে কোন অভিলাষ বিশুদ্ধ নয়, যাহা কিছু মধুর 
তাহাই সৎ নয়, যাহা কিছু মানুষের নিকটে প্রিয় তাহাই ঈশ্বরের 
সন্ভোষকর নয়। কিন্তু ষে অনুগ্রহে আমি সমধিক বিনীত এবং 
ভীত হই, আত্মত্যাগ আত্মপরিহারে সমধিক সমুৎহক হই, সেই 
অনুগ্রহই অতিরিক্ত পরিমাণে আমার গ্রহলীয়; কারণ যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরের দান সম্তোগ করিয়াছে, এবং উহ! হারাইয়া উহার অপরি- 
মেয় মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি যাহ! কিছু ভাল আত্মসাৎ 
করিতে সাহম না করিয়া বরং গভীর বিনয় সহকারে আপনার 
পতিত আত্মার দরিদ্রতা ও সন্বলহীনতা ্বীকার করিবে এবং তজন্ত 
বিলাগ করিবে। অতএব ষাহা ঈশ্বরের তাহ ঈশ্বরকে দাও (১১৮ 
এব যাহা ঠিক তোমার আপনার তাহা আপনি গ্রহণ কর; 
তোমার যাহা কিছু ভাল তাহার জন্ত তাহাকে গৌরব দাও, এবং 
তোমার আপনার জন্ত কেবল অপরাধের দণ্ড ও লজ্জা রাখিয়া 
দাও। 

৫1 তুমি আপনাকে নিম্নতম ম্থানে স্থাপন কর, তোমাকে 
উচ্চতম স্থান প্রদত্ত হইবে (২); কারণ যত উচ্চ অট্রালিকা নির্মাণ 
করা অভিপ্রেত, তত নিয়দেশে উহার পত্তনভূমি স্থাপন করিতে 
হইবে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘিনি মহন্তম মাধু তিনি আপনার 
দৃষ্টিতে অতীব হীন, এবং তীহাদিগের বিনযবের গভীরতার পরি- 
মাণানুসারে তাহাদিগের গৌরবের নিয্নত উচ্চতা । ধাহারা প্রকৃত 
গাঁ গৌরবে পূর্ণ, পার্থিব ব্যর্থ অভিলাষের জন্ত তাহাদিগের অব- 
কাশ নাই (৩); তাহাদের মূল ঈশবরেতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহারা 
স্বভাবতঃ আত্মগৌরবে মন্তকোত্তলন করিতে পারেন না। তাহাদের 





(১. মধি২২২১। (২) লুক ১৪১০। (৩) ঘৌহন ৫২৬। 


১০৮ ঈশার অক স৭। 


ঘাহা কিছু ভাল আছে, সে গুলি প্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করেন, 
এবং তজ্ন্য কল্যাণের পরম কর্তাকে গৌরবার্পণ করিয়া তাহারা 
“এক জন আর এক জনের নিকটে সম্মান অন্বেষণ করেন না, কিন্ত 
একমাত্র ঈশ্বর হইতে যে সন্ত্ম আইসে তাহাই গ্রহণ করেন (১) 
এবহ তাহাদের হৃদয়ের এই প্রবল অভিলাষ ও তীহাদের কার্যের 
এই প্রধান উদ্দেস্ট যে, ঈশ্বর আপনাতে ও তাহার সাধু সজ্জন- 
গ্ণেতে গৌরবান্বিত হইবেন। 

৬। যাহা তুমি পাও তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হও; তুমি আরও 
অধিক পাইবার উপযুক্ত বলিয়! গণ্য হইবে। ঈশ্বরের দানের 
মধ্যে ধিটিকে অতি সামান্ত বলিয়া লোকে: মনে করে, তোষবার 
নিকটে উহা মহত্রম হউক, এবং যাহা লোকে তুচ্ছ বলিয়া মনে 
করে উহা তোমার নিকটে অনুপম অনুগ্রহ হউক। দাতার মহত্ব 
তাহার সমুদায় দানের উপরে মহত অর্পণ করে, এবং স্বয় 
মহেশ্বর যাহা কিছু দান করেন তাহা কথন ক্ষুদ্র হইতে পারে না। 
উহা হইতে যে ক্লেশ ও দণ্ড আইসে তাহাও কৃতজ্ঞতা সহকারে 
গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ যাহা কিছু তিনি আমাদিগের সম্বন্ধে 
হইতে দেন, উহ! আমাদিগের পরিত্রাণের গুরুতর ব্যাপার সম্পা- 
দনার্ধ নিয়োগ করেন। অতএব যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হৃদয়ে 
রক্ষা করিতে অভিলাষ করে সে যেন উহা পাইয়া কৃতজ্ঞ হয় এবং 
যখন উহা অন্তঃহিত হয় তখন যেন ধৈর্য ধারণ করে; সে উহার 
পুনরাগমনের জন্ত ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিতে থাকুক এবং 
উহাকে যাহাতে আর না হারায় তজ্জন্ত বিশেষ ভাবে জাগ্রত ও 
বিনীত হউক। 


(১ যোহম ৫8৪ । 


একাদশ অধ্যায়। 


ত শাদৃরাগীর নংখ্যা অমল 


১। ঈশীর স্বর্রাজ্য ভালবাসে এরূপ তীহার অনেক লোক 
আছে, কিন্তু তাহার তুশবাহক অত্যল লোকই তিনি গাইয়াছেন? 
সাত্বনার সমাংশী হইতে অনেকে চান, কিন্ত তাহার হুঃখের অংশী 
হইতে অল্প লোকই ইচ্ছক; তিনি তাহার ভোজনের সঙ্গী 
অনেককে গান, কিন্তু তাহার উপাসনার সন্্ী অঙ্প। অনেক 
লোকই ঈশার সঙ্গে আনন্দ সক্মোগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহার 
জন্য ছু'খতোগ করিতে অত্যন্স লোক আছে) 'রোটিকাভন্ন' 
ব্যাগারে অনেকে তাহার অনুবস্তা হন, কিন্তু তাহার তিক্ত গান- 
পাত্র পান করিবার লোক অন্ন; অনেকে অলৌকিক ক্রিয়ার 
গৌরব সন্মের মহিত অনুবর্তন করে, কিন্তু হার ভুশের অব- 
মাণনার অনুবর্তনে লোকসংখ্যা অল্প! যখন দারিদ্যবিমুক্ত 
তখন অনেকে ঈশীকে ভালবাসে, যখন তীহা হইতে ভাহারা 
সাত্বলা পায়, তখন তাহাকে স্তব ও প্রশংস| করে; কিন্ত ঈশা 
ধখন তাহার মুখ লুক্কাফিত করেন এবং তাহাদের জন্য অতি অ্লই 
রাখেন, তাহাদের ভক্তি ও আগ্স্ততা তিরোহিত হয়, এবং হয় 
নিরাশায়, নয় অমস্তোষপ্রকাশে মগ্ন হয়। 

২। কিন্তু ধাহারা আপনাদের সাস্ুনার জন্ত নয়, কিন্ত ঈশার 
জন্য ঈশাকে ভাল বাগেন, তীহারা গভীর ছুখ ও বিপদের ভিত 
ঘেমন, তেমনি অত্যুক্চ সান্নার অংস্থাতেও তীহাকে ধন্যবাদ: 
অর্পণ করেন; এমন কি, ঘি তিনি তাহাদের হইতে জআপনার 


১১০ ঈশার অনথৃকরণ। 


সামনা ক্রমান্বয়ে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন, তথাপি ক্রমান্বয়ে 
তাহারা তাহাকে প্রশংসা করিবেন, ধন্তবাদ দিবেন। অহো, 
ঈশার প্রতি পবিত্র অনুরাগের কি মহতী শক্তি, ইহার সঙ্গে 
আত্মান্থরাগ ও আপনার লাভালাভের নিকৃষ্ট খাদ মিশ্রিত্ত নাই! 
যাহারা ত্রমান্য়ে সানতুনা অদ্বেষণ করে,তাহারা কি ভৃতিতুক্‌ নামের 
উপযুক্ত নয়? যাহারা আপনাদের মনের আমোদ ও বিশ্রাম 
বিনা আর কিছু চায় না, চিন্তা করে না, তাহারা ঈশার অনুরাগী 
অপেক্ষা আত্মানুরাগী, ইহাই কি সপ্রমাণ করে না? 

৩। এমন মানুষ কোথায় আছে, ষে ব্যক্তি পুরস্কারের 
আশ! না করিয়া ঈশ্বরের সেবা করে? জীবে এবং আপনাতে 
যাহা কিছু সম্পদ্‌ ও মূল্যবান্‌ বলিয়া মনে হয় সে সমুদার পরিহার 
করিয়াছে, এরপ প্রত "দীনাত্ম” কোথাও দেখিতে পাওয়া 
যায়? এটি একটি "ূ্যবান্‌ রত” প্রন্কৃতির বত দূর সীমা আছে 
তন্মধ্যেও ইহা অস্বিষ্ট হইবার উপমুক্ত। যদিও মনুষ্য তাহার 
সমুদার মন্পত্তি দুঃখীদিগের আহারের জন্য দেয় তবুও উহা কিছুই 
নহে 037 যদিও তাহার রক্ত মাংসের প্রবৃত্তি কঠোর কৃচ্ছ, সাধনে 
দমন করে, তবু উহার কোন গুরুত্ব নাই; যদিও সে বিজ্ঞানের 
বিস্তারিত তত্ব বোঝে,তথাপি সে অনেক গশ্চাগামী; যদিও তাহার 
মহত্বর গুণের ওঁজ্জল্য এবং উচ্চতম ভক্তির উৎমাহ থাকে, তবু 
এই “একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের” যদি অভাব থাকে তাহার অনেক 
অভাব থাকিবে। সে প্রয়োজনীয় বিষয় কি? সেই দীনাত্বতা 
বেীনাত্মতা চায় যে, সমুদয় জীবকে ত্যাগ করিবার পর আপনাকে 
ত্যাগ করা হয়, সম্যক প্রকারে আপনা হইতে বহির্গত হওয়া হয়, 


(১) ১ কর ১৭৩ ইত্যাদি। 





ভুশ বহনের প্রযোর্জন। ১১১ 


কিছুয়াত্র আত্মাহুরাগ ও আত্মসন্ত্রমের লেশমাত্র না রাখা হনব; 
এত দূর পর্যস্ত ঘে ধধন তাহার সমগ্র কর্তব্য সে সমাধা করিয়াছে, 
তখন সে আপনার হৃৎপিণ্ডের গ্রতি যেমন নিশ্চিত ভাবে জানে, 
তেমনি নিশ্চিত ভাবে জানিবে ও অনুভব করিবে ষে, সে আপনি 
কিছুই করে নাই। | 

৪। ঈদৃশ ব্যক্তি, আস্থানুরাগের অধীনে থাকিলে যে সকল 
অর্জ্দিত গুণ উচ্চ বলিয়া গণ্য করিত, নে সকল গুণের উপরে 
কোন মূল্যই স্থাপন করে না; *যাহা তাহাকে করিতে আদেশ 
করা হইয়াছে সে জমুদায় যখন সে করিয়াছে তখন জক্যের 
বাণীর সহিত মিলিত হইয়া! সে নিয্বত প্রমুক্ত ভাবে আপনাকে 
“অকর্মণ্য দীন" (১) বলিয়া ব্যক্ত করিবে। এইটী আত্মার 
মীনতা ও সম্বলহীনতা যাহা সামগাথকের সহিত মিলিত হইয়া 
বলিতে পারে পপ্রতো, আমি নিজে দীন ও অপদার্থ ২)!” অথচ 
ষে ব্যক্তি আপনাকে এবং সমুদায় জীবকে পরিত্যাগ করিয়া অতি 
নীচ অবমাননার অবস্থায় শান্তিতে অবস্থান করিতে গারে, তাহার 
মত কেহ ধনী নাই, প্রমূক্ত নাই, শক্কিমান্‌ নাই। 





দ্বাদশ অধ্যায়। 
ক্রশবহনের প্রয়োজন। 
১। “তুমি আপনাকে অশ্বীকার কর, তোমার তুশ তুলিয়া লও, 
এবং আমার অনুবর্তন করত) একথা সকলের নিকট কঠিন বলিয়া 


(১) লু ১৭১। (২) নাহ ৮১) 
0৩) মহি ১৬২৪। 


১১২ ঈশার অনুকরণ। 


মনে হত (১) কিন্ততেমনি কঠিন কথা শুনিতে হইবে ধখন সেই 
দৈরবানী বলিবেন, “রে পতিতগণ, আমার নিকট হইতে চিরস্্ন 
নরকাগ্নিতে প্রস্থান কর (২)।” অতএব এখন যে সকল ব্যক্তি ক্রুশ 
বহন রুরিরার আহ্বান মনোযোগের মহিত শ্ররণ ও ধৈর্যসহকরো 
অনুসরণ করিতে পারে, তাহারা শেষ বিচারের দ্ডাজ্ঞায় ভীত 
হইবে না। সেই ভীষণ দিনে স্বর্গে তুশের পতাকা প্রদর্শিত হইবে 
এবং যে মকল ব্যক্তি আপনাদিগের জীবন ভুশেবিদ্ধ ঈশার জীবনের 
অনুরূপ করিয়াছে তাহারা বিশুদ্ধ আশম্ততা সহকারে বিচারক 
ইঈশার স্গিধানে উপনীত হইবে। যে জুশ ঈশ্বরের দবর্গরাজ্যের 
গথে তোমাকে লইয়া! যাইবে সে ত্রুশ বহন করিতে তুমি তরে 
কেন ভয় কর? 

২। ভ্রুশেতেই জীবন, কুশেতেই স্বাস্থ্য; ক্রুশেতেই অর্বব- 
বিধ শত্রু হইতে রক্ষাপ্রাপ্ডি) কুশ হইতেই ছয় সুশীলতা, 
প্রকৃত ধীরতা, আগ্মার আনন্দ, আত্মজয়, পবিত্রতার পূর্ণতা উৎপক্ন 
হয়! ভ্রুশ বিনা অন্তত্র কোথাও পরিত্রাণ নাই, দেবলীবনের 
আশারও মুল নাই। অতএব তোমার ক্রুশ তুলিয়া লও,এবং ঈশাকে 
সেই পথে অনুবর্তন কর যে পথ অনন্ত শাস্তির দিকে লইয়া যায়। 
ভোমার জন্ত যে তুশে তিনি প্রাণ দিয়াছেন (৩), সেই ক্রুশ বহন 
করিয়া এই জন্য তিনি তোমার অগ্রে গমন করিয়াছেন যে তুমিও 
তোমার ক্রুশ ধৈর্যমহকারে বহন করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে 
প্লারিরে & ক্বাহার দন্ত তুপরি আত্মসন্বন্ধে মৃক্ হইতে সমর্থ 





(১) যোহম ৬া৬১। (২) মখি হ৫8১--৪৫। 
(২) যোহুন ১৯1১৭ 


তুশবছনের প্রয়োজন ১১৩ 


হইবে; এবং যদি আমরা তাহার সহিত মৃত হই আমরা তীহার 
সহিত পুনর্জীবিত হইব; “দি তাহার ক্রেশের ভাগী হই তাহা 
হইলে আমর৷ গৌরবেরও ভাগী হইব (3)।” [ও 
৩। দেখ, ক্রুশোপরি আত্মবিনাশেতেই সব; সমুদায় বাসনা 
ও প্রবৃত্তির সম্বন্ধ প্রতিদিন তুশোপরি মৃত হওয়া ব্যতীত জীবন 
ও শাস্তিলাভের অন্ত কোন উপায় নাই। তোমার যেখানে ইচ্ছা 
গমন কর, তোমার পরিত্রাপপ্রাপ্তির জন্য যে কোন প্রণালী তৃঙ্বি 
ইচ্ছা! কর অন্থসরণ কর, এই ক্রুশোপরি মৃত হওয়া অপেক্ষা! তুষ্ষি, 
উদ্ধ বা অধোতে কোন মহত্বর বা অধিকতর নিরাপদ পস্থা পাইতে 
পারিবে না। [ও 
৪। ষদিও তুমি আপনার মনঃকলনামত সমুদদায় কার্ধ্য 
নিষ্পন্ন কর এবং তোমার আপনার বিচারশক্তির নির্ধারণীানুসারে 
সে সমুদায় নির্বাহ কর, তবুও তুমি নিরন্তর এমন কতকগুলি, 
ক্লেশের বিষ দেখিতে পাইবে, যাহ! ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায়ই. 
হউক তোমাকে বহন করিতেই হইবে) সুতরাৎ তুমি নিয়ত 
ক্ুশ দেখিতে পাইবে; হত তৃমি শারীরিক ক্লেশ, নয় তুমি মান- 
সিক ছুঃখ যন্ত্রণা অনুভব করিবে। কখন কখন তুমি দেবানুগ্রহের 
অবিদ্যমানতা উপলব্ধি করিবে, কখন কখন তোমার প্রতি- 
বেশী তোমার হুশীলতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা করিবে; এবং এতদ- 
পেক্ষাও তুমি আপনার ভিতরে এমন একটি গুরুভার কখন কখন 
অনুভব করিবে ষে, কোন মানুষের সাহাষ্য তাহাকে অপনয়ন 
করিতে পারে না, কোন পার্থিব সান্তনা তাহাকে লঘু করিতে সমর্থ 
হয্র না; কিন্ত তোমার উপরে সেই গুরুভারের স্থিতি যত দিন 





(১ রোম ৬৮। 
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ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, তত দিন তোমাকে উহা বহন করিতেই 
হইবে। ছুঃখের ঘোরান্ধকারের অবস্থায় ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছাই 
সাস্তবনার কোন আলোক আমাদিগের নিকটে এই জন্য আসিতে 
দেয় না যে, আমর! ঈদৃশ বিনয় ও বাধ্যভাব শিক্ষা করিব ষে, 
আমরা আমাদিগের ভাবী ও বর্তমান সমগ্র অবস্থা তাহার সম্যক 
কর্তৃত্বাধথীনে রাখিতে পারি। 

৫। যে হৃদয় ঈশা যেরূপ ক্রেশানুতব করিয়াছেন সেই 
জাতীয় কেশ অনুভব করিয়াছে, সে হৃদয় ঈশার ক্লেশসমূহ 
যেরূপ ঠিক বুঝিতে পারে তেমন আর কোন হৃদয় পারে না। 
সর্বত্র ক্রেশ নিয়ত প্রন্তত রহিয়াছে এবং তোমার অন্ত 
প্রতীক্ষা করিতেছে । যেখানে ইচ্ছা পলায়ন কর তুমি উহাকে 
পরিহার করিতে পারিবে না; কারণ ঘেখানে ভূমি কেন পলায়ন 
কর না, তুমি আপনার সঙ্গে আপনাকে লইয়া গিয়া থাক এবং 
সেখানে গ্িয্া নিশ্চয় আপনাকে নিয়ত দেখিতে পাইবে উর্ধ 
বা অধঃশ্থ, অস্তরস্থ বা বহিঃস্থ যে কোন বিষয়ের দিকে তুষি 
যাও না, একান্তই তুমি ক্রুশ দেধিতে পাইবে; এবং যদি তুমি 
শ্রান্তি সম্ভোগ এবং গৌরবের অস্নীন মুকুট লাভ করিতে চাও, 
তাহা হইলে সর্ব স্বানে সর্ব ঘটনায় ইচ্ছাপুর্বক ক্রুশ বহন 
করা এবং "আত্মাকে সহিষ্তার অবস্থায় রক্ষা করা (১) 
নিতান্ত প্রয়োজন। 

৬। যদি তুমি ইচ্ছাপুর্কাক ক্রুশ বহন কর, উহা! সত্বর 
তোমাকে ক্লেশের অতীত স্থলে লইয়া যাইবে) সে স্থানে “ঈশ্বর 
তোমার হৃদয় হইতে পধুদায় দুঃখ শোক অপনয়ন করিবেন" (২)। 





(১) নুক ২১১৯). (২) হ্বাইদ1৫১1১১। 
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কিন্তু যদি তুমি উহাকে অনিচ্ছাপূর্বর্ বহন কর উহা! তোমার পক্ষে 
জনির্ববচনীয় ক্লেশকর ভার হইবে, অথচ তোমাকে উহার কেশান্ু-, 
ভব করিতেই হইবে) এবং তোমা হইতে উহাকে দূরে নিক্ষেপ 
করিবার জন্য বার বার অধীর ঘত্ব দ্বারা তুমি কেবল নিজেকে উহার 
ভারবহনে ক্রমান্বয়ে অক্ষম করিষ়ু! তুলিবে,পরিশেষে উহা তোমাকে 
নিম্পেষণ করিবে। | 

৭। যাহা হইতে কোন মনুষ্য কখন বিমুক্ত হয় নাই; 
ভাহা পরিহার করিতে তুমি কেন আশা কর? সাধুগণের মধ্যে 
কে দারিদ্র্য এবং ছুঃখ বিনা সংসারধাত্র! নিষ্পন্ন করিয়াছেন? 
এমন কি, আমাদের চিরধন্ত প্রদুও তাহার পবিত্র জীবনের 
এক মুহূর্ত "তাহাকে যে তিক্ত পানপাত্র পান করিতে 
দেওয়া হইয়াছিল" (১) তাহার আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া অতি 
পাত করেন নাই, এবং তিনি আপনার সম্বন্ধে এই কথা 
বলিয়াছেন যে, “গৌরবে প্রবেশ করিবার জন্য তাহারও ক্রেশ 
বহন এবং মৃতদ্দিগের মধ্য হইতে উত্থান কর! প্রয়োজন 
হইয়াছিল" (২)। অপিচ যে পথে ক্রুশ বহন করিয়া তোমার পরি- 
ভ্রাণের অধিনায়ককে অনুগ্রমন করিবার জন্য তুমি আহ্ত হইয়াছ, 
সেই পথ ছাড়িয়া গৌরবোদেশরে অন্ত পথ তুমি কেন অন্বেষণ কর? 
ঈশার জীবন নিরবচ্ছিন্ন জরুশ__অবিভগ্ন ক্রেশপরম্পরা, এবং 
ভূমি কি অবিশ্রান্ত বিশ্রান্তি ও আনন্দ অভিলাষ কর? হৃদি 
তুমি বিপদ পরীক্ষা বিনা অস্ত কিছু আশ। কর ভাহা হইলে তুমি 
বঞ্চিত, ভয়ানক বৰ্চত; কারণ এই পার্থিব জীবন ছুঃখে পরিপূর্ণ 
এবং ইহার প্রতি বিভাগ তুশাস্কিত (৩)। 





০) ঘোহন ১৮1১১। ২) লুক ২৪1২৩৪৬। (৩). দোষ ১৪৫১) 
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৮। যেখানেই কেন ত্রুশের সহিত স্বিজতৃপ্রা্ত ব্যক্তি 
সাক্ষাৎকার হউক না, তিনি যত অধিক আধ্যাত্মিক হন, 
ততই উহাকে বু'ঝয়া ফেলিবার পক্ষে সুক্ষ দৃষ্টি লাভ করেন; 
এবং তাহার ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং তাহার সহিত একত্বের 
অভিলাষের পরিমাণানুসারে তাহার গতত জীবনের দণ্ডস্বরূপ স্বর্গ 
হইতে বিচ্যুতিজনিত অকল্যাণসমূহের বৌধ বাড়িতে থাকে। 
কিন্তু এই ব্যক্তি এইরূপ ছুঃখ অনুতব করিয়াও তাহার ক্রেশসমূহ 
হইতে আশা প্রাপ্ত হন, কারণ যখন তিনি এ সকল বিনীত বিনত্র 
বশ্ততা সহকারে বহন করেন, তখন তাহাদের ভার ক্রমান্বয়ে হাস 
পাইতে থাকে; এবং সাংসারিক ব্যক্তিগণের নিকটে যে সমস্ত 
বিষন্ন ভয়প্রদ, তাহার নিকটে সে সমূদায় স্বগাঁয শাস্তির অঙগীকার। 
তিনি অনুভব করেন যে, নবজীবনপ্রাপ্ত মানবের বল, জীবন এবং 
শাস্তি_কষ্ট, ক্ষয় এবং পুরাতন জীবনের মৃত্যু হইতে-_সমুখিত 
হয়; এবং ভ্রুশে নিহত তাহার পরিভ্রাপসহায়ের যে জীবনানুবর্ভন 
ঈশ্বরেতে পূর্ব পূর্ণবস্থা পুনঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় সেই জীবনা- 
নুবর্তনের অভিলাষ হইতে তিনি ঘোরতর বিপদ পরীক্ষাতেও এত 
অধিক বল ও শান্তিলাত করেন যে, তিনি সে সকল ছাড়িয়া এক 
ঘুহূর্তও জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করেন না। এই বিষয়ের 
যথার্থ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধন্যাত্বা পল; তিনি তাহার সম্বন্ধে বলিশ্বা- 
ছেন, “আমি শ্ীষ্টের জন্য দৌর্ববল্, তত“নায়, অভাবেনির্ধ্যাতনে, 
ছুঃখেতে জাহলাদিত হই, কারণ যখন আমি হুর্ধল তখনই আঙ্গি 
প্রবল |” 

৯। বারা রাকা 
স্থায় এই বিনীত ও ধীর বশ্তজাব মাহুষের আপনার অন্তত 
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কোন শক্তির ফল নয় এবং মে উহা! আপনার বলিয়াও কোন 
অভিমান করিতে পারে না, কিন্ত এটি ঈশানু গ্রহের বিশুদ্ধ ফল) 
পতিত আত্মা স্বতাবতঃ যে বিষয়টিকে দ্বণা ও পরিহার করিত 
সেই বিষয়কে প্রীতি ও আলিঙ্গন করাইবার পক্ষে উহা প্রবলতর- 
ক্ূপে কার্য করে (১)। না; ক্রুশকে ভালবামা ও বহন করা, . 
শারীরিক প্রবৃত্িসমূদ্ায়কে অবরোধ এবং তাহাদিগকে সম্যক 
আত্মার অধীনতায় আনয়ন করা, সম্মান পরিহার এবং সুশীল! 
সহকারে অবমাননা গ্রহণ করা, আপনাকে দ্বণা করা এবং অন্তেও 
দ্বপা করে এইরূপ ইচ্ছা করা, সম্পদ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি এবং বছু- 
বিচ্ছেদ প্রশান্ত আত্মসমর্পণ সহকারে বহন করা এবং ধন সন্ত্রম 
ও পৃথিবীর আমোদ অভিলাষ না করা, মানুষের সাধ্য নয় (২)। 
যদি তুমি এ জমূদায় সম্পন্ন এবং এ সকলের ক্রেশ বহন 
করিতে আপনার ইচ্ছা ও বলের উপরে নির্ভর কর, তাহা হইলে 
অন্ত একটি জগৎ স্ট্টি করা যদ্রপ অসাধ্য সেইরূপ উহা! সম্পন্ন 
করিতে তুমি আপনাকে অসমর্থ দেখিতে পাইবে, কিন্ত তুমি 
তোমার অন্তরস্থ দৈবশক্ির দিকে যদি তোমার দৃষ্টি ফেরাও এবং 
কেবল তহাকেই সমুদায়ের কর্তা ও বহনকারী বলিয়া বিশ্বাস কর, 
তাহা হইলে সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমাতে সঞ্চারিত হইবে, 
এবং সংসার ও শারীরিক প্রবৃতি তোমার পদতলে স্তস্ত হইবে। 
যখন তুমি এই পবিত্র আশ্স্ততারাপ শস্ত্রে জিত এবং ঈশার ক্রুশ 
কর্তৃক রক্ষিত, তখন তোমার প্রধান শক্র পাপপিশাচের অতীৰ 


(১ গ্যালে ৫১৬1২৪। 
(২) ১কর ১২৭; ফিলি 61১৩। 


১১৮ ঈশার অনুকরণ । 


বিদ্বেষপূর্ণ প্রবত্বমমূহকে ভয় করিবার তোমার কোন প্রয়োজন 
নাই (১)। 

১০1 অতএব তোমার চিরধন্ত প্রভূ তোমার প্রতি অসীহ 
প্রেমের প্রমাণস্বরূপ যে ভ্রুশে আপনি বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেই 
ক্রুশ বার্থ বিশ্বস্ত ভৃত্যের শ্যায় ধৈর্য ও ছৃপ্রতিজ্ঞা সহকারে 
বহন করিবার জন্গ আপনাকে প্রস্তত রাখ। এই ছুঃখময় জীব- 
নের অগণ্য উৎপাত ও অসৃবিধা ধৈর্য সহকারে বহন করিবার 
জন্য তোমার আত্মাকে প্রস্তুত কর; কারণ যদিও তুমি পৃথিবীর 
অস্তিমভাগে পলায়ন কর, অথবা গভীর পর্কতগহ্বরে আপনাকে 
লুঙ্কায়িত রাখ, এ গুলিকে দেখিতে পাইবেই, এবং কেবল সহি- 
ফুতা সহকানে বহনই ইহাদের ক্ষমতাকে অকর্মণ্য,অথবা! যে সমস্ত 
ক্ষত উহারা উত্পাদন করিয়াছে সে জমুদায়কে পুরণ করিতে 
পারে ২) | তোমার প্রভুর প্রতি বন্ধুত্ব এবং “তাহার 
সহিত ক্ষোমার যে 'অংশ আছে” (৩) তাহা প্রদর্শন করিতে যদি 
তোমার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাহার তিক্ত পানপাত্র অন্ু- 
রাগভরে ও প্রমুক্তভাৰে পান কর। সাস্তনাদান ঈশ্বরের ইচ্ছার 
উপরে রাখিয়া দেও এবং তোমার পার্থিব জীবনের বিবিধ 
প্রকারের বিপদ পরীক্ষাকেই কেবল মনোমত সুখরূপে সর্বাপেক্ষা 
অভিলাষ কর; কারণ তোমার প্রাপ্যাংশরূপে" “বর্তমান সময়ের 
সমুদয় ছুঃখ ক্রেশ' যদি একীভূত হয়, তথাপি তোমাতে যে 
গৌরব অভিব্যক্ত হইবে মে গৌরবের সহিত তাহা উপমিত 
হইবার যোগ্য নহে (8)। 


(১ ২ কর ১1৪। (২) মধি ২০1২২ ২৩। 
6০) ঘোহন ১৩|১৮। (8) রোষ ৮1১৩। 
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১১। ধন তৃমি ভোষার আত্মামুরাগের উপরে ঈদৃশ প্রকৃত 
বিজয়লাত করিয়া যে ঈশার প্রতি প্রেম ছুঃখবিপদূকে কেবল সহজ 
নয কিন্তু অভিলষশীয় করিয়াছে,তধন সকল বিষয়ই তোমারনিকটে 
মঙ্লকর হইবে এবং তুমি বৈকুঠের দ্বার দেখিতে গাইবে । কিন্তু 
ঘখন প্রত্যেক বিপদ পরীক্ষা দুঃখ-ও ক্রেশকর হয় এবং উহাকে পরি- 
হার করা তোমার আত্মার অভিলাষ হয়, তখন তুমি অতীব দুর্ঘশ।" 
গ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পার না, এবং ষাহা তুমি পরিহার করিতে 
প্রয়াস পাইতেছ তাহা তুমি যেখানে যাইবে তোমায় অনুসরণ 
করিবেই। ক্রুশ ধৈর্য সহকারে বহন কা এবং তদুপরি আত্ম- 
বিনাশ সাধন করা পতিত মনুষ্যের অপরিহাধ্য কর্তব্য; এবং 
কেবল এই “সকলের ছারাই সে অন্ধকার, বিকার এবং ছুঃখ হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিতে এবং জীবন আলোক ও শান্তির অধিকার 
পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। যদিও তুমি ঘাধু পলের ন্যায় “অকস্মাৎ 
তৃতীয় স্বর্গে উত্তোলিত" (১) হও, তথাপি তুমি ছুঃখ ক্লেশ হইতে 
বিমুক্ত হইতে পারিবে না, কারণ সাধুপলের মম্বদ্ধেই তীহার 
উদ্ধারকর্ত। বলিয়াছেন, “আমার নামের জন্য কত বিষয়ে সে দুঃখ 
সন্থ করিবে আমি তাহাকে দেখাইব" (২)। অতএব ক্লেশভোগ 
করাই তোমার প্রাপ্য অংশ; এবং ধ্যে্য সহকারে ইচ্ছাপুর্্ক 
ক্লেশ বহন করাই তোমার প্রভুর প্রতি শ্রীতি ও বশ্ঠুতার প্রধান 
প্রমাণ। 

১২। অহো, “ঈশার নামের জন্ত কোন ক্লেশ" (৩) যদি তুমি 
বহন করিতে উপযুক্ত হইতে! তোমার জন্ত কি গৌরবই সঞ্চিত 


(১ ২ৰর ১২২। (২) ক্রিয়া! ১১৬। 
(০) 868১1 
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হইত, ঈশ্বরের সাধু সম্ততিগণের মধ্যে কি আনন্দই বিস্তার হইড 

এবং তোমার প্রতিবেশিগণের মধ্যে কি পবিত্র ধর্ম্োৎমাহই উদ্দী- 
পিত হইত! যদিও সকলে সহিষ্ণুভার প্রশংসা করে তথাপি অল্প 
লোকেই ক্লেশ সহিতে ইচ্ছুক) যখন মানুষেরা সংসারের জন্ত 
এত অধিক ক্রেশ সহ করে, ঈশার জন্ত কিঞ্চিৎ সহ কর! তোমার 
পক্ষে ভাল। 

১৩। জান যে, তোমার পতিতস্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি ও 
রিপৃগণসন্বন্ধে তোমার জীবন অবিচ্ছিন্ন মৃত্যু হইবে এবং 
ইহাও জান যে, তুমি ষত আপনার সম্পর্কে পূর্ণভাবে মৃত 
হইবে তত ঈশ্বরসম্পর্কে ঠিক জীবিভ হইতে আর্ত করিবে 
যে পথ্যন্ত না মনুষ্য অসহিষ্থতা এবং আত্মানুরাগ বশীভূত করে, 
এবং ঈশার জন্ত যেকোন দারিদ্র্যের ছঃখ সহ করিতে প্রস্তত 
হয়, সে পর্ধ্য্ত «স পরিত্রাণের হুমহৎ সত্য বুঝিবার উপযুক্ত হয় 
না। ইটি ঈশ্বরের নিকটে এত গ্রহণীয় এবং আত্মার পক্ষে এত 
মঙ্ধলকর যে, যদি বর্তমান জীবনের অবস্থা মনোনীত করা তোমার 
উপরে থাকিত তাহা হইলে সান্ত্বনা ও বিশ্রাস্তি অবিশ্রান্ত মস্তোগ 
করা অপেক্ষা তুমি ঈশার জন্য ছুঃখ ক্লেশ সহ করা শ্রেষ্ঠ মনে 
করিতে; কারণ ইহা তোমায় ঈশা এবং সকল সাধুগণের অনুরূপ 
করিয়া দিবে। বন্ততঃ আমাদিগের অবস্থার পূর্ণতা এবং ঈশ্বর 
কর্তৃক গৃহীত হওয়া নিরন্তর সাস্তুনা এবং উত্কট আনন্দের 
অবস্থাপেক্ষা সহিষতা সহকারে দীর্ঘকালশ্থায়ী কঠিন ছৃঃখ সঙ্হ 
করার উপরে সমধিক নির্ভর করে। 

১৪। রক্ত মাংসের স্বার্থময় পতিত জীবন, যে জীবন ঈশ্বর 
হইতে বিচ্ছেদ এবং তাহার সহিত শক্রতা ঘটায় সেই জীবন 
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হইতে মানুষ যদি ভুশ বহন বা আস্বাদন মৃত না হইযাও 
গন্য কোন গন্ায মুক্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে ঈশা তাহা 
নিজের বধায় িক্ষা দিতেন এবং আপনার দৃষ্টান্ত ঝরিতেন। 
কিন্তু ধাহারাই তাহার অনুমরণ করিতে চান তাহাদিগের সকলের 
ন্বনধেই তুশ বহন করা তিনি চাহিয়াছেন এবং এক জনকেও . 
বাদ না দিয়া তিনি বলিয়াছেন, “কোন ব্যক্তি যদি আমার অনুবর্তন 
করে তবে মে আপনাকে ঘন্থীকার কক, তাহার তু ঢুলিয় 
শক) এবং আমার অনুসরণ করুক (১) 

১৫। যে কর অবস্থা হইতে আমরা বিভ্রান্ত হইয়া গয়াছি, 
মেই অবস্থায় গুনরাবর্তলনিমিত্ত গথ বাহির করিবার জন্ত যখন 
আমরা সকল গ্রন্থ পাঠ করি এবং সকল প্রণালী গরীক্ষা। করিয়া 
দেখি, তখন কেবল এই দিদধান্ত অবশেষ থাকে) “বহ উদ্বেগের 
ভিতর দিয়া আমাদিগকে স্রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে (২) 





(১) মধি ১৬]২৪। ০ ভরিয়া ১৪২২। 
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মঙগলগণ্র মিশন প্রেম। 


কেশক্ বর্ন্থরপের সায্রোজ্য *1 





*কেশবচন্্ে বক্ষস্থরূপের সাম্রাজা* অদাকার বলিবার বিষয় 
এ দেপের সম্বন্ধে এ বিষয়টি কিছু নূতন নঃ, কিন্তু পাশ্টার্তা 
প্রদেশের পঞ্ডিতগণ বিষয়টি ভাল করিয়া হদঃজম করিতে পারেন 
নাই, তাই ভারতবর্ষের ধর্সন্বনধে তাহার বড়ই ভ্রান্তমত পোষণ 
করেন। তীহারা মনে করেন, অধৈতধাদ এ দেশের ধর্ম, অসৈঃ 
বাদে নিপু ব্রদ্ধই সত্য, আর যাহা কিছু সকলই মিথা।। জীষ্ 
নাই, জগৎও নাই, এক রক্গাই আছেন, বাক্কিত্ববোধ ভান্তিমূলক, 
বরন্েতে কোন কালে ব্যক্তিত্ব নাই। ইউরোপ বা আমেরিফ" 
হইতে ফিনি কেন এদেশে আমন না, তিনিই এ দেশের ধঙ্কে 
অস্বৈতবাদ (2870)6190) বলিয়া উহার অধঃকরণ করেন, এবং 
ব্রদ্ধকে পুরুষভাবে গ্রহণ না করাতে ভারতের ধম যে মানবজীধ* 
মের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী, ইহা গ্রকান্তে বলিতে কুটি 
ভন না। ফোন এক দেশের ধর্মের ফুবিশেষ পর্য্যালোচনা না 
করিয়া তৎসম্বদ্ধে বিরুদ্ধ মত গ্রকাশ যে অতি অবিচার তাহা 
তাঙ্াদের মনে থাকে না। সপ্প্রতি এরূপ অবিচার ঘটিরাছে, 
তাই এ কথার উললেধ প্রয্োজন হইয)ডিযাছে। হদাকার 
আলোচা বিষটির সঙ্গে এমন কি যোগ আছে, যাহ যে 
উল্লেখ হইতে পারে, তাহা দেখান গ্রপ্োজন। : ১.৫ ঠ 

"সর্মং খল দ্ধ" এ সমুদায়ই ত্র, এ করা, বলিল জী: 
পথ্য উড়িয়া! যাইতেছে। জীব হরি না থাকি, তাহা ইন 
"* উতুঠিভহ জন্োৎলদোগ্ত-পষে টপাধাদ জী বামূত বা 
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ধর্মাধর্্ম রহিল কোথায় 1 অধ্বৈতবাদে ধর্দ্াধর্ম অসম্তভবঃ সুতরাং 
উহ্াঃকেবল য়ে জনসমান্ধের উপযোগী নগ় তাহ! নহে, উদ্থাতে 
নরনারীর সর্বনাশ ঘটে। যত পাপ এই মত হইতে উৎপন্ন হয়। 
এসুদুদা়ই ব্রদ্ধ এ কথ! কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে, এবং 
হইতে-পারে, তৎসম্বন্ধে বিচার নিশ্রয্োজন। কোন পক্ষ মদ 
গ্ষোরঠর অটৈতবাদস্থাপন কন্ধিয়া থাকেন, আবার অপর পক্ষ 
মনেই অধবৈতবাদের খণ্ডন করিয়া ব্রন্ষের পরমপুরুয্তস্থাপন 
করিয়াছেন, ইঠা আর এদেশে কে না জানে? উভয় পক্ষকি, 
বলিক্াছেন, দে বিচারে প্রবেশ করিবার আল্গ অবকাশ নাট, কিন্ত 
অদ্রা যে বিষয় আালোচিত হইবার কথা, ভ্রাহাতেই অধৈতবাদ 
খণ্ডিত হইয়। যায়। হিন্দু দর্শনশান্ত্ে “আবিভূ তন্বরূপ* বলিয়া 
একটী কথা আছে, সে কথার অদ্ৈতবাদ কিছুতেই দীড়ায় না । 
অবতারমাত্রে 'মাবিভূতশ্বরূপণ। মানুষে ঈশ্বরের স্বরূপাতির্ভাৰ 
বিনা কথন অবতার হয় না। আমি প্রথমতঃ মনে করিয়াি- 
জাম “কেশবচন্দে ব্রহ্ত্বূপের আবির্ভাব” বিষয়টির এই নাম- 
করণ করিব। কিন্তু এরূপে নামকরণ করিলে হঠাং লোকের 
মনে কেশবচন্ত্রকে অবতার করা হইতেছে সংশয় জন্মিবে, এই 
ভাবিয়। আবির্ভাবের” স্থলে 'সাত্রাজা এই শব নিবিষ্ট করিয়াছি। 
ইহাতে তাহাকে অবহ,র করার আশঙ্কা অস্তরিত এবং বক্তব্য 
বিষয়টি৪,অতি পরিক্কৃত হইয়াছে। 

ধাঞঙ্ীরা 'আবিভুতিস্বপূপ? তাহাদের মধ্যে স্বরূপাবির্ভার 
কর কেন? কোন একটি মহাবা[পারসাধনকরিবার জন্ত তত 
সাধরোপযোগা স্বরূপ তাহাদের মধ্যে আবিষ্ৃত হও! প্রয়োজন 
হর, ভাছারই নিষিত্ব। কোন ব্যক্তিত্তে শক্কি, কোন ব্ক্কিতে 


[৩] 

জ্রান, কোন ব্যক্তিতে প্রেম, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির ভির্-ভিল্প 
জীবনের কার্যানুসারে -শ্বরূপাবির্ভাব হয়। এবং সেই শবরূপ স্বারা 
পরিচালিত হর তীহারা জীবনের বিশেষ কার্ধা সাধন করেন? 
এই সকল বাক্তি আপনাদের সমুদায় মহত্ব গৌরব অস্বীকার করিয়া 
বদদিও মেই সেই শ্বরূপেরই মহিম। বর্ধিত করেন, তথাপি তাহারা 
আপনারা যে সেই সেই স্বরূপ হইতে ভিন্ন, এক্সাম তাহাদের 
বিলুপ্ত হয় না। উপদেশদানকালে তাহারা স্বরূপ সহ অন্ভিয় 
ভাবাপর় ইছা অনুভব করিলেও, অন্য সময়ে তাহারা তীছাদের 
স্বাতন্ত্রা বিলক্ষণ হদঙ্গম করিতেন, সুতরাং এখানে ঘোরতর 
অবৈতবাদ প্রযেশ করিতে পারিত নাঁ। তাহার! ভগবংস্বরূপাঁঁ 
দ্বীন হইয়া যে তাহাদের জীবনের কার্ধাসম্পাদদন করিতেছেন) 
এ বোধ তাহাদিগেতে ছিল। “আবিভূতিম্বরূপ' ব্যতীত “আধি- 
কারিক পুরুষ বলিয়া আর একটি শব আছে যাহাতে এই বুঝায়'ধে, 
বিশেষ বিশেষ কার্ধ্যসাধনের জন্ত আধিকারিক পুরুষগণ ঈশ্বরকর্তৃফ্ণ 
তৃত্তলে প্রেরিত হন। ইহারা যে প্রেরযিতা ঈশ্বর.হইতে আপনা; 
দিগকে ভি বলিয়! জানিবেন,. এ কথা! আর বলিবার় অপেক্ষা 
রাখে না। যে দেশে 'আবিভূ্ত ম্বরূপ” এবং “আধিকারিক 
পুরুষের, মত প্রচলিত আছে, সে দেশে কেবল এক ঘোর 
অধৈতবাদ আছে আর কিছুই নাই, এ রথ! বলা কত দুর অস্ত, 
সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। ৪ 

'আবভৃতিশ্বরূপ* এবং “আধিকারিক পুরুষ? ইছাদিগেতেই 
ম্দি কেবল ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং জনমাধারণের সহিত 
দি ঈশ্বরশ্বরূপের কোন সমদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে কেবর 
খবরের পক্ষপাত হইল তাহা নহে, সেই গকল..'আবিভূতিঙ্বরূপ? 
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আধিকারিক পুরুষেরা” সাধারণ লোকে নিকট ঈশ্বরস্থৃল 
ভিয়িক্ত পুজা দেবতা হইলেন । এত কাল লোকে এইনপই বুঝি! 
আসিয়াছে, কিন্তু সাজ উনবিংশ শতাবী অতিক্রম করিয়! বিংশ 
মতাক্বীতে আমর! গ্রবেশ করিয্লাছি, এখন আর বিচারে গ্রকৃত 
ভৃত্ব গ্রচ্ছন্ধ থাকিতে পারে না। এখন আমরা বুঝিতে পারি- 
ডেছি, ব্যজিমাবেতেই কোন না কোন একটি স্বরূপের প্রধানত 
গ্ঁকে, এবং সেই স্বরূপ দ্বারা তাহার জীবন ভ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে 
দিমছিত হয়। লাধারণ লোককে আমন! তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিষ্ষা 
পক্ষি) তাই তাহাদ্িগের ভিতরে ঘে কোন-একটি স্বন্নপের প্রাধান্ত 
ক্ষাছে, ই! আন্গর! বুঝিয়। উঠিতে পানি না। লকল বাক্তিতেই 
ঈশ্বর 'সাছেন, ইহা! আমরা মতে মানি, কিন্তু ঈশ্বর আছেন 
বলিলেই সে লকল বাঞ্ির ভিতরে যে দেবভাঁৰ বিদ্যমান, ইহা 
মানিতে হয়। শক্ি ভ্তান প্রেম পুণ্াদি বিন! দেবতাৰ আর কি? 
ধর্মগৎ তির অগ্রত্রও যে গ্বূপের আবির্ভাব হইতে পারে, ইহা 
কেহই বিশ্বাদ হরিতে পারেন না। কবির কবিত্ব,শিল্পীর শিরমৈগুগা, 
সবিজ্ানবিদের অনুসন্ধিৎসা, এ সকলও যে স্বর্ূপের আবেশে ঘটিয়া 
দ্বাকে, এ হিষয্পে কি আর কোন সংশয় আছে ? ধর্থারাজো ঈশ্বরের 
লরিত লাক্ষাৎসন্বদ্ধ অনুভূত হয়, সুতরাং এখানে স্বরূপারির্ভাব 
হজে ধরা পড়ে কিন্তু আন্ত শ্বরূপ বিশেষ সেই সেই ব্যক্কিতে 
অজ্ঞাতসারে কার্ধা করে বলিয়া, যদি ধারাও না গড়ে, তথাপি 
ষ্ঠাছাদিগের বিপেষ বিশেষ কার্ষা বা বিশেষ বিশেষ ভাব যে স্বরূগা- 
ছির্ভাবশতঃ প্রকাশ পার, তন্বদর্শা চক্ষুর নিকটে তাহ! প্রচ্ছন্ন 
খ্াকিতে পারে ন1। ও 

ধে বাকিতে যে. স্ব্ূপ আবিভূতি, তাহার অজাতসারে সেই. 
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্া্রপের কার্ধ্য তাঠার জীবনে চলিলে কি হয় একটি দৃষ্টান্ত গ্রণ, 
করিলেই আমরা তাহ! বুঝিতে পারিব 1 স্বব্গত-ঈশ্বরচন্্র বিদা- 
সাগর দয়ার জন্স প্রাসদ্ধ। পরের দুঃখ দেখিলে তিনি কিছু” 
তেই স্থির থাকিতে পারিতেন না । যাহাদিগকে তিনি দলা 
করিতেন, তাহাদের অকৃতজ্জতাদর্শন করিয়া তাহার মনে 'তিক্ 
সের সর্ার হইয়াছিল এবং কেহ তাহার নিন্টাবাদ করিজো 
তিনি বলিতেন, আমি ও ব্যক্তির কোন দিনকি কোন উপকাষ 
করিয়াছি, অনাথা সে আমার নিন্নাবাদ করে কেন? তিমি 
গৃথিবীর ব্যবহারে অতাস্ত উত্যক্ত হইগ্নাছিলেন, এবং এ দেশের 
যেকোন দিন ভাল তইবে তদ্ধিষয়ে তীহার বিলক্ষণ সন্দেহ জ্থি 
ফ্লাছিল, কিন্তু মনের এরূপ অবস্থাসত্বেও তিনি দয়ার আবেগ কিছু 
তেই সংবরণ করিতে পারিতেন নাঁ। তিনি অবশতভাবে আপনার 
ইচ্ছার বিরোধে দরার দ্বারা পরিচালিত হইতেন। ত্তাঙ্গার এ 
“দয়া কি? স্বরূপাবির্ভাব। ঈশ্বরের দয়া তাহাতে প্রবিষ্ট থাকিয়। 
তার কেশাকর্ষণ করিয়া ছিল, সাধ্য কি যে তিনি দয়ার আবেগ 
অবরুদ্ধ করেন। সকলেই নিজ নিজ স্বভাবের বশ, স্বতাঝ/ক 
কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, ইাঁর অর্থ আর কিছুই নঙ্গে 
সেই স্বভাবের ভিতরে যে স্বরূপাবির্ভাব আছে, সেই স্বরূপের দ্বারা 
সেট সেই বান্কি অবশভাবে পরিচালিত হয্। এবধপে পরিচালিত 
হতে গির! পদে পদে পরীক্ষা! উপস্থিত তয় বটে, কিন্তু সে সকল: 
পরীক্ষা অকল্যাণ নহে কল্যাণের জন্যই হহঁয়। থাকে। 

“-জ্ঞাতসারে শ্বরূপন্ধারা পরিচালিত হওয়া এবং অন্ঞাতসারে 
শ্বরূপদ্ধারা পরিচালিত হওয়া, এ দুয়ের মধো মত পারথবদ 
'আছে'। মাননীয় ঈশ্বরচন্তর' বিদ্যাসাগর স্বযপদ্বারা  পরিচীলিউ 
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হইয়াও তাহার পরিচালক কে, তৎসন্বন্ধে তাহার সাক্ষাৎজ্ঞান ন 
থাকাতে তিনি দয়া করিয়1ও জনঘ্থেষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন 
না্ট। আমি কিছুই নই, ভগবানের স্বরূপ আমাকে শ্ববশে রাখিয়া 
আমার দ্বারা এই নকল কার্ধা করিয়া লইতেছেন, ইহ ধাহা- 
দিগের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তাহারা তাহাদের গ্রতি 
কে কিবাবহ্থার করিলেন তদর্শনে কোন প্রকার বিরক্তি ব! 
চাঞ্চলোর অধীন হন না, স্বরূপাধীনে কাধ্য করিতে পারিলেই 
স্কাছাদের আনন্দ। আমি এক সমন্সে কাছাড় হইতে নৌকার 
ছিটে আপিতেছিলাম। নৌকা রজনীতে ছাড়িয়া দেওয়া 
হইল। নদীর ভিতর যেখানে প্রন্তররাশি ছিল সেই স্থানটি 
ছাড়াইয়। নৌকা! নদীর আ্োতের মুখে ছাড়িয়া দিয়! মাবী 
ঘুমাইয়া পড়িল। নদী প্রশস্ত নয় বক্রগাঁত, আ্রোত প্রথর, স্ৃতরাং 
নৌকা শ্রোতের বেগে ক্রমান্বয়ে এ কূল ও কল করিয়া বেগে 
ছুটিয়া চলিল, কখনও বা ঘূর্ণায় পড়িয়া সেই স্থানে ঘুরিতে 
লাগিল। মাঝিকে ডাকিয়! তুলিয়া সে স্থান ছাড়াই দিতে হইল 
বটে, কিন্ত সে ছাড়াইয়া দিয়া আঁবার বিভোরে নিদ্রা যাইতে 
লাগিল। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই, কেন ন! নাবিকহীন নৌকার 
অরোহণ আমার অভ্যাস ছিল না, পদে পদে বিপদের আশঙ্ক] 
আমার মনে ছিল। ধীহারা অজ্ঞাতসারে কোন ্বর্ূপদ্ধারা পরি 
চালিত হইয়া জীবন পথে চলেন, তাহাদের জীবন ৪ এই নৌকা- 
খানির অবস্থা একই রূপ। নৌকার মাঝি যদি চালাইত, উহ্থা 
এক বার এ কুল আবার ও কুল করিয়া কখনও চলিত না, ঠিক 
নদীর মাঝ দিয়া সমানভাবে চলিয়া যাইত। নৌকা এ কুল 
ও কুল করিয়া গমাস্থানের দিকে চলল বটে, কিন্তু কৃথনও 
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. কখনও ঘূর্ণার আটকাইয়! পড়া, কোথাও কুলে আঘাত লাগ! 
বা অন্ত প্রকারে বিপদগ্রস্ত হওয়া তৎসম্বন্ধে অনিবাধ্য ছিজ। স্বক্ক- 
পের দ্বারা: অজ্ঞাতসারে যিনি পরিচালিত হন, তাহারও ঠিক 
এই প্রকার ছুর্দাশা ঘটির়া থাকে । কবি কবিত্বগ্রকাশ করিতেছেন, 
থচ সেই কবিতার অন্থই এমন সকল গ্রলোভনে পড়েন পন 
তাহাতে তাহার চবিত্রের পর্যান্ত থলন হয়। এইরূপে বাছার! 
শরিচালক স্বরূপসন্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান রাখেন না, তাহার! 
তন্বারা। বিপদৃগ্স্ত হইয়! থাকেন, কিন্তু বিপদ্রন্ত হইলে 
সেই স্বরূপই চরমে তাহাদিগকে গমাস্থানে লইয়া! উপস্থিত ককে। 

স্বরূপসন্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান কি. সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানই, ঝ| 
কি প্রকারে লাভ করিতে গার! বায়, তাহার আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলে বক্তব্য বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে এবং ধীহার সথব্ধে 
বলা হইতেছে তিনি আমাদের চক্ষের সম্মুখে আসিয়! উপস্থিত 
হইবেন। আজ যাহার জন্মদিন, তাহার জীবনে আমরা বঙ্গ 
স্বরূপের ক্রিয়। প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখন যে খরূপ তাহার জীবনে 
আবিভূতি হইয়াছে, গানপূর্বক সেই স্বরূপের তিনি অনু: 
বর্তন করিয়াছেন, সে স্থরূপের বিরোধী কোন কাধ্য তাহার 
জীবনে প্রকাশ পায় নাই. আত্মজীবনের ভিতরে স্বরূপের ক্রয়! 
দর্শন করিয়া তাহার অনুবর্তন, ইহাই স্বরূপনম্বন্ধে সাক্ষাৎ জান। 
কিন্ধু এই লাক্ষাৎ জ্ঞানগ্রা্থির নয কি ভাবাপন্ন হইতে হজ 
কি ভাবাপন্ন হইলে তবে সাক্ষাৎ জ্ঞান.উপস্থিত হয়, কেশবচুন্্ের 
জীবন তাহ। প্রদর্শন করিয়াছে। সাধারণ ব্যক্তিগণ কোন না! 

-কোন এক ধর্খসম্জরদায়তূক্ত হইয়া তাহার নিস ব্যবস্থা, শান্ত ও 
খরুপদেশ প্রভৃতির অন্ুমরণ করিয়া চধে। এ অনথদরণর, তত্র 
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'দেখিতে পাওয়া যায়, বে বাক্তিতে যে স্বরূপের ক্রিয়া গৃঢ়ভাবে 
কার্য করিতেছে, সেই স্বরূপের অনুরূপ বিষয় সকল সে বাক্কি 
অচ্গুসবণ করিতেছে । এরূপ করিষ়াও সে আপনার তিতরে সে 
শ্বরূপের ক্রিয়া এই জন্য বুঝিতে পারিতেছে নাঁ যে, তাঠার 
জস্তরস্থ হ্বরূপের দিকে দৃষ্টি নাই, বাতিরের নিয়ম বিধি গ্রাভৃতির 
গ্রতি তাচার দৃষ্টি। কেশবচগ্ররের জীবনে অতি প্রথম হইতে এই 
গতানুগতিক ভাবের অভাব লক্ষিত হইয়াছিল। জীবনের 
প্রত্যুষে তিনি কোন সম্প্রদায়ভূক্ত হন নাই, কোন শাস্ত্র অনু- 
বর্তন করেন নাই, কোন সাধু মগাজমকে আপনার জীবনপথের 
নেতা করেন নাই। তিনি একমাত্র ধাতাকে আপনার জীবনের 
নেতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন,তিনি ঈশ্বর । জীবনপথে চলিতে 
এই এক ঈশ্বরকেই তিনি সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং 
তিনি যা বলিতেন, কোন কথা না কিয়া তিনি তাহারই অনু- 
বর্তন করিতেন। ঈশ্বর সত্তা, ঈশ্বর সদ্াবাদী, ঈশ্বব নিয়ত 
তাহার সঙ্গে আছেন, কোন কথা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি' 
বার গ্রয়োজন নাই, ঈশ্বরকে জিন্ঞাসা করিলে সকল বিষয়ের 
বীমাংস। হয়, এই স্বাভাবিক বিশ্বাস সত। ঈশ্বরকে তাহার নিকটে 
প্রকাশিত করিয়াছিল। বিশ্বাস দ্বারা সতান্বরূপের ধারণ] করিতে 
হইবে,পর সময়ে তিনি যে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,সে উপদেশের 
কার্ধা প্রথম হইতে তাতার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছিল। ঈশ্বরকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া তাভার কথা শুনিয়া চলা, ইহাকে তিনি বিৰে- 
কাখ্যা দান করিয়াছেন,কিন্থ ঠিক বলিতে গেলে অন্তরে প্রকাশিত 
আলোক ব| স্ঞানম্বরূপের অনুবর্ভন ভিন্ন ইহা আর কিছুই নক়্। 
ভীহাতে যে অতি প্রথমে বৈরাগ্যোদয় হয়, সে বৈরাগা জ্ঞানী- 


[৯1 


লোক অন্তর ও বাহিরের অবস্থা ধাযথ গ্রকাশ করিত বলিয়াই 
খটিযাছিল। নিতাবর্তমান ভগবানের কথা শুনিয়া চলা ঝা 
জ্ঞানস্বরূপের অন্ুবর্তন করা হইতে ক্রমে তাহার জীবনে অন্তান্ত 
হুরূপের অবির্ভাব হইয়াছিল। 

স্বরূপসম্বন্ধে সাক্ষাৎস্তান কি, সে সাক্ষাৎ জ্ঞানই বা কি 
গ্রকারে লাভ করিতে পার! যাঁয়,এত ক্ষণ যাহা বল! হইল, তাহা» 
তেই সকলে হাদযঙ্গম করিতে পারির়াছেন। এখন কথা হইতেছে 
কেশব জীবনে যাহা হইয়াছিল, সকলের জীবনেই কি তাহা হই* 
বার সম্ভাবনা আছে? যদি হইবার সম্ভাবনা! না থাকে, তা 
হইবে কেশবজীবনের কোন প্রয়োজনই থাকে না। আপনার 
জীবনে যাহা হইয়াছে অপরের জীবনে তাহা হইতে পারে, এই 
স্টাহার বিশেষ মত ছিল। ঈশ্বরের স্বরূপ দ্বারা তিনিই এক! 
পরিচালিত হইবেন, আর কাহারও তত্থার! পরিচালিত হইবাক্ক 
অধিকার নাই, এ কথায় তিনি কোন কালে সায় দেন নাই 
আপনাতে যাহা সম্ভব, সকলেতে তাহা সম্ভব, এই ভাবেই তিনি 
জনসাধারণের সহিত বাবহার করিতেন । তবে তিনি জানিতেন, 
ষে উপায়ে তাহাতে উহ! সম্ভব হইয়াছে, মেই উপায়ে অপরের 
জীবনে উহা সম্ভব হইবে, হ্ুতরাং তিনি আপনার জীবনকে সাধা* 
রণের চক্ষুর সন্নিধানে ধাঁরতে শিখিলযদ্র হন নাই। তিনি 
যেমন সকল অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া কল বিষয়ে একমাত্র ঈশ্বরকে 
সার করিয়াছিলেন, লেকে যর্দ সেরূপ না করে, তাভাহদর জীবনে 
স্বরূপের সাম্রাজ৷ কিছুতেই সম্ভবপর নয়৷ আমার সঙ্গে ঈশ্বর 
নিত বিদ্যমান, তিনি আমার কথা গুনেন, এবং আমার পথ 
গ্রদর্শন করেন, এবিশ্বাম লইক্া জীবনারস্ত না করিলে শ্বন্ধপাঁ 
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বিরভাবের প্রথম সোপানেই আরোহণ হয় না। সত্য ও জান 
এই ছুই স্বরূপ সর্বপ্রথম অবলম্বনীর়, এখান হইতে ম্বরূপসম্বন্ধে 
সবাক্ষাৎজ্ঞানের আরস্ত হয় সুতরাং এ দুই শ্বরূপকে জীবনের 
গ্রতাষেই জীবনের উপরে কার্ধা করিতে দেওয়া সাধকমাত্রেরষ্ট 
কর্তব্য। সকলের জীবনে সকল স্বরূপের প্রাধান্য না হলেও 
এছুই স্বরূপের সহিত অন্থান্ত স্বর্ূপের এত ঘনিষ্ঠযোগ যে, এ 
দুই স্বন্নপ ছাড়িয়া অন্ধ স্বরূপের জীবনের উপরে সাক্ষাৎ ক্রয়! 
অনুভব করিবার উপায় নাই। এ জন্যই কেশবচন্ত্র সত্যন্বরূগকে 
যোগ ও ভক্তি উপ্তয়ের সাধারণ ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
যদি তোমার জীবনে প্রেমন্বরূপের প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে 
প্রেমময় সর্ধদা তোমার সঙ্গে আছেন, তোমায় পথপ্রদর্শন করি 
তেছেন, এ জ্ঞান না থাকিলে ততপ্রতি তোমায় প্রেম বর্ধিত 
হইবে কি প্রকারে? সুতরাং তোমার জীবনের উপরে প্রেমের 
সাম্রাজা সম্ভব হইবার পূর্বের সত্য-ও-জ্ঞান স্বরূপের সহিত তোমার 
পরিচয় চাই। 

পুরে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, প্রতি মানুষেতে কোন না 
কোন স্বরূপের প্রাধান্য আছে। উহার সঙ্গে সঙ্গে ইচাও বলি. 
যাছি, সেই শ্বরপটির সঙ্গে সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকিলে অনেক 
গরীক্ষা জীবনে উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে একটি প্রকট ৃষ্টান্তের 
উল্লেখ করিয়াছি । মানুষের ভিতরে যদ্দি ঈশ্বরের স্বরূপ বা 
দ্েবগ্ভাব লা থাকে তবে পাপ হইতে দে কোন কালে উদ্ধার 
পাইবে তাছার সম্ভাবন! থাকে না, পাগ হইতে ক্রমান্বয়ে 
পাপ উৎপন্ন হইয়। সে অনন্ত নরকভাজন হয়। মানুষে যাহার! 
র্স্থূপের বিদ্যমানতা৷ মানেন না, তাহারা পাপীর সম্বন্ধে এই 
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জঙ্টই সহজে অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়া! থাকেন। মানুষ . 
শক্তিমান হইয়। অত্যাচারী হর, জ্ঞানের অনুসরণ করিতে করিতে 
সংশয়ে গিয়া পড়ে, প্রেমের অগুবর্তন করিতে গিয়া ব্যভিচারে 
লিপ্ত হয়, নীতিমান্‌ হইতে গিরা অপরের প্রতি নিষ্ঠর হয় ধর্মা- 
ভিমানী হয়। জ্ঞানাদির এইরূপ অপব্যবহারদর্শন করিয়! মানু 
ষের জ্ঞানাদি ষে কিছুই নহে অতি তুচ্ছ, রক্তমাংসপন্ভৃত, তদ্থারাঁ 
কেবল তাহার নরকের দ্রিকে গতি হয়, মানুষেতে ঈশ্বরের স্বরূপ 
আছে ইহাতে ধাহারা বিশ্বাম করেন না তীহারা স্পষ্ট বাক্যে এই 
কথ! বলিয়। থাকেন। শড়ি বাধা তাহা শক্কি)জ্ঞান যাহ! তাহ! জ্ঞান, 
প্রেম যাহা তাহা প্রেম, পুণ্য যাহ! তাহ। পুণ্য, তবে অনন্ত শক্তি, 
অনন্ত জ্ঞান,অনন্ত প্রেম,অনন্ত পুণোর সঙ্গে সংস্পর্শ বিনা সে সকল 
সীঙ্াবিশিষ্ট থাকিয়া যার, এবং সীমাবিশিষ্টতাবশত; জীবনের সকল 
অবস্থার উঠাদের কাধ্য ঠিক মত হয় না। ইহাতে এই হয় যেদএমন 
গলে গিয়া উহাদের কাধ্য অবরুদ্ধ হয়, যেখানে জীবনে পরীক্ষার 
আর্ত হয়। অন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্যের 
সহিত সাক্ষাৎসন্বন্ধ বিন। কর্ণধারবিহীন তরীর স্থায় জীবন মর্ধদা| 
বিপদ্গ্রস্ত। শক্তি থাকিতেও আমরা অশক্ত, জ্ঞান থাকিতেও 
অজ্ঞান, প্রেম থাকিতেও স্বার্থান্বেধী,পুণ্য থাকিতে ও অহঙ্কৃত হইয়া 
পড়ি। মানুষেতে বিন্দু পরিমাণে যে জ্ঞানাদি আছে তাহ! অনন্ত 
সিদ্ধুতে না পড়িলে অকর্মণ্য হইয়া যাইবে না কেন? লোকে 
বলে পুজা প্রার্থনাদির কি প্রয়োজন? ঈশ্বর কি আমাদের শর 
স্বৃতি চান? তিনি স্তবস্তুতি চান না সতা, কিন্ত স্তব স্তুতি প্রার্থনা 
বন্দনা ভিন্ন ষে, তাহার স্বরূপসমূহ্র সহিত যোগানুভব হয় না; 
যোগানুভব ন) হইলে যে, মামাদের জীবনে পরীক্ষার অবধি থাকে 
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না। আমাদের জ্ঞানাদি শীঘ্রই এমন স্থলে আমাদিগকে লইয়া 
উপস্থিত করে, যেখানে আমাদের জীবন বিপৎসন্ধুণ পাঁপসন্কুল 
হয়। গুরু সেসময়ে সহুপদেশ না! দিলে, কে আমাদিগকে সে 
বিপৎ হইতে উদ্ধার করিবে? আমাদের জ্ঞানাদির স্ুপথে পরি- 
চালনার জন্ত তবে সন্গুরু ঈশ্বরের প্রয়োজন) তীহার স্বরূপ সহ 
আমাদের ্বরূপের যোগ আবগ্তাক। ঈশ্বর আমাদের জীবনপথের 
সেতা। জ্ঞাতসারে যদ্দি তাহার নেতৃত্বে জীবনযাপন না করি, 
অদ্াতসাবে জামাদের জীবনের গতি তাহার দ্বারা নিগ্নমিত হয়। 
ভিনি শ্রুতি ব্যক্কিতে শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য হইয়া বিদ্যমান 
রহিয়াছেন। মানুষের প্রবৃত্তি বামনা এই সমুদায় শ্বরূপের 
বিরোধে কার্য করিতে সর্বদা তাহাকে উত্তেজিত করে। এই 
উত্তেজনার বশবর্তী হইয়। মানব তাহাতে প্রতিষঠিত ঈশ্বরের 
স্থরূপের বিরোধে কাধা করিতে প্রবৃত্ত হয়। জমুদায় প্রবৃদ্ধি 
ধাসনাকে পবাজিত করিধার জন্য তাহার মধ্যে যে শক্তি প্রতি' 
চিত আছে, সে শক্তির অনুবর্তন না করিয়! সে অশক্তের হ্যায় 
াহাদেরই : বশবর্তী হয়। দে যাতাকে অকলাণ ও অমঙ্গলের 
ক্কারণ বলিয়! জানে, তাহাতে প্রতিষিত জানের বিরোধে প্রবৃত্তির 
গ্ররোচনায় মে তাহারই অধীনতা শ্বীকার করে। আপনার 
্ার্থান্থেষণ না করিয়া অপরের জঙ্ত সর্বস্থার্পণ করিতে প্রেস 
স্ঞাহাকে নিবন্তর অন্থরোধ করিতেছে, অথচ প্রবৃত্তি বাসনার 
কুছকে পড়িয়া দে কেবল নিয়ত নিজ স্বার্থের অন্বেষণ করিতেছে 
চ্থতরাং এখানে অন্তরে প্রতিঠিত গ্রেমের সহিত তাহার বিরোধ । 
আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ভন করিবে, এক্ন্য মানব- 
সবদয়ে পুধোর প্রতি আকর্ষণ পাপের প্রতি ত্বগা প্রতিষ্ঠিত রছি- 
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স্বাছে। গ্রাবৃত্তি বাসন! পুণোর প্রতি আকর্ষণ আচ্ছন্ন করি! 
স্বগ্য পাপের প্রতি আকর্ষণ বাড়াইয়! দেয়, এবং মানুষ পুণাকে 
উপেক্ষা করিয়া অন্ধের গ্তায় আপনাকে পাপের অধীন করিয় 
ফেলে । মানুষ এইরূপে শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্যের বিরোধী হইলেও 
শক্কি জ্ঞান প্রেম পুণা তাহার জীবনের উপরে কাধ্য করিতে বিরত্ত 
হয় না। যদি প্রবৃত্তিবাসনার নিকট এই সকল ঈত্রস্বরূপ পরাজিত 
হইত, তাহা হইলে মানুষের আর পরিত্রাণের কোন আশা ছিল 
না। কিন্তু মানুষের মনে যত দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয, স্বন্ধীপের 
সহিত বিরোধেই তাহা ঘটিয়্া। থাকে, এবং এই ছুঃখ কষ্টই পরি- 
শেষে তাহাকে স্বরূপাধন করিয়া লয়। যত দিন সে ম্বরূপের 
অবীন ন! হইতেছে, বরহ্স্বরূপের সামাজা তাহার জীবনে গ্রাতিষ্িত 
না হইতেছে, তত দিন সে নিবিধ পরীক্ষার অধীন, এবং পদে পদ্ধে 
তাহার উন্নতি অবরুদ্ধ 

মানুষ যখন আপনাতে ঈখরের স্বরূপ আবিভূতি দেখিভে 
পায় এবং দোথয়া আপনাকে তাহার অধীন করে, তখন মেই 
স্বরূপ তাহার জীবনের সমগ্র ভার গ্রহণ করে এবং তাহাত্র জীবনের 
উন্নতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে, সেই স্বরূণের প্রভাবে ছে 
সকল অন্তরিত হইয়! যায়। সেই স্বর্নপানুস।রে জীবন গঠিত 
হইবার পক্ষে যে সকল আয়োজনের গ্রয়োজন মে নকল পর পর 
বথাসময় আসিয়! তাহার নিকটে উপস্থিত হন্জ। স্বরূপবশবন্তী 
বাক্তিগণের জীবনচরিত পাঠ করিলে ইহার শত শত প্রমাণ 
আমাদের চক্ষের সন্ত্িধানে প্রকাশ পায়। অপরের কেন, আমা 
দের জীবনেও ক্রমান্বয়ে আমর! এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
স্তরাং ষে জীবনে ন্বরূপের সাম্বাজাএদর্শনজন্য আজ সাধাঁর- 
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ণের সম্থুধে টাড়াইয়।ছি, সে জীবনের প্রমাণ আমাদের নিজ 
জীবনের পরীক্ষাতেই সতা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা ভইয়াছি। 
কেশবচন্ত্র কেবল আপনার জঙ্ত জীবনধারণ করিতেন না) অপর 
শতবক্ির মহিত তাহার জীবন সংযুক্ত ছিল, সুতরাং তাহার 
জীবনে যখন যাহা ঘটিয়াছে, অপর শত ব্যক্তির ভীপনে ভাঙা 


, ছড়াইয়া পড়িয়াঞ্চে। তাহার জাবনে যখন যে স্ববপ আবিদ 
হইয়া কাধ্য করিয়াছে, সেই স্বরূপ সেই সময়ে বগুবর্গের জাৰ- 


নেও কাঁ্ধা করিয়াছে) ত।হার জাবনের হাতার পধ্যালোচনায় 
আমরা ইহাই দেখিতে পাই। ভাভার জীবনে রঈগরূদের সাজা 
দেখাইতে গেলে তাহার মামাজিক জীবনের গ্রতি ষ্টিগাত ন। 
করিলে চলে না, সুতরাং ক্রমিক স্বরূপাবিভাবে মগ্ুণীর উপবে 
তাহার কাষা ক গ্রকাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার উল্লেখ 
নিতান্ত গ্রয়োজন 

কেশবচন্ত্র যখন প্রাহ্মসমাছে যোগ দিলেন, তখন সমাজের 
মহ গুলিকে স্রূট ভূমির উপর স্থংপনকরা প্রয়োজন ঠহল |. ভুনি 
সুদ কাববার জঞ্থ পাশ্চাত্য গ্রন্থাবণম্বন করিতে গিয়া প্রথমেই 
সেহ মক গ্রন্থ তাহার হস্তগত হইল) যে সকল গ্রান্থ দে সকল 
মত সুদৃঢ় ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত হহতে পবে। [তিনি বরহ্ধবিদ্যা- 
লয় উপদেশ (দিতে লাগিলেন, সমাজের আচাযোর পদে অভিষিক্ত 
হলেন । ঘুবক্গণের সহিত তাহার সম্বন্ধ দিন দিন ঘনীভূত তই 
উঠিল | মে ছুই স্বরূপে তিনি নিজে জীবনাবন্ত করিয়াছিলেন, সেই 
ছই স্বরূপ যাহাতে, বন্ধুগণের হৃদয়ে কার্ধা করিতে পারে, জ্যান্ত 
ষ্টাহার ত্র অতি স্বাভাবিক। ব্রক্ষবিদ্যালয়ে অপরের জীবনে 
জ্রানস্ববূপের প্রকাশ হইবার সহায়তা হইল বটে, কিন্তু বন্ধুগণের 
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জীবনে শ্রী স্বরূপের কার্যাহইপার পক্ষে উপায়াধ্লম্বনের প্রয়োজন 
ভইয়া উঠিল। সঙ্গত এই উপায়াবলম্বনের স্থল হইল। সম্গতে.্ব 
সকল বিষয়ের অলোচনা হইত,সে সকল কেবল আলোচনায় পর্ষা- 
বসন্ন হইত না, সভাগণ ত্রান জীবনে পরিণত করিতেন । জ্ঞান 
ও আচরণ এ ছুইয়ের মধো পার্থকা দ্রিন দিন এইকপে অন্তবিত 
হইতে লাগিল। সতানিষ্ঠা সঙ্গতের প্রাণ ছিল। কথায় আচ- 
রণে বাবারে সভাগণ মন্দা সতারক্ষা করিতে যত্র করিতেন। 
কেশবচন্ত্রে যে সত্য ও জ্ঞানের সাম্রাজ্য গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) 
এইরূপে তাহা বন্ধুগণের জীবনে সংক্রামিত হুইল। ঈশ্বরকে 
সতা জানিয়া সতাংনষ্না, জ্ঞানমাত্রকে ঈশ্বরের আলোক জানিয়া 
তত্প্রতি আনুগত্য সঙ্গতের সভ্যাগণের গ্রধান লক্ষণ ছিল। 
কেশবচন্ত্র গরম হইতে অনপ্ত উন্নতিক্র ধর্মুগ্রচণ করিয়া- 
হলেন এক সপে ঘতাসমান থাকা আর অশ্রমর না হওয়া, 
ইহা তাহার জীবনে অসহ ছিল। “ঈশ্বর যেরূপ পূর্ণ সেইবপ 
পূর্ণ হও,» এ উপদেশ তাহার মনে গ্রথম হইতে লাগিয়াছিল। 
সত্য-ও-্ঞানমন্বন্ধে অগুমাত্র অপূর্ণতা, কতক দূব অনুবর্দন করিয়া 
অবসন্ন হইয়া পড়া কিছুতেই তিনি সহ করিতে পারিতেন ন। 
কলিকাৰ্ত। সমাজের সহিত নিচ্ছিন্ন হবার ইহাই গ্রধানতর 
কারণ। অনন্তের দিকে যাহার চিন্ট ধাবিত, তাহাকে কোন 
মীমার মধো বদ্ধ রাথা কি কখন সম্ভবপর? অনন্ত সত্য অন্ত 
জ্ঞানের আশ্রর লইয়া (তান ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
প্রবুত্ত হইলেন। . যাহারা ক্রামক উন্নতির দিকে অগ্রসর ন। 
হইয়া থামিয়া পড়িলেন, তাহাদগের সঠিত তাহার সম্বন্ধ ছিন্ন 
হইল। কেশবচন্ত্রের প্রথম জাবনে যাহা ঘটিয়াছিল, চিরকালই 
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সাহা অক্ষু্ ছিল। শেষ সময়ে তাহার বন্ধুবর্গের সহিত বিচ্ছেদ 
অন্ঠট কোন কারণে নয়, এই একই কারণে। সত্য জ্ঞান অনস্ত 
কেবল ব্রন্স্বরূপ বলিয়া! তিনি গ্রহণ করেন নাই, তাহার জীবনের 
উপরে এই সকল শ্বরূপের সাত্রাজা চিরকাল একই ভাবে ছিল। 

সত্য ও জ্ঞানের প্রভাবে কেশবচন্ত্র তাহার আত্মজীবনেৰ 
ষথার্থ অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেন, সুতরাং তাহার আত্ম সম্বন্ধে 
অন্ধতা জন্মিবার অবসর ছিল না। তিনি কোন দিন পুণ্যাত্বা 
ধার্মিক বলিয়া অভিমান পোষণ করিতে পারেন নাই। অন্তরের 
আলোকে আপনাতে পাপসন্তাবনাদর্শন করিয়া তিনি পাপীর 
বিনীতভাব সর্বদা জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি আপনার 
পাপসন্তাবনা দেখিয়। তাহাকে কিছুতেই লঘু বলিয়া গ্রহণ করেন 
নাত, তজ্জনা তিনি নিত তীব্রজ্বালান্ুভন করিতেন। শাহান 
লিতরে পাপ সন্তান এবং বন্ধুগণর তিতরে পাপের সহিত 
সংগ্রাম ছিল। স্তরাং ভাতার ত রহদয়ের জ্বালা শীঘ্বই বন্ধু 
গণের হাদয়ে গ্রবল অন্ুতাপের আকারে প্রকাশ পাইল। এই 
তানুভাপ তাঁহাদের মধো আল্পদিনমধো এরূপ তীত্রীকারধারণ 
করিল যে, কাহারও কাহারও মনে নিরাশা আসিয়া দেখা দিল। 
ঈশ্বরের করুণার প্রতি একান্ত নির্ভর বিন! নিরাশের মনে আশা 
সধ্চারিত হইতে পারে না, সৃতরাং ঈশ্বরের দয়! ঈশ্বরের মঙ্গল 
ভাব এই সময়ে কেশবচন্ত্রের জীননের উপরে কার্য করিতে 
লাগিল, এবং উহার ফলম্বরূপ ভক্কির অভ্যুদয় হইল। মুঙ্গের 
ভক্তি প্রচারের ক্ষের হ্টল, এবং সেখানে ভক্তির প্রভাবে কেশব 
চন্দ্রের বন্ধুগণের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। 

ঈশ্বরের দয়া প্রেম মঙগলভার্ব কেশবচন্দ্রের হদয়কে অস্ধি 
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সুকোমল করিয়া ভুলিল। যে চক্ষুতে অশ্রপাত বিরল ছিল, 
সে চক্ষু নিরত ভক্তির অশ্রপর্ষণ করিতে লাগিল। চারি'দকে 
ভক্তির শ্রোত বহিল, তিন ও তাহার বন্ধুগণ ভক্তিতে মন্ত হইয়া 
উঠিলেন।  দর্নাময়নামনন্থীর্ভনে সকলের হৃদয় আর্দ্র হইয়! 
গেল। ঈশ্বরের দয়া গ্রেম মঙ্গলভাব এ সময়ে কেশব ও তীগার 
ৰন্ধুগণের উপরে সামাজ্য বিস্তার করিল। ঈশ্বরের প্রেমে যখন 
চিন্ত নিবি হইল, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর অগ্তত্র উহার গতি 
হঠল না, * তথন পুণাপ্রন্ূপের সামজয বিস্তারের সমন্ন উপ" 
স্থিত হইল। পুগান্বরূপের সাহ'জ্যে কেশবচান্ত্রে যোগ উপস্থিত! 
যোগের যে অংশে কম্মধোগ ছিপ তাহাতে মনিকে বোগ দিলেন 
বটে, কিন্ত ভাতার যোশমুলক কর্শাযোগে হ্টাঙার সঙ্গী হইতে 
পারিলেন না, অনেকে পন্চান্বভা হইয়া পাউ়লেন। আন্বাধনায় 
পশ্তদ্ধনপাগাবঈম্ সাঘুক্ত ভইল। পুজতার গ্রভাতো আচ্ছেদা অভেদা 
মোগ হকশব্চন্দ্রেতে যমন ঘটল, অগরেতে তেসন হহল না 
বলয় বন্ধগণেন সহিত ঠাহার 'সন্টেদের ফুরপাতি ভইল। কেশব- 
চান্দের যেগ ঘন্ত গাড় হইভে লাগল, তত নি আননান্বরাগের 

₹ এলে লচ্জোকালে আদ্বিতীয়ন্ববূপেধ ভিপ্র ভবে নে 
হয় নাই, ভাঙার কারণ এই যে, আবস্তে এক ঘদিতীন় ঈখরাস্লখন 
কাপয়] কেশবচন্দের গীবনারন্্ ভয় | অন্িতীয়ন্বকগ মতা রাজা বামমো- 
হল রায় কক গৃভীত হইম়্াছিল, ভাতার কথা বলিব র সময়ে বে 
উচ] উল্লিখিত হইয়াছে। ধাহাহাই ব্রাহ্াধন্দুকা কব করেন, ভাহান্বাই 
এক অগ্দিঙ্ঠীর ঈখইস্বীকার পুর্লাক উহ] গ্রহণ করিষ1 থাকেন । সুতরাং 
তাহার উল্লেখ এস্লে করিবার কোনপ্রয়োজন'কৰে না। আবাধনখক্গালে 
অদ্বিতীঘস্বক্নশেত্র উল্লেখের অবশা প্রয়োজন আছে । সে প্রয়োজন অয় 
কথায় বক্র তায় উল্লিখিত হুইয়াছে। 


চি 


সাআ্াজ্যাধীন হইলেন। তাহার শেষ জীবনে আননাস্বরূপের প্রভাব 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঘোর রোগের তীব্র যাতনার 
মধ্যে গভীর যোগে নিমগ্র হইয়া তিনি আনন্দে কি প্রকার সমুদার় 
হন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন, তাহা আর কে না প্রতাগ্ষ করিয়াছেন? 
আননান্বরূপের সাম্রাজ্য কেশবজীবনে বিবিধাকারে প্রকাশ পাইলঃ 
কিন্তু তাহার বন্ধুগণ কেহ আনন্দের সমভাগী হইতে পারলেন 
না। পুণাভূমিতে নিয়ত স্থিতি না করিলে সাক্ষাৎ আননাম্বরপের 
আবির্ভাবানুভব হয় না, সুতরাং কেশবচন্দ্রের সহিত তাহার বন্ধু- 
গণের বিচ্ছেদ বিলুপ্ু হইল না। 

কেশবচন্ত্ে ব্র্স্বন্নপের সাআাজ্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। 
ষ্ঠাহার পৃবের ঈশ্বরের স্বন্ধপসমূত ব্রাঙ্মঘমাজে আরাধিত হয় নাই 
তাহা নহে। ত্রাক্মদমাজের উপাসনা ত্রঙ্গস্ববূপঘটিত। এখানে 
বন্ষস্বরূপ ভিন্ন উপাপনার অগ্ত কোন অবলম্বন নাই। কেশব- 
চন্দ্র স্বরূপগমূহ উপাসনায় অবলখন করিরা সন্থ্ট ছিলেন না, 
স্ববূপসমৃকে তিনি তাহার জীবনের নিয়ামক করিয়াঙিলেন। 
যখন হিনি ত্রাহ্মলমাজে যোগ দিয়াছেন, তখন স্বর্ূপঘটতঙ উপা- 
সনাই ব্দাম'ন ছিল, কিন্তু সে পমুদায় স্বরূপ জীবনের উপরে 
কার্ধা কবিবে তাহার কোন আয়োজন ছিল না। তিনিশব্দে 
স্বব্নূপসমূভের উল্লেখ করিয়া উপাসক হইতে উপান্ত দেবতাকে 
অতি দূরে রাখা হইয়াছিল। কেশবচন্্রের ইঞ্টদেবত। পপ্রথম হইভে 
তিনি ছিলেন না, তুমি ছিলেন। তিনি তাহার ইষ্টদেধতাকে 
তুমি বলিয়া নিকটস্থ করিয়াই সন্তষ্ট ছিলেন না; তাহাতে প্রবিষ্ট 
হইয়া তীহাকেই সমগ্র জীবনের নিয়ামক করিয়াছিলেন। অন্যান্ত 
শ্বরূপের সাস্্রাজ্যকালে জগৎ ও জীবের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ 
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বাবহিত সম্বন্ধ ছিল, কিন্ত আননদস্বরূপ যখন তীহাকে গ্রস্ত করির়. 
ফেলিল, তখন সমুদ্র জগৎ ও জীবের মহিত তাহার একা ত্মত। 
উপস্থিত হইল। বীহাঁরা তাহার শেষ জীবনের প্রার্থনাগুলি 
পাঠ করিয়াছেন, তাহার! বলিতে পারেন, কেশবচন্ত্রের শেষজীবন 
এ সম্বন্ধে কি প্রকার বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছিল। এ নকল 
বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে চা না, প্রতিজনের অনুসন্ধানের 
উপরে প্রকভ-তথ্যনিব্বাচনের ভার রাখিয়াই আমাকে সত্ব 
কইতে হইতেছে । 

এখন দেখা যাউক, ব্রাহ্মসঙ্গাজের আরস্তে কখন কোন্‌ বর্ষ- 
স্বরূপ উপাসনার অবলম্বিত হইয়াছে । মহাত্মা রাজ! রামমোহন 
রায় সত্য ও আদিতীর় (তৎসৎ। একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌) স্বরূপে 
বহ্গঘমাছের উপাসনার পত্তনদান করিয়াছেন। তৎকালের 
সঙ্গীতাদিতে এহ ছুই স্বরূপেরই গ্রাধান্ত ছিল। তিনি আছেন 
এঙ্গীসন্বদ্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, ইহার অধিক আর কিছুই 
বলা যাইতে পারে না, এ মত তীহাকে স্বীকার করিয়। লইতে 
হহয়াছিল। যখন "একমেবাংদতীন্ুদ্” শ্রুতি তিনি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, তখন এরূপ মত পোষণ না করিয়া তিনি আর 
কি করিতে পারেন। বথন জগৎ আদি কিছু হয় নাই, এক 
ঈশ্বর বিদামন ছিলেন, এ শ্রাত সেই সময়ের দিকে সাধকেন্ 
টি ফিরাইয়া দেয়। জগত ও জীবের সহিত সকলসঘন্ধবিব- 
জ্জিত এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে গিয় অন্যান্ত স্বূপের 
দিকে আর ষ্ঠাহ|র দৃষ্টি পড়ে নাই। ত্রদ্ম জগতের কারণ ও 
নিব্বাহক এ কথা বলিয়। তিনি জগতের ভিতরে মঙ্গলের নিদর্শন. 
চিন্তঃনর অনুমোদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎসন্বন্ধে কোন 
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র্গব্বর্ূপ উপাসনায় নিবিষ্ট না করাতে ইহা নিকৃষ্ট পক্ষের উপা- 
সনামাত্রে পর্যাবসন্ন হইয়াছে এবং তিনি আপনিও এই ভাবে 
তাদূশ উপামনাকে গ্রহণ করিয়া সাধারণের জন্ত তাহার অনুমোদন 
করিয়াছেন। 

মহা রাজ! রামমোৌহনের পরে যিনি আমিলেন, তিনি 
এখন যে উপাসনা প্রচলিত তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন । শ্বরূপ- 
ঘটিত উপাসনার উন্নতি তাহা হইতে হ্ইগ্াছে। ভিনি উপনিযদের 
আলোচনায় ডি হইয়া গ্রথমতঃ “সাং জঞানমনন্ং এব 


শত অবলদ্বন করিলেন । 


জে 
ভি 


প্আনন্দরপমঘৃতং যদ্ধভাতি, এই দুইটা 
সবদয়ান্তব্ভী মহাকাশে তরঙ্গ সত্য জ্ঞান ও অনন্থশ্থরণে গ্রকাশ 
গাইতেছেন, মহথি দেবেন্দ্রনাগ এই তি জনগন করিয়া জদরে 
যে গ্রকার বঙ্গস্থূপ চিন্তনে প্রবু্ত হইলেন, হেনন অপর প্রুতির 
হাযো সমু জগতে বর্গ আনন্দরূপে সৌনবাফপে প্রকাশিত 


ইঠ1 অবধারণ করিয়া চক্ষু খালয়া সনুদায় এগাজে এ্র্ধসোন্দযা 
প্রত্যক্ষ করিলেন। আস্থরে ও বাহিরে এনে উদগ্ররপের 
প্রতিভা দেখিয়া তহার মন তস্থষ্ট হইল না, তিনি ম!ক্ষাৎ। 
সম্বন্ুস্চক শ্রুতিলাভকরিবার জন্য ব্যাকুল হহালেন। তিনি 
অভিনান্্ এ ্যাকুলতার ফললাভ করিলিন। তিন যুগপত উপ" 
নিষং ও পুরাণ হইতে এ সঙ্বন্ষের গ্রমাণ গাহনা করুহিটাকে 
স্বক্ধপমাধনের অব্লদ্বনস্বর্ূপ গ্রহণ করিলেন । উপনিষৎ ভইতে 
“শান্ত শিবমদ্বৈতম্” পুরাণ হইতে "ধায় স্বেন সদা নিক 
সতাং পরং ধামহি)” ভীহার নিকটে সমুদয় গ্রপঞ্চাভীত সমুদার 
আবরণমুক্ত ইঠ্টদেবতাকে গ্রকাশ করিল। শেষ মময়ে যখন 
কেশবচন্ত্র তাতাকে বলেন, আরাধনামধ্যে পবিত্রপ্বূদের সন্নিবেশ 
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দেখিতে গাওয়া যায় না, উপনিষদে কি পবিভ্রন্বূপ নাই? 
তখন তিনি প্রথমতঃ বলেন, "শান্তং শিবমদ্বৈতম্” বলাতে 
পুণাস্বরূপও বুঝাইতেছে,কেন না সমুদায় প্রপঞ্চের অতীত আদ্বিতীর 
মঙ্গলন্বরূপ বলিলেই প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধবশতঃ থে বিকার 
উপস্থিত হয়, তাহা তাহাতে নাই ইহাই বুঝায়। কেশবচন্্ 
এ কথায় সন্থষ্ট ন হইয়| তাহাকে বলেন, ইহাতে তো আর পরি- ও 
ফার শুদ্ধস্বরূপের আরাধনা হয় না, এমন কোন স্পষ্ট শ্রুতি আছে 
কি না যাহাতে শুদ্বস্বরপভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। তখন 
তিনি আছে বৈকি বলিয়া “শুদ্ধমপাপবিদ্ধং» এই শ্রত্যংশ উচ্চারণ 
করেন। সেই সময় হইতে কেশবচন্তরের আরাধনায় "শান্তং 
শিবমদ্বৈতম্” এর পর *শুদ্থম্পাপবিদ্ধং” সংযোজিত হইল। 
কেশবচন্দ্রের পূর্বে ব্রাহ্মদমাজে কখন কোন্‌ সময়ে কোন্‌ 
কোন্‌ বঙ্ত্বরূপ আরাধি* হইরাছিল, তাহার আগমনের পরই ব! 
তাহার জীবনে কোন্‌ ক্রমে তরঙ্গস্বরপনিচয়ের আবির্ভাব ও গ্রভাৰ 
গ্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। এখন 
জিজ্ঞাসা এই, আমাদের সকলের জীবনে এই ক্রমে ব্গস্বরূপ- 
সমূহের আবির্ভাব ও প্রভাববিস্তার হইতে পারে কি না? এ 
কথা সত যে, কেশবচন্ত্রের মধ্যে ব্্ষস্ববূপ যে গ্রকার বিরাজ 
মান ছিল, আমাদের গ্রতিজনের মধোেও সেই প্রকার ব্রহ্গস্বরূপ 
বিদ্বামান রহিয়াছে । যদি ঠাহাতে সেই সমুদায় স্বরূপ প্রকাশ 
পাইয়া তীহার জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, 
তবে আমাদের জীবনে উহার গ্রকাশ ও প্রভাব তেমন হয় ন! 
কেন? আমাদের প্রতি ব্যক্তিতে যখন ভগবান্‌ বিদ্যমান, তখন 
তিনি তাহার ম্বরূপপরিহার করিয়া আমাদের মধ্যে আছেন, 
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আর কেশবচন্দ্রের ভিহরে স্বরূপ সহ তিন নিদামান হিলেন, 
ইহাতো। আমরা কিছুতেই বপিতে পারি না। তবে ঠাহাতে এবং 
আমাদিগেতে স্বরূপাবিরভাবসন্বন্ধে এত গ্রভেদ কেন? ঈপ্বরের 
স্বূপের নিকট গ্রণত হইয়। সমগ্রভাবে তদ্দারা পরিচালিত হই- 
বার জন্তঠ কৃতসন্কপ্ন না হইলে স্বরূপ গ্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করে, 
জ্ঞাতসারে আমাদের উপরে তথ্প্রভাববিস্তার হয় না। আমরা 
মুখে বলি ঈশ্বর আমাদের গুরু, আমরা তাহার কথা ভিন্ন আর 
কাহারও কথা শুনিয়া চলি ন1, কিন্তু কার্যাতঃ আমরা প্রবুণ্তি ও 
রুচির মতে চলি, ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদের নেতা নয়। আমরা 
যদি স্বর্ূপের হাতে সম্পূর্ণ আমাদিগকে ছাড়িয়া না দি, আমাদের 
জীবনে কোন উন্নতি হইবার সন্তাবনা নাই। 

কেশবচন্দ্র আপনাকে সম্পূর্ণ শ্বন্ধপাধীন করিরাছিলেন, 
লোকের গঞ্জনায় কিছুমাত্র দৃুক্পাত করিতেন না। ইংলগ্ডে যা" 
বার পুরে তাহাতে ভক্তির বাড়াবাড়া উপস্থিত হওয়াতে তিনি কি 
গ্রকার পরাক্ষায় পড়িয়াছিলেন, বন্ধুগণের ভক্তির আধিক্যে তিনি 
কি প্রকার লাগত হইয়াছিলেন) তাহা কাহারও আনদিন্ঠ 
নাই। য নইংলগ্ড হহতে ফিরিয়া আদসিলেন তখন কর্মযোগের 
আধিকা উপাস্থৃত হইল। মনে হইল কর্মের আতিশযো উপারন। 
ধ্যান ধারণা প্রভৃ'ত আধ্যাত্মিক বাপার সকল অশ্তঠিত হইয়! 
যাইবে । কিন্তু এই সময়ে আবার অন্ত দিকে সাধন ভজনের এত 
দুর ৰাড়াবাড়া হইয়া উঠিল, স্বহস্তে রন্ধনাদি নানাপ্রকার নৈরা- 
গ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল যে, ইংলগ্ডে তাহার নামে অপবাদ 
রটিল। পাশ্চাত্যগণ বলিতে লাগিলেন, যে কঠোর বৈরাগ্যে এক 
সময়ে শ্রীইধন্মের ঘোর অনিষ্টপাধন করিয়াছে, কেখবচন্ত্র সেষ্ব 


রি 
বৈরাগ্যব্রা্গমান্ধে আনয়ন করিয়। ভারতের ঘোর অকল্যাণ 
সাধন করিজেন। ক্রমে যতই তিনি রসম্বরূপে নিমগ্ন হইতে 
লাগিলেন, ততই শ্রীচৈতন্তের বৈষ্বভাব তাহাতে প্রশ্ম টাকার 
ধারণ করিল। তিনি বৈরাগী বৈষন হইয়া গেলেন এ নিন্দা 
হন্ধত্র বাপ্ত ভইয়া পড়িল। শেষ সময়ে টাউনহলে ঈশার প্রতি. 
গাঢ় ভঙ্গুরাগ বাক্ত করিয়া তিনি গ্রীষ্টানমধ্যে গণ্য হইলেন । 
কেশবচন্ছে এসকল আধিকা কোথা হইতে আদিল? ঈশ্বরের 
শ্ববপাধীন হইলে জাবকে যে ক্রমান্বয়ে আধিকোর ভিতরে গিয়া 
পাড়তে হয়) ইহা কি তাহা হইতেই নয়? ঈশবের অনন্থস্থ কোন্‌ 
স্বব্পের সহিত সণুক্ক নয়? স্বরূপাধীন হইলে জীবনের সকল 
ব্ষিষের সঙ্গে অনপ্তেব যোগ হয়, ইহাতে সেই দেই ব্যয়ে এমন 
সকল আধকা ঘটে যে, পৃথিবী তাদৃশ আধক্যপ্রিয় ব্যক্তিগণকে 
পাগল পলে। কেশবচন্ত্র এরূপ নিশার হাত হইতে পরিত্রাণ 
পান নাভ। আমাদের এ সন্বন্ধে যদি নিন্দা না ঘটে তবে বুঝিতে 
হহবে যে, আমরা অনন্ত উন্নতির ধন্ম আজও গ্রহণ করি নাই 
ফেশবচন্দের পাগলামর ভিতরে [বিজ্ঞান ছিল, এজন্যই এ নিন্দা 
দিন দন অন্তরঠিত হইয়া যাইতেছে, তাহার জীবন একটি প্রস্ক,টিত 
কুষ্থমকপ প্রকাশ পাইতেছে, উহার সদগন্ধে চারিদিক্‌ পূর্ণ 
হইতে আন্ত ঝরিয়াছে। ভাতার জীবনে যে সৌনর্য ও সামগ্রস্ত 
ছিল, তাহা এপন মকলেই বুঝিতে পারিতেছেন্‌। স্বরূপাধীন 
হইলে জীবন কিরূপ হয়, তাহা ভিনি দেখাইয়। গিয়াছেন। 
আমরা বদি স্বাধীন হই, আমাদের জীবন তাহার জীবনের 
অনুরূপ ঘইবে, এবং আমরা যে তীহাৰ বন্ধু তাহা সকলের নিকট 
গ্রমাণিত হইবে। স্বরূপাধীন না হই কেহ যে তাহার হ ইধেন, 


[ ৭] 


স্ভাতীর কোন সম্ভাবন| নাই। যদি ম্তাবনুথাকিত, তাহা হইলে 
স্টা্থার পৃথিবীতে স্থিতি কালে আমাদের সহিত তাহার কখন 
বিচ্ছেদ ঘটিত না। ষত দিন তীতাঁর ও আমাদের মধো স্বরূপ" 
আাজ্াজোর একতা ছিল, তত দিন আমরা তাহার সে সমান: 
ভাবে অগ্রসর হইয়াছি। যে দিন হইতে তিনি স্বরূপান্তরের 
সাম্রাজাধীন হইলেন, আমরা আর সে ম্বরূপের অন্ুবর্তন 
করিলাম না, সেই দিন হইতে তাহার সহিত আমাদের বিচ্ছেদ 
উপস্থিত হইল। একেতে নিবিষ্টমনা কেশবে প্রেম ও পুণ্য 
ক্ষনীভূত হইল,ঘনীভৃত্ত হইয়া আনন্দে তাহাকে গ্রস্ত করিয়া ফেলিল, 
ন্ববিধানের নবযোগ তাহাতে সিদ্ধ হইল; আমরা আর তাহার 
সহিত দে যোগে এক হইতে পারিলাম না। এখনও তাহার 
সহিত আমাদের একত্বেব সস্তাবনা আছে, সে সন্তাবন|। কেবল 
নববিধানের নবযোগে যোগী হইলে জীবনে সিদ্ধ হইতে পারে। 
আজ কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে ঠাহার সহিত এক হইবার জন্ত 
দি বান! হৃদয়ে উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, তাহা হঈটলে ঘনীতৃত 
প্রেমপুণো গ্রকাশমান আননেতে আমরা যাহাতে মগ্ন হঈটতে 
পারি, তাচারই জন্ত যত্তের গ্রয়োজন। এনন্বন্ধে আমাদের ফন্ধ 
উপস্থিত হইলে স্বয়ং ঈখর আমাদের সহায় হইবেন। তিনি 
আমাদের সহায় হউন এই আমাদের গ্রার্থন।- 





কলিকাতা । 
নং রমানাথমজুমদারের সীট । 
এমঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেমে কে, পি, নাথ কর্তৃক যুজিত ও গুকাশিত। 


শ্রীচৈতন্য ও কেশবচন্্র *। 


ছি 





ছে অনন্ত প্রেমের গ্রত্রবণ পরমেশ্বর, থে বাক্কি অতি দীন 
হীন অযোগা, যাহার আপনার তাদৃশ প্রেম বা ভক্তি নাই, সে 
কি প্রকারে ভক্তচুড়ামণি ্রটৈতন্ঠের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কিরূপ 
সদ্বন্ধ তাহার ব্যাখ্যা করিবে। আপনার অযোগ্যতা বুঝিয়াও 
এবিষয়ে বলিবার নিমিত্ত তব সন্নিধানে এই জন্য উপস্থিত যে, 
তুমি আমায় এ সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছ, যে জ্ঞান দিয়াছ তাহা 
গ্রকান্তে বলিতে তোমারই অনুরোধ! ভোমার অনুরোধ আমার 
পাঁজনীর। অনুরোধ রঙ্গ কারতে গিয়া যদি ভ্রম ভ্রান্তি হয়, 
সেগুলি পরবর্তী উপযুক্ত বাক্িগণ তোমার প্রেরণায় শোধন 
করিয়া লইবেন । তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া দি এমন 
একটি পথের সুত্রপাত,.করিতে গারি যে, মে পথ্য ধরিগ আমার 
বলার অপূর্ণ তাহার! পূর্ণ করিতে পারেন, তাহ! হইলেই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার হইল। তুমি আমায় এমম্বন্ধে যে 
পথ দেখাইয়া, সেই পথের প্রকৃত বর্ণনা যাহাতে করিতে পারি, 
তজ্জন্ত তোমার আঁশীর্বাদভিক্ষা করিতেছি। তোমার আশী, 
বাদে কেশব ও চৈতন্ঠেব সম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে) এই আশা করিয়া 
বার বার তোমার চরণবন্দন করি। 

. কেশব্চন্ত্রের জীবনের অন্যান্ত অংশ তাহার জন্মো 'দনোগলক্ষে 


* আচার্য কেশবচন্ত্র সেনের গঞষটিতম জন্মোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায়ণ 
প্রদত্ত ব্ভূতামূলক। 
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পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এবার উহার যে অংশ শ্রীটৈতন্ের 
সহিন্ত সংযুক্ত তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । 
শ্রীচৈতন্তের মচিত মধন্ধসংঘটনের পূর্বে তাহার জীবনের কিকি 
উগাদান ছিল, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন; কেন না দে গুল 
চক্ষুর সম্মুথে আ।নলে শ্রীচৈতন্ের সহিত সম্বন্ধে তাহাতে কি 
নৃতন উপাদানের গ্রবেশ হইল, আমর। তাহা সহজে বুঝিতে 
গারিব। বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগা, এই তিনটি উপাদান লষয়া 
কেশবচন্দের ধর্মাজীবনের আরন্ত ইয়। এ গুলিতে সব্বগ্রথমে 
মহধি ঈযাঁর মঙ্গে ভাতার যে যোগ ঘটিবে, ভাহা আর বলিবার 
আপেক্ষা রাখে না] বিবেক বাহার শতীক্ক তাহার ব্ষিয়ের গতি 
বিরাগ জন্মিবে, এ৭ং বিবেক পাপ দেখাইয়া তগ্নিবমনজন্কা তাহাকে 
ঈশ্বরের চরণে প্রার্থী করিবে, ইা তি স্বাভাবিক) প্রার্থনা 
করিলে পাপ যাইবে, এ বিশাস ধাঙার হৃদয়ে নাই, তিনি ঈশ্বরের 
নিকটে গ্রার্ন। করিবেন কেন? অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, 
তাহার হৃদয়ে পর্ব হইতে বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি গ্রার্থনায় 
ধর্মাদীবণের আক্ম্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে বলিয়াছেন, 
জীবনের অতি গ্রভাষে ভিতর হষ্টতে কে যেন বলিত- প্রান! 
কর প্রার্থনা কর, ইহার মধ বিবেকবাণী ও ততৎএরতি বিশ্বাস 
এ ছুইই আছে। তিনি ভতরা্ী বিদ্যালয়ে অধায়ন করিয়া- 
ছিলেন, গ্রষ্টধন্মীবলদ্বী বাক্তিগণের মঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখিতেন, 
বাইবেল ভাঙার বিশেগ আদরের গ্রন্থ ছিল; অতএব তিনি মহ 
ঈশার মঙ্গেই জীবনের প্রথম ভাগেই সস্দ্ধ ইইগাছিলেন, এ কথা 
কিছুতেই বলিতে পারা যায না; কেন না দে সময়ে আরও কত 
লোক ইংরাজী (বিদ!লয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রষ্টানগণের সঙ্গে 
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মিশিয়াছেন, বাইবেল গ্রন্থের প্রতি আস্থা গ্রদর্শন করিয়াছেন, 
ভাঙারাই বা খ্রীষ্টের ভাবে ভাবুক হইলেন ন! কেন, আর তিনিই 
বা তদ্ভাবে ভাবাপন্ন হইলেন কেন, ইহার মীমাংসা আর কিছুত্তেই 
হইতে পারে না, কেবল ইহাতেই হইতে পারে যে, গ্রীষ্টকে 
গ্রহণকরিবার উপযোগী ভাব লইঞ্কা তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কত লোক গে সময়ে গ্রীষ্টকে বাহ্ভাবে গ্রহণ- 
করিয়াছেন, তী।হার ভাবে ভাবুক হওয়ার গ্রয়োজনা মুভ 
পরযান্ত করেন নাই, ইনিই বা বাহাভাবে তাঁহাকে গ্রহণ'না-করিয়া 
তষ্ভাবে ভাবাপন হইঞ্জেন কেন, ইহারও মীগাংসা মেই একই 
কথায় হয়। 

মহধি ঈষা স্বয়ং যোগী ছিলেন। যোগী অথচ পাপী এ ছুই 
ভাব একত্র থাকিতে পারে না, কেন না পাপ যোগ কাটি 
দের, ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। ঈশা আঁপনাতে 
পাপ দেখিতেন না, এই জন্তই সাহসের সহিত তিনি বলিয়াছেন, 
তোমরা কে আমাতে পাপ দেখাইয়! দিতে পার? তিনি 
আপনি নিষ্পাপ ইয়| অপরের পাপ স্ুতীক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে 
গাইতেন, এজন্য পাপের নিমিত্ত অনুতাপের ধাবস্থা তাহার ধর্খের 
প্রধান লক্ষণ। বাইবেল গ্রন্থ গাঠ করিলে উহার অধিকাংশের 
মধ্যে অনুতপ পাপীর গতির বিষয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র 
ভিন্ন ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, ঈপার এ বিশ্বাস প্রবল ছিল, 
স্থতরাং মানব মানবী পাপের জন্য অন্ৃতপ্র হইয়। ঈশ্বরের শরণা 
পন্ন হইবে, ঈত্বর করুণা করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ'করিবেন, 
আলিঙ্গনদান করিবেন, যে পূর্বত্ব হইতে তাহার তষ্ট হইয়াছিল 
তাহাদিগকে সেই পুত্রত্বমন করিবেন, পুত্র হইয়া নির্মুলচিত্ত 
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হইয়! তাহীরা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে, বাইবেল গ্রান্থ এই সবল 
কথারই প্রাচুধ্য এবং এ গুলিই ঈশার ধর্ের মূল। কেশবচন্দ্রে 
বিবেক যখন স্ৃতীক্ষু, তখন গরাহার আপনাতে পাঁপদর্শন এবং 
তজ্ঞনা অনুতপ্ত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক । "আমি সেই অমিত. 
বায়ী পুত্র বাইবেলে যাহার উল্লেখ আছে» কেশবচন্্রগ্রকান্ঠে 
বহু লোকের মন্দুখ এ কথা বলিতে কুঠ্ঠিত হন নাই। তাহাঁতে 
যে দময়ে অনুতাপ অতি প্রবল ছিল, সে সময়ে তাহার কন্ধুগণের 
হৃদয়ে ফে অনুতাপের অনল প্রজ্লিত হইয়। উঠিবে, ইহাতে 
অতি স্বাভাবিক । কলিকাতা ও বিদেশস্থ ত্রাঙ্মগণ অগ্ভীপের 
ক্রন্দনে সেই সেই স্থান পূর্ণ করিলেন। কাহারও কাহারও 
অন্ুতাগ এত গ্রবল হইয়। উঠিল যে, তাহারা কেশবচন্দ্রের নিকটে 
শাস্তি না পাইয়া খ্ষধর্মাবলয্ধন করিবেন বলিয়া! তাহাকে বাতি, 
খ্স্ত করিয়! তুপিলেন। তিনি বাঁহৃতঃ নিকুপাঁয় হইলেন বটে, 
কিন্ত তাঁহার শুস্তরে ঈশ্বরের করুণার উপরে যে সদ শিশ্বাস 
ছিল, সেই বিশ্বাসকে তিনি সে সময়ে দৃঢ় মুতে ধারণ করিলেন ১ 
ধাহারাই গাঁপের জালায় অতিমাত্র অধীর হইতেন তাচাদদিগকে 
ঈশ্বরের দয়ার উপরে নির্ভর করিতে বগিতেন। ঈশ্বরের দয়ার 
উপরে বিশ্বামে কেশবচন্রের নিওর বাড়িল এবং সেই নির্ভর হইতে 
গাহার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল, নবভাবের আমাবেশ 
হইল। 

কেশব্চন্ত্র যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহাতে ভ্ীচৈ. 
তন্যর সমধিক আদর। পিতামহ পরম বৈষ্ণব, অতি বালা বয়সে 
তাহাকে তিনি হরিনাম দিলেন, তিনিও যত্ে তাঙা ধারণ করি' 
লেন, কিনব সে সময়ে তিনি শ্রীচৈতন্টের শরণাপন্ন হইলেন না 
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কেন, ভক্তি অবলম্বন করিলেন না কেন,এ গভীর রহস্তের উদ্বাটন 
কেবল তাহার জীবনের উপাদানগুলির কার্য অগ্রে না হইলে 
ভক্তি আসিতে পারে না, এ না বলিলে আর কিছুতেই হয় না। 
পর সময়ে ভক্তি-িক্ষার্থীকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে তিনি 
বলিয়াছেন, ভক্তিশান্্ে পুণের কথা উঠিতে পারে না, কেন ন্‌ 
পুণা না থাকিলে ভক্তি আদিতেই পারে নাঁ, পুণাভূমির উপরে 
ভক্তি স্থাপিত। একথা তিনি কোথায় শিখিলেন ? আপনার জীবন 
হইতেই তিনি উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাউক, অনুতাঁপানলে 
হৃদয় যতই শুদ্ধ হইরা আসিল, ঈশ্বরের দয়ার উপর বিশ্বাস যতই 
গাঢ় হইয়া আসিতে 'লাগিল, ততই ভক্তির দিকে তাহার টান 
পড়িল। তিনি গোপনে খোল কিনিয়া আনিলেন, বৈষ্বদ্ধার! 
কীর্তন গাওয়াইলেন, পরিশেষে উপাসনার সময়ে কীর্তন ও খোল 
প্রবর্তিত করিতে অভিলাষী হইলেন। এ কাধ্য তিনি বিন! প্রতি- 
বাদে করিতে পারিলেন না । উপাননাভঙ্গের পর ধাহাদের অমত 
তাভারা উঠিয়া! গেলে কীর্তন হইত, খোল বাজিত। বৈষঃবগুহে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও আমারও তাহাতে হাদি পাইত। ক্রমে 
খোল ও কীর্তন আর সকলে যোগ দিতে লাগিলেন, কিন্তু ইচার 
প্রাহুর্ভীব মুঙ্গেরে উপস্থিত হইল। কেশবচন্ত্র সপারবারে মুঙ্গেরে 
গেলেন, সেখানে ভক্তির প্রতি অন্ধুরক্ত অনেকগুলি লোক 
আসিয়া জুটিল। অনথতাপের তরঙ্গ এখনও নিবৃত্ত হয় নাই, 
পাপের প্রতি দৃষ্টি পূর্ববৎ মকলের আছে। স্থতরাং দয়াময় 
পতিতপাঁবন ইত্যাদি নাম লইয়া রোঁদন তখন গ্রবল হইয়া 
উঠিল। ভক্তিভাবের তরঙ্গে অনেক ছুরাচারী লোক আসিয়! 
যোগ দিলেন, কিন্তু তাহারা শেষ পর্যান্ত তিটিতে পারিলেন ন।। 
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ঈশার আগমনে যে পুণোর উদয় হয়, সে পুণ্য বিন1 ভক্তির 
উদয় হয় না। এক জনের তক্ির ভাবোচ্ছণাসে অপর সকলেতে 
সে উচ্ছাস মংক্রাগিত হয় বটে, কিন্তু ভূমি গ্রস্তত না থাকাতে 
সে উচ্ছাস ভক্তিতে পরিণত হয় না। মুঙ্গেরের ভাবোচ্ছাস যে 
এই গ্রক্কৃতির, তাহা তৎকালের ইতিহাস সপ্রমাণ করে। অন্কের 
যাহ! হউক মুঙ্গেরেতে কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে ভক্কি দৃঢ়মূল হইল 
এবং ভক্তির সঙ্গে মুঙ্গেরের নাম এইরূপে চিরগ্রথিত হইয়া 
পড়িল। 

মুঙ্গেরে বহুকালের মধো ভক্তির 'ভাবোচ্চাস দেখা দিয়া 
লয় পাইল, ইহা দেখিয়া কেশকচন্্র চুপ করিয়া বমিযা থাকিবার 
লোক ছিলেন না। তিনি বুবিলেন, ভক্তির সাঙ্গ যোগের যোগ 
না হইলে উহা কিছুতেই স্থায়ী হয় না, সুতরাং যোগের দিকে 
তাহার টান পড়িল। এটান যে ভক্তির স্বভাব হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । ভক্তি যত বাড়ে 
তত ভক্তির পাত্রেতে গ'ঢ় আমক্ষি জন্মে। এই আসক্তি পরিশেষে 
এতটা হয় যে, সেই ভক্তির পাত্র বিনা আর কিছুতেই চিত্তের 
নিবেশ থাকে না। এক তিনি আঁর সেই ভক্ক, ছুইয়ের সর্ধদা 
একত্র স্থিতি, এই্টরূপ হইতে হইতে যোগের বন্ধন সুদু় হয়। 
এই যোগের বন্ধনকে স্ব করিতে হইলে আমিতেের উচ্ছেদ 
একান্ত প্রয়োজন, স্ৃতরাং যোগের আস্তে বুদ্ধের বৈরাগ্য দেখা 
দিল; স্বহস্তে রন্ধনাদি বৈরাগের বাস্থনিদর্শন প্রবর্তিত হইল। 
এই সময়ে কেশবচন্ত্রের লগ্তনস্থ বন্ধুগণ তাহাতে ধর্মোনত্ততা 
উপস্থিত, তিনি বিকৃতমন্তিষ্ক হইয়। গিয়াছেন ইত্যাদি কথায় 
তাহাকে দাবধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাহাদের 
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এ সকল সংশয়ের প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছু ফলো” 
দয় হইল না, আজ পরান্তও সেদেশে তাহার সম্বন্ধে এ বিষয়ে 
নিন্দা নিবৃত্ত হয় নাই। এরূপ নিন্দায় তিনি ভীত হইবার লোক 
1ছলেন না, শ্রীচৈতন্তকে নবন্বীপ হইতে আনিবার পর, বৃক্ষতল 
হহতে বুদ্ধকে আনা তখন তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল, স্থৃতরাং 
সে কাধ হইতে তিনি পৃথিবীর মান্য গণ্য লোকের কথায় নিবৃত্ত 
হইবেন কেন? বুদ্ধকে আনিলেন, চৈতন্তের পার্খে বুদ্ধকে 
বসাইলেন। গৌর ও গৌতম একত্র মিলিত হইলে “আমি+ 
গিয়! সেখানে শুদ্ধ প্রেম আবিভূতি হইল। সেই শুদ্ধ প্রেম একমান্র 
প্রিয়তমের চণাবলম্বন করাতে আত্মার ও প্রিয়তম পরমাত্মার 
মধ্যে আমির সুক্ষ কাল রেখায় আজও যে কিঞ্চিৎ বাবধান ছিল 
তাহা ঘুচিয়। গেল। এক্ষেতে অন্ভিনিবিষ্ট চিন্ত পুণোর উজ্জ্বল 
শোভায় শোভিত, এবং হয়ে উজ্জল মনে'হব গ্রেমমাথা পুণ্যকমল 
রস্ক,টিত হইল। সেই কমলে শ্রীহরি রসস্বকূপ হয় প্রকাশ পাই" 
লেন, ভক্তি ও প্রেমে একেতে যোগবন্ধন পূর্ণাবয় দলাভ করিল । 

ঈশা, শুচৈতন) ও বুদ্ধদেবের মিলনে কেশবচন্ত্রের জীবন 
অপূর্বভাঁব ধরণ করিল। কেশবচন্ত্র কীর্ডনে নাচিতেন, কিন্ত 
সে নাচে যোগ কাটিত না। রোগে দুর্বল শরীর, অথচ কীর্ভনের 
সময়ে সেই শরীর গ্রামন্রভাবের অধীন হইয়া রাধ্ধি দুইটা পর্যন্ত 
নৃত্যে মগ্ন থাকিত, অতিকষ্টে তাহ! হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা 
যাইত। কিন্তু এই প্রমন্ত নৃত্যের মধো প্রাণের প্রিয়তম শ্রীহরিকে 
ছিনি একবারও চক্ষুর অন্তরাল হইতে দেন নাই, যোগের 
বন্ধনে প্রেমের সৃত্রে তিনি তাহাকে হৃদয়ে গীথিয়া রাখিয়াছিলেন। 
চৈতনা কখন অচেতন হইতে পারেন না, সুতরাং ভক্তের 
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প্রেম অতি প্রমত্তাবস্থায়ও সদ! সচেতন, এই তাহার মত ছিল। 
শ্রীচৈতন্যের প্রেমে মুচ্ছ7, দেহের সন্ধিসকলের শিথিলতা, 
রোমকুপে রক্তোদগম, পারশেষে বিচ্ছেদে প্রাণবিয়োগ, আমরা 
তাঁচার জীবনচরিতে পাঠ করি। চৈতন্য কথন অচেতন ভন না) 
মনে হয় এমত এতদ্বারা খওত হইতেছে । কিন্তু বাহার! 
€প্রেমবৈচিত্তা” কাহাকে বলে তাহা জানেন, তাহারা বুঝিতে 
পারেন, প্রিয়তম নিকটে থাঁকিতেও াবাইলাঁম হারাইলাম” 
বলিয়া যে ভয় হয়, সেই ভয়ই বিচ্ছেদের আকারধারণ করে। 
চৈতন্তসম্বন্ধে ইভাই ছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। 
রূপ জীব প্রসৃতি গোম্বামিগণ অতি যত্রের সহিত গ্রযাণ করিতে 
যতু করিয়াছেন, কৃষ্ণের সঙ্গে কোন কালে তাহার প্রিয়জনের 
বিচ্ছেদ ঘটে না, ছিনি চিরদিন তাহাদের সন্তে মিলিত হইয়] 
থাকেন। শ্রীচৈতন্যের বিরহবিকার দেখিয়া বাঁ কাহারও মন 
হয়-_-ভক্ত ও কৃষে বিচ্ছেদ ঘটে, এইটি নিবারণের জন্যই যে 
ত্বাহাদের এরূপ যর, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। . 
রাধারুষ্ণকে ছাড়িয়। শ্রীটৈতন্য গ্রহণ, ই! শ্রীচৈতন্যকে ছাড়িয়া 
শ্রীচৈতনাগ্রহণ বিনা লোকে আর কি বলিবে? কিন্তু কেশবচন্দ্রে 
ইহা একান্ত অসম্ভব ছিল । শ্রীকুষ্ণের সঙ্গে শ্রীচৈতনোর ঘনিষ্ট 
যোগ তিনি যেমন বুবিতেন এমন আর কে বুঝিত ? শ্রীকষষ্ণের 
প্রচারিত প্রেমের ধন্ের উপরে ভ্টৈতন্য উচ্ছসিত প্রেমের 
ধর্মাস্থাপন করিলেন, অথচ তাহ! হইতে সকল প্রকারের বিকার 
তিরোহিত হুইতে পারে এজন্য নবতাব তন্মধ্যে সন্িবি্ট করিলেন, 
কেশবচন্ত্র স্প্টবাকো একথ। প্রকাশ্যে বলিয়াছেন *। সাধারণে 


: শ্গ সেবকের নিবেদন 'একাধারে নরনারী প্রকৃতি' এ উপদেশটি সকলেই 


[৯] 


রাধা ও বৃষ্ণকে যে ভাবে গ্রহণ-করে, প্রীচৈতন) কি সেই ভাবে 
তাহাদিগকে গ্রহণ-করিয়াছিলেন ? গাহার রাধাকৃষ কি লৌকিক 
রাধা না আধাম্মিক বাধাকুফ্জ? ভাগবতে রাধা বলিয়া কেহ 
ছিলেন না, ইহা কি তিনি জানিতেন না? 
অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ ৷ 

"ইনি অবশ্তই ভগবান্‌ হরির আরাধনা করিয়াছেন” ভাগ- 
বতের এই কথা হইতে রাধা এই নামকরণ হইয়াছে, শ্রীচৈতন্য 
যদি ইহা না বালতেন সনাতন গোদ্বামী উঠ লেখিতেন কি 
প্রকারে? শ্রীচৈতনোর কৃষ্ণ কে? যিনি ইদর মন আত্মাকে 
আকর্ষণ করেন তিনি কষ্চ। তিনি সচ্চিদাননদ রসশ্বরূপ, 
আনন্দ ভিন্ন সাহার আর কোন মৃক্তি নাই। সঙ্গীতে রাগ সকল 
যেমন মুষ্টিমান্‌ হইর গ্রকাশ পায়, তেমনি সাধকহৃদয়ে ঘনীভূত 
আনন্দ হইয়। পরত্রন্মের গ্রধাশই তাহার মূর্তিমন্তা। এই রসম্বরূ- 
পের নিয়ত আরাধনায় ধিনি গ্রবৃত্ব তিনি রাধা, সকল আরঃধক 
হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। 
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যন্তাস্তি তক্তির্ভগত্যকিঞ্চন! সর্ব গৈস্তত্র মমাসতে সুরাঃ। 
“ভগবানে ধাহার অকিঞ্চন] ভক্তি আছে, সকল গুণ লইয়া 
দেবগণ আসিয়া তাহাতে বাস করেন”এই নিয়মাঘনুসারে আরাধক' 
মাত্রে দেবগুণের আঁধষ্টান হয় সত্য, কিন্ত ইহাতে সে দকলের 
পুর্ণ পরিমাণে স্থিতি। ইনি মহাভাবরূপা এবং সে ভাবের 
পরাকাষ্ঠা। ইহার সথীগণ ভগবানের লীলার অগ্পকুল মনোবৃত্তি- 
সমৃহ। রায় রামাননের সাহত শ্রীচৈতনোর কথোপকথন বাহার! 
পড়িয়াছেন, তাহারা রাধা ও কৃষ্ণকে শ্রীচৈতনা কি ভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহা! অনেকটা বুঝিতে পাবেন। দ্বারকাঁর কৃষ্েে 
এশ্বধ্োর এবং বৃন্দাবনের কৃষ্ে মাধুর্ধেরর প্রকাশ ব'লয়া তিনি 
যুন্দাবনের কৃষ্ণকেই সমধিক আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। 
রদের পরিপুষ্টির জন্য শ্রচৈতন্য ভাগবত ছাড়! অন্যান্য পুরাণ 
গ্রন্থের আদর করিয়াছেন, কিন্তু মুতঃ ভাগবনের উপরে তাহার 
প্রেমের ধন্ম স্থাংপত। রাধা ও কৃষ্ণকে যতই কেন আধ্যাত্মিক 
করিয়া লওয়া হট্টক না, ইহা যে অবতারবাদ তাহাতো আর 
খণ্ডিত হইতেছে না। কৃষ্ণ প্রেমের ধর্মের প্রবর্তক, তিনি স্বয়ং 
মূর্ভিমান্‌ প্রেম, আগাগোড়। শ্রীচৈতন্ের ধর্শের কি ইহাই 
মূল নয়? কঞ্চ কেবল গ্রেম নন, তাহার গ্রতি যাহারা অনুর্ক্ত 
তাহাদিগেতেও সেই গ্রেমের নানাভাবের গরকাশ তিন দেখিতেন। 
এমন কি ভাবাবেশের সময়ে “তরু লতিকার যাহা তাহা কৃষঃ 
স্করে” এইরূপে সর্ধত্র তিনি সেই গ্রেমেরই অবতরণ দর্শন 
করিতেন, এবং উহ্নাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বিভোর হইয়। 
দৌড়াইতেন। যখন অত্যন্ত ভাবাবেশ হইত তখন প্মু্ি সেই মুগ্ি 
সেই” আমিই তিনি অমিই তিনি বলিয়। তিনি আত্মহার। হই' 
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তেন। শ্রীচৈতনোর অবতারব!দ এজনাই শুদ্ধ ছিল। কৃষ্চেতে 
ঘনীভূতরূপে যে প্রেমের গ্রকাশ তিনি দেখিতেন, সেই প্রেমকে 
যদি তান কৃষেতেই বদ্ধ রাখতেন, সব তাহার প্রকাশ প্রত্যক্ষ 
ন1 করিতেন, তাহা হইলে অবতারবাদের দোষ তাহাকে ম্পর্শ 
করিত। পুত্রেতে পিতার গ্রকাঁশ যেবপ গ্রীষধর্বে (৭0৫ [7856 
011 80 880106) 10 00)৩ 3০০”) তেমনি কুষ্ণেতে প্রেমঘন 
ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিলে কিছু অবতারবাদের দৌষ ঘটে ন|। 
তবে শরটৈতনয হিন্দুভাবের অধীন হইয়া! কষে মনুযাত্বের দিকে 
ৃ্িস্থাপন না করিয়া কেবলই ঈশ্বর দেখিয়াছেন এইমাত্র 
বিশেষ। 

কেশবচন্তর "কৃষ্ণ ও শ্ীষ্টে” মিলনসাধন করিয়া এই দোষ 
অপনীত করিয়াছেন। ঈশ্বরেতে ণ্নরনারী প্রকৃতির” মিলন দর্শন 
করিয়া হটৈতনোর ধশ্মের মুল আত্মস্থ করিয়া লইয়াছেন। 
উপনিষৎ ঝলন, 

তদাথা ধিয়য়া ত্তিয়। অম্পরিধন্তো ন বাহং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্‌ 
এদমেবায়ং পুরুষ? প্রাজ্ঞেনাআন! সম্পরিধত্তো ন বাহাং কিঞ্চন বেদ 
নান্তরমূ। 

গ্রিয়জনকর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে যেমন অন্তর্বাহ্য জ্ঞান থাকে 
না, তেমনি পরমাআ্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত জীবের অন্ত্বাহ্‌ জ্ঞান 
থাকে না, শ্রীচৈতনোর প্রেমের ধন্দু এই ভিন্ভির উপরে স্থাপিত । 
ঈশ্বরের হলাদিনী শক্তি কিছু তাহা হইতে ভিন্ন নহেন। এই 
হলাদিনী শাক্তর সার গ্রেম, এইট প্রেমের সার মহাভাঁব, এই মহা" 
ভাব বৈষ্ণবগণের ভগবদারা(ধকা রাধিকা । ভক্ত শ্রীচৈতন্য যখন 
মছাভাবে বিভোর হইয়! খ্বেষ্টদ্েবতার মহিত একাত্বা হইয়া 
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থাকিতেন, গ্রেমণৈচিত্তাবশতঃ একত্র থাকিয়াও দময়ে সময়ে 
বিচ্ছেদবানুতব করিতেন- তখন তাহাতে হাস্তক্রন্দনাদি নানা 
ভাবের বিকাশ হইত। ঈশ্বর ও প্রকৃতি এ ঢুষ্য়ের একত্ব'নুভব 
শ্রীচৈহনোর ধর্থের প্রধান লঙ্গণ। ঈশ্বরের পর! ও অপরা ওকৃতি 
জীব ও বাহ গ্রকৃতি, বিষয়ী ও বিষয়। জীবকে পরা প্রকৃতি 
বলিয়া গীতা! গ্রহণ করিয়'ছেন, সুতরাং শ্রীচৈতনা একমাত্র 
ঈশ্বরকে পরম পুরুষ এবং ভুদতিরিক্ত আর সকলকে গ্রকৃতিমধ্যে 
গণ্য করিতেন। 
প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতিসস্তামণ | 
প্রভু বলে তার মুখ না করে? দর্শন ॥ 

প্রীচৈভনোর মুখের এ কথ! এই মূল হইতে উৎপর। তিনি 
আপনাতে সেই পরম পুরুষের নিত্য ভরিঠান দর্শন করিতেন, 
এবং আপনাকে তৎকর্তৃক আলিঙ্গিত জীব প্রক্কৃতি বগ্য়ি। বিশ্বাদ 
কাঁরতেন। শ্রটচৈতনোর এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া “একাধারে 
নরনারীপ্রকৃতির মিলন তাহারই নামে কেশ-চন্্র সকলের 
নিকটে বাক্ত করিয়া বলিয়াছেন | শ্রীচৈহনো এই গ্রকারে 
নরনারী গ্রকৃতির মিলননংঘটন হওয়াতে বাভিচারের গধ কেন 
অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহাও তিনি গ্রাদর্শন করিখাছেন। পরমাত্মা, 
লিঙ্গিত জীব প্রেমে তাহাতে মুগ্ধ, ভক্তির এই পরমভত্ব শ্রীচৈতন্য 
হইতে কেশবচন্ত্রে এইরূপে সংক্রামিত তইরাছে | 

এখানেই গ্রীচৈতন্যের সঠিত কেশবচন্দ্রের সস্ন্ধ শেষ হইল 
না। শ্রীচৈতনো ইহা ছাড়া আরও যাহা ছিল, ভাহাও তাহাতে 
ংক্রামিত হইল। শ্রীটৈতনা এক প্রিয়তম ঈশ্বরকে লইয়! সন্ষ্ট 
ছিলেন না, পরা গ্রকৃতির যে সকল নিত্যভাব নিত্যকাল তাহার 


দিবি] 


চরণস্পার্শ করিয়! বিদ্যাম।ন, সে সকলকে তিনি প্রিয় ইদেবতার 
সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল নিত্য ভাব তাহার নিকটে 
আকাশের মত অলীক ছিল না, অনন্ত চিনানন্দরসের আননরস- 
বিন্দু ছিলা। 

আনন্দচিন্মঘরসপ্রতিভ।বিতাভিস্তাভির্বএব নিজরূপতয়া কলাভিঃ| . 

এই আননচিন্ময় রমবিন্দগুলি সেই ভগবানের নিজ শক্তিরই 
প্রকাশ ) সুতরাং ইঠারা ভগবানের লীলার নিত্য সঙ্গী, যখনই 
যে জগতে ভগবানের প্রকটলীপা হয়, তখনই সেই জগতে 
ভগবানের গ্রকটলীলার সঙ্গী হইয়৷ ইহাদেরও তংনহ সাক্ষাৎ 
প্রকাশ হয়। এই প্রকটলীল। এখনকার ভাষায় বিধান বিয়া! 
আখ্যাত হইয়া থাকে। প্রাত্যেক বিধানে এক ব্যক্তিকে প্রধান 
বলিয়। সকলে গ্রহণ কারে। কিন্তু সেই ব্যক্ষির কার্ষোর সহায় 
হইয়া ধাহারা তাহার সঙ্গে নিয়ত থাকেন, তাহারা গ্রতিজনও 
যেসেই বিধানের পক্ষে প্রয়োজন, ইহা কেহ অস্থীকার করিতে 
পারেন নাঁ। প্রধান ব্যক্তিতে বিধানের মূল বিষয়টি গ্রকাশ 
পায়। যেষেজন্গ লইয়া সেই মূল বিষয়, আন্যান্ত ব্যক্তি সেই 
সেই অঙ্গের প্রতিনিধি, সুতরাং সকলকে লইয়া! বিধানের 
পরিপুষ্টি। প্রেমের বিধানে শ্রীকষ্ঝ প্রধান বাক্তি। প্রেমের 
ষেকিছু অগোজনের প্রধোজন, ভাঁহাতে মে মকল বিদামান ছিল। 
কিন্তু এই প্রেমের গ্রকাশজন্য যাহারা সহান তাহারা তাহার 
নিতা সঙগী। শান্ত, দান, সখা, বাংসল্যা, মাধূর্যা, প্রেমের এই গঞ্চ 
অঙ্গের প্রাকটাজন্ত যাহাদের প্রয়োজন, তাহারা সকলে তাহার 
সঙ্গী ছিলেন। যে সকল ভাব এই পাঁচটি অঙ্গের মূলে বিদ্যমান). 
তাহারা, নিত/ভাব। যখনই ঈশ্বরের গ্রেমের প্রকাশ হয়, তাহার 

হ 


॥ ১৪ ] 


সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও প্রকাশ হইয়া থাকে। ভাৰ সকল শৃগ্ 
আকাশে থাকে না, তন্তদটাবানুকুল নরনারীতে গ্রাকট্যলাভ করে। 
বন্দাবনে প্রেমের একট গ্রকাশ, শ্রীচৈতন্ত এই জন্য বৃন্দাবনে 
ধাহার শ্রীকের সম্্টী ছিলেন, তাহাদিগকে প্রধানরূপে গ্রন্থণ- 
করিয়াছেন) কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি মথুরার সঙ্জিগণকে গণনার 
আনেন নাঁই তাহা নহে। তবে বুন্দাবনে মাধুর্ধোর এবং মথুরায় 
শবর্যোর প্রকাশ বলিয়! প্রেমে মাধূর্মা-গ-ইর্ধা গ্রকাশে যে ভিন্নতা 
হয়, সেই ভিন্নত! তিনি উত্তয় স্থলে স্বীকার করিয়! লইয়াছেন। 

শ্ীকৃফের প্রেমের বিধানে এই মকল ভাবের অনুকূল ব্যক্তি' 
গণেতে উহাদের প্রকাশমাত্র যদি শ্রীচৈতন্ত ্বীকার করিতেন, 
তাছা হইলে তাহার ভক্তিবিধান অপূর্ণ থাকিত। তাঙাতে এবং 
সাহার সঙ্গিগণেতে এই সকল ভাবের অবভরণস্বীবার করির] 
তিনি ভিিবিধানকে দৃঢ় মুলের উপরে স্থাপন করিয়াছেন। 
ধাহারাই তক্কিপথাবপ্ম্বন করিবেন, তাহাদিগেতেই এই সকল 
ভাবের অবতবণস্বীকার করিয়। তিনি ভক্তিবিধানকে সীর্ধভৌ- 
মিকতার উপরে স্থাপন করিয়াছেন। 

আবির্ভ় মনোবৃতৌ বজস্তী ততস্বরগতাম্‌। 
নবয়ং গ্রকাশরূপাপি ভামমান। প্রকা শ্যবৎ | 

এই বলিয়া তিনি পৃথিবীস্থ ব্যক্ষিগণেতে ভাবাবতরগ সাধারণ 
নিয়মের অন্তর্ৃতি করিয়াছেন। কেহ আপত্তি করিতে পারেন, 
এ সকলতো রূপগোম্বামীর কথা, ইহার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যোগ 
কোথায়? এ সকল যে তাহাই শিক্ষান্থগারে গ্রস্থাকারে নিবন্ধ 
হইয়াছে, শ্রীচৈতগ্ের জীবনবৃত্বান্তপাঠ করিলেই সকলে তাহা 
জানিতে পাইবেন | শ্ীচৈতন্য সর্ব ভাবাবেশে মগ্ন থাকিতেন। 
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যখন তাহাতে যে ভাবের আধিক্য হইত, সমুদায় জগৎকে সেই 
ভাবে পরিবর্তিত তিনি দেখিতে পাইতেন। যখন ব্রজের ভা 
প্রবল হইত, তখন সামান্ট বাখালগণকে শ্রীদাম স্থদামাদি ভাবে 
দর্শন করিঝা তাহাদিগকে আলিঙ্গনদান করিতে দৌড়াইতেন। 
গোগীভাব যখন তাহাতে গ্রবল হইত, তখন তিনি উহার বাহ্‌, 
গ্রকাশ সংযত করিয়া গোপী গোপী ম্মরণ কারতেন, আর অপরে 
কেহ নারীগণেতে গোপীভাবদর্শন করিয়৷ তাহাদের সেবাবন্দনা 
করিলে তিনি তাহাদিগের দির্বিকার চিত্তের প্রতি সন্ত্রম গ্রদর্শন 
করিতেন। 
রহস্তলীল! তু পুরুষবদিক্রিয়বিকারৈনে পাস্তা । 

গ্যেসকল লোকের ইন্্িমবিকার আছে দে সকল ব্যক্তি 
ভগবানের গু লীলার অন্ুধ্যান করিবে না,” এ নিয়ম শ্রীচৈতনা 
হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেন না তিনি জানিতেন এ সকল আধ্যা, 
ত্বিকভাবে গ্রহণ ন৷ করিএা অগ্জিতোন্দরয় ব্যক্তিগণ লৌকিক ভাবে 
গ্রহণ করিষে এবং সংসারকে পাপঝাভিচারে ডুবাইবে। তাহার 
সঙ্জদায়ের অনেক লোক তাহার এই শমনাতিক্রম করিয়। কি 
ঘোর বাভিচারেই না নিপতিত হইয়াছে! গোস্বামিগণ পরকীয়াত্ব 
উড়াইয়! দিয়! বিশুদ্ধ প্রেম-স্থাপনের যত করিয়াছেন, তাহাদের 
পরবর্তিগণ পরকীগান্থের প্রাধানাস্থাপন করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব- 
সমাজকে পাপের সাগরে ডূবাইয়াঞ্ে। শ্বমন্প্রদায়ের চরিত্র কোন 
দিন কলঙ্কিত না হয় এজন্য তিনি ছোট হরিদাসকে কঠোর 
দণ্ড দিয়াছিলেন, অথচ অনধিকারী ব্যক্তিগণের হস্তে প্রেমের 
ধম্ম পড়িয়। তাছারই নামে পরিচিত লোকদদিগের কর্তৃক সে 
শান আজ প্রতিপদে উল্লাজ্বত হইতেছে। 
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প্রীচৈতন্ের সর্বশেষ যব কি একবার আমাঁদিগের বিচার 
করিয়া দেখিতে হইতেছে। তিনি মার নিকটে সংবাদ প্রেরণ, 
করিবার সময়ে এই কথাগুলি বলিয়া পাঠাই য়াছিলেন :স- 

যেকালে সন্ন্যাস কৈনু ছন্ন হইল মতি। 

সন্্যাসগ্রহণ না! করিলে কেহ ভক্তির ধর্ম গ্রহণ করিতেছে 
না, ভীহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না, ইহা! দেখিয়া যখন 
তাহার হৃদয় করুণারসে আর হইল, তখন তাহার বুদ্ধি সেই 
করুণাতে আচ্ছন্ন হইল, আর মাতা বা পত্রীর বিষয় তিনি ভাবিতে 
গারিলেন না। নন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন লোকের বক্ষে ভক্তির 
ধন্ম স্থান প্রাপ্থ হইল, তখন কতই ন' যত্বের সহিত তিনি মাতার 
সংবাদ লইতেন, পত্বীর রক্ষণাবেক্ষণজন্ত উপযুক্ক ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার জীবনবন্তান্ত ধাহাঁরা পাঠ করিয়াছেন 
হারাই জানেন। সংসারে পরিনারে প্রেমের ধর্ম যাহাতে 
গ্রবেশ করে এবং সংসারের মকল সম্বন্ধের ভিতরে প্রেমের ভিন্ন 
ভিন্ন রস প্রকাশ পায়, তজ্জন্য যড় তাহার শেষ যদ্র।- সন্গাস দ্বার! 
তিনি বাহিরে সংসারপরিত্যাগ করিলেন, এই পর্য্যন্ত দেখাইয়া 
কার্ধাশেষ করিলে শঙ্করের সম্নাস তাহা কর্তৃক দৃঢ়মূল হইত, 
সঙ্ন্যাসী হইয়াও ষে সংসার করিতে পারা যায়, মে দৃষ্টান্ত আর 
স্থাপিত হইত না। সংদারে বিশুদ্ধ গ্রেম স্থান গাইতে পারে 
না, ইহাই যদি তাহার ভক্তির ধর্ণের শিক্ষা হইত, তাহা হইলে 
.... নজ্ঞানং ন চ বৈরাগাং প্রায়ঃ শ্রেয়োতবে দিহ। 

"্তক্তিমার্গে (কঠোর) জ্ঞান ও (কঠোর) বৈরাগ্য শ্রেয়ঙ্কর 
হয় না” ভাগবতের এ শানন তাহাকর্ভুকই উপেক্ষিত হইত। 
শ্রীচৈতন্ত সঙ্লামী হইয়াও অন্লপানকে ভগবানের গ্রসাদ 
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জানিয়। তৎসন্বন্ধে তিনি যে কঠোরতাশ্রয় করিতেন না তাহা 
সকলেই জানেন, কিন্তু তিনি যদি সন্ন্যাসীকে সংসারধর্মে প্রবর্তিত 
না করিতেন, তাহা হইলে এ দৃষ্টান্ত উজ্জলরূপে কাহারও মনে 
গুতিঠিত হইত না। অদ্বৈত প্রথম হইতে সংসারে আছেন, 
কোন কালে সংসারতাঁগ করেন নাই। নিত্যানন্দ বাল[কাল 
হইতে সংসারত্যাগী অবধূৃত মন্নসী, তাহাকে সংসারধর্থে প্রবিষ্ট 
করাইয়া সংসার যে জিতেভ্দিয় মন্ন্যাসীর প্রেমধশ্মসাথনের ভূমি 
শ্রীচৈতন্য তাহাই প্রদর্শন করিলেন। এক সপ্তাহ বাবৎ নিত্যানন্দ 
এবং শ্রীচৈত্জের এ সম্বন্ধে পরামর্শ হয়) দে পরামর্শের কথাগুলি 
গোপন রঠিরাছে, কিন্তু এই পরানর্শের পর নিত্যানন্দের সংসার" 
্বীকার দেখাইর] দিতেছে, সন্যাসী হইয়| সংসারে প্রেমের ধর্ুসাধন 
করিতে হবে, সংসারের সম্বন্ধ গুলির মধ ঈশ্বরপ্রেমের বিবিধ 
প্রকাশ দেখিতে হইবে, এই তাহার শেষ শিক্ষা নিত্যাননের 
দূযান্ত লয়া কেশবচন্ত্র যে একটি উপদেশ দেন তাহা! তৎকালে 
লিশিবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু সে ভাবের গ্রার্থন! লিপিবদ্ধ আছে। 

শ্রীকৃষ্ণের যোগের ধর্মকে শ্রীচৈতগ্ কিরূপে পরিবর্তিত করিয়া 
ভাক্তির ধশ্মের উপযোগী করিয়। পইয়াছিলেন, তাহার আলোচন! 
করিয়া! দেখিলে কেশবচন্ত্রে উহার যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহ! 
বলপূর্বক হয় নাই, ইহা আমরা অনায়াদে বুঝতে পারি। 
কৃষ্ণেতে বিশ্ববূপের প্রকাশ তিনি কিরূপ যোগে যোগী ছিলেন, 
তাহ। প্রদর্শন করিয়] থাকে। বদ্ষেতে নামরূপময় জগৎ ও দেবত্যুদি 
মকলে বাদ করিতেছেন-__এইরপ বন্ধগ্রতিপত্তি শ্রীকৃষ্ণের যোগ । 

পুরুষঃ স গরঃ পার্থ ভক্তা| লত্যত্তনন্তয়।। 
হস্যান্ত£স্তানি তৃতানি যেন সর্ববমিদং ততম্‌॥ 


৯৮] 


প্ৰাহার ভিরে সমুদয় ভূতগণ এব' যিনি সমুদার জগতে 
ব্যাপ্ত হইয়া আছেন দেই পরম পুরুষকে, হে পার্থ, গ্রন্থ তক্তিতে 
লাভ-করা যায়”) বিশ্বরূপমধো এই মতের জীবনে ফুর্তি দেখিতে 
পাওয়। যায়। তবে এই বিশ্বরূপের অবস্থাভেদে পরিবর্তন হইত 
ইহ! দুর্ষ্যোধনের শভা স্থলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেজে, এবং নারদের 
বিশ্বরূপদর্শনে আমরা বুঝিতে পারি। যখন সাধকের চিন্তানুসারে 
এইরূপ পরিবর্তন ঘটিয়। থাকে, তখন প্রীচৈতন্ত যে শ্রিকৃষের 
যোগকে প্রেমগ্রকাশের অনুরূপ করিয়া লইবেন, ইহা আর 
বিচিত্র ব্যাপার কি? শ্রীকফেতে সমুদায়দর্শনকরা তাহার 
পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ছিল। পূর্বে বলিয়াছিঃ আমরা যাহ!কে 
একালে বিধান বলি, সেকালে ভক্তগণ উহ্ঠাকে গ্রাকটলীল| বলি- 
তেন। ভারতে ভগনাঁনের যে সকল লীলা প্রকটিত হইয়াছে, 
ভক্তগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া প্রেমের ধর্ম সাধন-করিয়াছেন। 
কেশবচন্ত্র ভারতে আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই, পৃথিবীর 
নানা স্থানে নানা সময়ে ভগবানের যে সকল লীলা বা বধান 
হইয়! গিয়াছে, সে সমুদায়কে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার গরতিটিত 
প্মাধুসমাগম* ব্যাপার ইহাদিগকে ভগবানেতে মিশিত ভাবে দর্শন- 
করিবার আয়োজন । এত এক জন বিধানপ্রবর্ককে গ্রহণ করিতে 
গিয়। তৎসহকারে তাহাদের সম্িগণকেও গ্রচণকরা হইয়াছে 
বিদেশের ঈশা] মুষা! গ্রভৃতি, স্বদেশের খষি মহর্ষি শিনকৃষ্ণাদিকে 
গ্রুণ করিয়া গ্রকাণ্ড একটি ভক্তদূল কেশবচন্ত্র কর্তৃক সংৃষট 
হইয়াছে । ইহাদের মকলকে ভগবানের বক্ষে তিনি দর্শন 
করিতেন। ঈখর ও তাহার জনগণকে শ্ীটৈতন্ত যে ভাবে নিয়ত 
মিলিত দেখিতেন, সেই ভানেরই ইহা সার্বভৌমিক প্রয়োগ । 
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বে বিজ্ঞানব্দিগপূকে এবং পরিবারের অঙ্গীতৃত কিশ্কর-কিন্বরী- 
গরণকে পর্যান্ত প্রেরিতশ্রেণীমধো প্রবিষ্ট করিয়া! কেশবচন্ত্র যে তরী 
ভাবের আরও পবিপুষ্টিনাদন করিয়াছেন তাহা আর বলিবার 
অপেক্ষা রাখে ন1। 

শ্রীচৈতন্তদমাগম পাঠ ককিল মকলে দেখিবেন, কেশব 
শ্রীচৈতন্তের অথণ্ড দলের উপ: কি গ্রকার আদ্থাপ্রকাশ করি- 
য়াছেন। শ্রচৈতঠের দলকে তালশাদেব দ'স তিনি তুলনা করি" 
য়াছেন। একটি তালে দুই এ: কন গা তত্রোধিক এ্ীস থাকে, 
অথচ তালেদ আডাকা গুল ইট উল্টো দল চেআনি বহু লোকে 
সাহষ্ট হস। ওক 5 এগ্তু।  ছ্চৈতগের  বিদামানকালে 
ভক্তবুনদ যেবুগ এক "৭৬ দল ছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত পাঠ 
করিলে বাস্তবিক দত লে!ক আছুত অলৌকিক একত্বে কি প্রকার 
অখণ্ড বস্ত হইয়। যাগ, তাং আতি ই. দৃষ্টান্ত চক্ষুর সঙগুখে 
উপগ্িত হয়। অটৈত-ও-নতা ৮৮০ধ্যে সময়ে সমদে যে গুণয়, 
কোপ পশু পাইভ, পর মদে ভাহাই লাঙাদেক অনুবর্তিগণের 
মনো পল অংঘটিত কারকাছিল, এবং পিত্যানন্দের শিবা চৈতন্- 
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ণজনেক হলে 

গত পরিহারেও মদি গরভূর নিন্দা করে। 

তবে লাখি মারো তাঁর মন্তক উপরে | 

এই তাৰ কথাগুলি নিবদ্ধ করিয়াছেন। অদ্বৈত জ্ঞানগ্রাধান, 

দাঙ্গার দল গ'ণার তীবরভাপ্নত গ্রমিদ্ধ। নিত্যানন স্বয়ং অভি 
“৭ বক, তাহার দল প্রেমের পক্ষপাতী । এ বিরোধ যে এই ছুই 
কর বিরোধ, তাছাতে সন্দেত নাই । এ বিরোধ পল, পিটার 
এবং তাহাদের অনুবর্তিগণের বিরোধের অনুরূপ। ঈদৃশ বিরোধ- 
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সত্তেও গ্রীষ্টেতে যেমন প্র প্রভৃতি, তেমনি শ্ীচৈতগ্ঠে ইহারা এক 
ছিলেন। এক জনেতে দশ জন মিলিত হলে প্রতিমাবিসর্জন 
অর্থাৎ সর্ধশ্ুদ্ধ ভগবানেতে মগ্ন হওয়। সহজ হয়, কেশবচন্ত্রের এ 
মত এই সত্য দেখাইয়া] দেয়। কোন এক বিধানের সমগ্র ভাব এক 
জনেতে, আর তাহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ তৎসহচর ভিন্ন ভিন্ন বাক্কিতে 
থাকে। এই নকল ভিন্ন ভিন্ন অজের অঙ্গে অঙ্গে যে বিরোধী ভাব 
আছে যতক্ষণ তাহার সামপ্রস্ত ন! হয়, ততক্ষণ বিরোধ চলিতে. 
থাকে বিরোধ মিটিলেই সেই সমগ্রভাবের প্রতিনিধি বাক্তির সহিত 
নকলের একত্ ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গ সমগ্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিতে 
আপনার আপনার দিক্‌ দেখিতে পান, সুতরাং গরম্পরে বিরোধ 
ঘ'লেও ভাঙার সহিত বিবাধ ঘটে না, এবং তাহাতে সকলের 
এক হইবার উপায় থাকিয়া যায়। যদি কোন ব্যাক্তর সেই মূল 
ব্যক্তির সঙ্গেই অমিল হয়, তাহা হইলে বিরোধপরিহার অমস্তব 
হইয়া উঠে। 

প্ীচৈতনোর ভাবের সমাবেশে কেশবচন্দ্রেতে কি হইল, এখন 
একবার তাহা দেখিতে যতু করা যাউক। যখন খে।ল আনিয় 
কেশবচন্্র কীর্ভনে গ্রবৃন্ত হইলেন তখন “সাধনভক্কি” তাচাতে 
উপাস্থৃত হইল। মাধনভক্কিতে শ্রীচৈতন্ঠ সহায় হইলেন বটে, 
কিন্তু উহাতে তাহার সঙ্গে ঘন যোগ ঘটিল না। ঈশার অনুসরণে 
পুণ্যমাধন, চৈতগ্তের অনুসরণে ভক্কিসাধন, এ দুই সাধনে এখনও 
পুণ্য ও প্রেমের মিলন হয় নাই। এছুইয়ের মিলনের জন্য 
তাহাতে যোগ উপস্থিত হইল। যোগ কাহার দঙ্গে? এক 
অদ্ধিতীয় পরপ্রন্ষের সহিত। পুণাসাধনে চিত্ত নির্মল হইয়| 
আসিল, ভক্কিসাধনে প্রেম দিন দিন প্রন্ফটিত হইতে লাগিল) 
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কিন্তু একেতে চিত্তের অনুরাগ বন্ধমূল হইযার পক্ষে যে অন্তরায় 
ছিল তাহার নিরসন প্রয়োজন হইল। বুদ্ধ আদি এ অন্তরায় 
যাই অন্তহিত করিলেন, অমনি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর আসিয়। সমগ্র 
হায়ধিকার করিলেন। তখন গ্রেমপুণা মিশিয়! আনন্দঘন রস.. 
স্বরূপে কেশবচন্্রের সমুদা় হৃদয়.মন মগ্ন হইয়া পড়িল। এখন ঈশা 
চৈতন্য তাহাতে এক হইলেন। এত কাল প্রেম ও গুণোর, ন্যায় 
ও দয়ার যে বিরোধ ছিল, তাহা! তাহাতে ঘুচিয়া গেল। একেতে 
গভীর প্রেম উপস্থিত না হইলে যে প্রেমপুণোর মিলন হয় না, 
আনন্দরদে জীব ডুবিয়া যায় না, কেশবচন্দ্রের জীবনে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি তিনি ভক্তি লইয়া সন্থষ্ট থাকিতেন, 
যোগের অনুষ্ঠান ন। করিতেন, তাহা হইলে অহমের তিরোধানে 
ঈশ্বরের সম্যক অধিকার স্থাপিত হইত না। ঈশ্বরের সমাক্‌ 
অধিকার স্থাপিত ন! হইলে কি কখনও তাহাতে প্রেমপুণ্যের 
মিলন হইত, নায় ও দয়ার বিরোধ ঘুচিত? 

প্রেমপুণোর যোগে তাহাতে আনন্দঘন রসন্বর্ূপের প্রকাশ 
হইলে কেশবচন্দ্রের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহার শেষ জীবন 
যাহারা প্রতক্ষ করিয়াছেন, তীহারাই তাহ! বলিতে পারেন। 
শ্রীটৈতন্যের জীবনে হাস্তক্রন্দনাদি ভক্তির বিকার সর্ব প্রকাশ 
পাইত। কেশ্বচন্ত্রের যোগপ্রধান ভক্তিতে আজপর্যাস্তও 
আমর! তাদৃশ ভজির বিকার প্রত্তঞ্ষ করি নাই। মারাত্মক 
ধ্যাধিতে তাহার দেহ যতই জীর্ণ শীর্ণ হইয়! পড়িল, ততই 
ভক্তির এই সকল বিকার তাহাতে দেখা দিল। তিনি অনুরাগ- 
শুনা হয়| যোগে বদিতেন না, তাহার যোগ প্রেমমাথা ছিল, 
স্থতরাং জীবনের অগ্তিম অবস্থায় যৌগ যত গাঢ় হইয়। আসিল 
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প্রেম তত গাঁ হইতে লাগিল। প্রেমের প্রগাঁট়াবস্থায হাণ্ত 
ক্রননের এত আধিকা হইয়! পড়িল যে, যদি তাহার আত্মসংবরণের 
ক্ষমতা! না থাকিত, তাহ! হইলে সেই হান্তাদির আবেগেই তাহার 
দেহ হইতে প্রাণ বিযুক্ত হইত। চৈতন্য কখন চেতনাহীন হইতে 
পারেন না, এ পোষিত মত সে অবস্থায়ও তাঞ্াকে পরিত্যাগ 
করে নাই। রোগের ধাতন| দিন দিন যতই বাড়িতে লাগিল, 
যোগের মাত্রাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে লাগিল। কেননা 
যাতনাতিক্রমকরিবার এই যোগই তাহার হস্তে একমাত্র উপায় 
ছিল । শেষ সময়ে চিকিৎসকেরা যখন তীঙাকে, এই বলিয়া ভয় 
দেখাইলেন, এরূপ ভাবাধীন হইলে তাহারা তাহার চিকিৎসা 
করিতে পারিবেন না, তখন তিনি যোগের মাত্রা অধিক হইতে 
দিতেন না কটে, কিন্তু য্ত্রণীর বিরামজন্য যোগাবলখন করিতে 
বাধা হইতেন। এরূপ অবস্থা পূর্বে ছিল না, এখন কেন হইল, এ 
কথ! ভিজ্ঞ'সা করাতে তিনি উত্তর দিরাছিলেন, “এ রোগের 
যোগ, রোগ গেলে এ যোগ থাকিবে কিনা জানি না।” .রোগ 
গেলে উহা থাকিত কি ন| আমরা তাহ! যদও বলিতে না পারি, 
কিন্ত এ কথা বলিতে পারি যে, 
রসে। বৈ সঃ 

শ্ীচৈতন্যের প্রেমের ধর্শের যে এই মূলমন্ত্র তাহা তাছাতে 
চরমে মুর্তিমান্‌ হইয়াছিল। তবে একা শ্রীচৈতন্য তাহার হৃদয়া. 
ধিকার'করিয়া৷ ছিলেন ন! বলিয়। দমধিক ভাবোচ্ছাসকে তিনি 
আত্মবশে রাখিতে পারিতেন। 

ভাবাবেশে "তঞলতিকায় বাছা তাহা কৃষ্ণ স্করে” এ ভাব 
কেশবচন্ত্রের যোগতকিপ্রধান জীবনে স্থাদী ভাবে পরিণত 
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হইয়াছিল। সর্ববন্থতে ব্রন্মের আবির্ভাবদর্শন তাহাতে এপ্ত 
দুর প্রবল হইয়। উঠিয়াছিল যে, গৃহে, প্রত্যেক গৃহের সামগ্রীতে, 
শযা। লেখনী, প্রভৃতিতে তিনি আবির্ভাবোপলন্ধি করিতেন, 
যাদ কোন ব্যক্তি মে সকলকে দামান্তজ্ঞানে ম্পর্শাদি করিতেন) . 
তাহ! হইলে তিনি তাহাতে বাথিতঘবদয় হইতেন। তীহার 
অস্তিম সময়ের প্রার্থনাগুলি তাহাতে কি পরিবর্তন হইয়াছিল 
তাহা দেখাইয়া দেয়। একেতে প্রেমপুণোর মিলনে রসম্বরূপে 
যে নিমগ্রভাব উপস্থিত হয় তাহাতে একত্বরস অত্যন্ত ঘনীভূত 
হইয়া উঠে, সাধক সম্পূর্ণরূপে বরহ্গকর্তৃক গ্রস্ত হইয়া গড়েন। 
তাহার শেষ প্রার্থনায় যখন আমর! লোহার সোগা হইয়া যাওয়া! 
পাঠ করি, তখন বুঝিতে পারি শ্রীচৈতন্ের ন্যায় প্রেমিক ভক্জ 
ভক্ত হইয়াও কেন ভাবে বিভোর হইয়| "মু সেই যুঞ্রি সেই” 
বলিতেন। শ্রীচৈতহ্োর প্রেমের ধর্থের সর্বোচ্চ ভাব মধুরভাব, 
সেই তানের পরিপাকে এই ভাবের উদয় হয়। কেশবচন্দ্র বলি. 
যান, যদিও ছোট কাটা বড় কটা তথাপি যোগের শুভ ছুগ্রহরে 
ছুই কাটা মিলিয়া এক হইয়। যায়। প্রেমের ধর্শে যোগ মিশিয়া 
বখন এই শুভ দুগ্রহর উপস্থিত হয়, তখন লোহা আর লোহ! 
থাকে না ঘোণা হইয়া যায়, জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া গির! 
দেবত্ব তাহাকে মন্পূর্ণরূপে অধিকার করে। সাধক, জীব ও ব্রহ্ম, 
এই তিন এক হইয়া শ্রহ্মদাগরে ডুবিয়া যাওয়। কেশবচন্ত্রের এই 
শেষ লক্ষা, এ লক্ষ্য তাহার জীবনে সিদ্ধ হইয়াছিল। জীব 
বলিতে তিনি ইহলোক পরলোকের নকল জীব বুঝিতেন। যত 
সকল ধর্দপ্রবর্তক মহাজন, খষি মহধষি এবং তাঁহার অগ্ুবর্তিগণ, 
এমন কি গ্রারৃতিক সমুদায় পদার্থ এবং আপনি, এই যোগেতে 
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একীভূত হইয়! ব্রদ্মেতে স্থিতি করিতেছেন, ইহা তিনি সাক্ষাৎ 
গ্রতাক্ষ করিয়াছিলেন । এক ব্যক্তিতে সকল বিধানের সমাবেশে 
কি হইতে পারে, কেশবচন্ত্র ইহার নিদর্ণন আত্মজীবনে বিলক্ষণ 
দেখাইয়া গিয়াছেন। এই সর্বসমাবেশ যদি কথায় বদ্ধ থাকিত, 
তাহার জীবনে গ্রকাঁশ না পাইত, তাহ! হইলে আমরাও শেখ! 
কথায় জীবন শেষ করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন আর তাহা 
করিবার উপায় নাই। তাহার জীবনে যাঁহা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহ! 
যদি আমাদের জীবনে সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আমরা বিধানের 
গ্রতি বিশ্ন্ত হইলাম না, আমাদের জীবন বিফল হইল। সমল 
বর্ষ পরে যাহারা আসিবেন তীহাদের জীবনে বিধানের আদর্শ 
প্রতিফলিত হইবে, এখন বিরোধী ভাবসমূহের বিরোধ চলিতে 
থাকিবে, একথা ঝলিয়। আমরা আমাদের দায়িত্ব লঘু করিতে পারি 
না। যদ্দি বিধানের অন্গগ্রত্যঙ্গ বলিয়া আমাদের অভিমান 
থাকে তাহা হইলে সে অভিমান যে. অন্ভমান নয় সত্য, ইহা 
দেখান আমাদের ও জগতের কল্যাণের হেতু। কৃ্পানিধান 
পরমেশ্বরের ক্কপা বিনা সমুদায় অঙ্গপ্রতাজের মিলনে বিধানের 
পূর্ণতা আমাদের জীবনে কখন সম্ভবপর নয়। অতএব সর্বশেষে 
তাহার চরণে এই ভিক্ষা যে, তিনি ধাহাদিগকে আপনি আহ্বান 
করিয়াছেন তাহাদের জীবন যাহাতে নিচ্ষল ন| হয়, তাহার উপর 
আপনি করিয়া দিন। 


কেশবচন্দ্রেবিশ্লেষ ও মহশ্লেষ।* 





সাধকের পক্ষে কেশবচন্ত্রের জীবনাধায়ন করা বড়ই গ্রয়ো' 
জন। জীবনের নিয় দোপান হষ্টতে উচ্চতর মোপানে আরোহণ ' 
কি প্রণালীতে হইয়! থাকে তাহ! অপর কাহারও জীবনে “এরূপ 
শৃঙ্খলাপূর্বাক দেখিতে পাওয়া! যায় না। বৎসর বত্মর তাহার 
জন্মদিনে ততমম্বন্ধে কিছু বলা, মনে হয় একটা, ক্মীতি হইয়া! 
গিয়াছে । রীতির অনুরোধে যদি বলা হয়এ:ভাহা হইলে বলা 
বন্ধ হওয়াই ভাল। বৎসরের মধো ত্াহনর জীবনের কোন 
এক অংশ নূতন তাবে জীবনের উরে কার্য করে। পেই 
ংশ দ্বারা সং উপকৃত হইয়া প্রকু-স্তে সেই উপকারশ্বীকার- 
ফর! কর্তব্য বলি! এটী একটা রীতি হইয়া দীড়াইয়াছে। 
কেশবচন্্রের জীবনে যদি দাধনের ক্রম প্রকাশ না পাইত, তাহা 


*ইলে দে জীবনের আলোচনায় কোন গ্রয়োজন [ছল না। 
বর্তমান সময়ে কোন্‌ মোপান হইতে সাধনের আরন্ত তাহা 


জানিয়া দাধান প্রবৃত্ত হইতে হইলে কেশবচন্তের দীন তৎপক্ষে 
মতায়। এক্গ্হই তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা | কেশবচন্ত্রের 
জীবনে গ্রথম হইতে বিশ্লেষ ও সংশ্রেষ উভয়ই দেখা (দিয়াছল। 
স্থতরাং সেই বিশ্লে ও সংগ্লেষ কি প্রণালীতে হইয়াছিল তাষ্ঠাই 
দেখান অদাকার বক্ুভার উদ্দেশ্ব। এই বিশ্লেষ ও সংক্লেষ 
দেখাইতে গিয়! ঠাহার জীবন ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে, একটি বাক্কিগত আর একটি নামাঁজক। 





* যটষ্টিতম জন্মেংমবোপলক্ষে উপাধ্যায়প্রদত্ত-ব্ তামূলক | 
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ব্যক্তিগত জীবনের বিষয় গ্রথমে আলোচনাকরা যাক 
কেশবচন্ত্রের .ভীবনসন্থন্ধে যে সকল নিশ্চিত কথা আছে, তাহ! 
অবলম্বন-করিয়াই আললাচনাকরা উচিত। যখন তিনি আপনি 
আপনার অধাত্ম জীবনের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তখন তৎ* 
সম্বন্ধে কল্পনার আশ্রয়লইবার কোন প্রয়োজন নাই। সকল 
ধর্শসন্প্রদায় হইতে বিধ্বায়গ্রহণ করিয়া একেবারে আপনাকে 
অবলগ্বনশৃগ্ঠকরা এইটি তাহার জীবনের সর্বপ্রথম কাধ্য। 
এ বিশ্লেষর্যাপার, বলিতে হইবে, তাহাকে জনসমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়! ফেলিল। সমাজস্থ সকল বন্তিই কোন ন! 
কোন সম্প্রদায়ভূক্ত। তিনি বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন । পরিবারের ধিনি শীর্ষস্থানীয় তান দৃ়নিষ্ট বৈষব 
ছিলেন । এই দৃঢ়নিষ্ঠতা তাহাকে অন্ধ করে নাই। গোস্বামি- 
গণ বৈফবমাত্রের গুরু। পঞ্ডিত হউন, মূর্খ হউন, সে বিচার 
না করিয়। বৈষ্ণবমাতেই তাহাদের প্রতি সস্ত্রম ব্যবহার- 
করিয়। থাকেন। ইনি সেরূপ ছিলেন না। গোস্বামীর সন্তান 
স্বশান্রানভিন্ত হইলে তিনি তাহার নিকটে আদর পাইতেন ন1। 
কেশবচন্ত্র বাপ্যকালে অন্যান্য বালকগণ সহ এই বৃদ্ধ পিতামছের 
নিকটে হরিনামগ্রহণ করেন। অনান্য বালক সে নামের 
সদ্বাবহার করে না, ইনি উহার সদ্বাবচার করিয়াছিদেন। এই 
এক লক্ষণেই পিতামহ বুঝিয়াছলেন, কেশবচন্তের ভবিষৎ জীবন 
কি হবে? সে কথা যাউক, তিনি যে সম্প্রদায়ে জন্মিযাছিলেন, 
সে সম্প্রদায় তাহাকে বদ্ধ করিয়! রাখিতে পারি না। ইংরাভী 
অধায়ন-করিতে গিয়! খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের সহ্িত তাহার সংশ্রব 
ঘটিল। পাস্রিগণ তাহার মত একজন সন্তরান্ত বংশের যুবককে 
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দগভুক্ত করিতে কেনই বা লালায়িত ৪ইবেন না। সেজন্া 
স্তাঙারা কোন যত করেন নাই তাহাও লে, কিন্তু কেশনচন্ত্র 
কোন সম্প্রদায়তুক্ত হইবার লোক নহেন। প্রচলিত কোন 
সম্্রদায় তাহার অমম্প্রদাযিক মনকে সাক্প্রদারিকতার বন্ধনে 
বদ্ধ করিতে পারিল না । সকল ধর্শসন্ত্রদার হইতে এই গ্রকার 
বিশ্লেষে তিনি সকল গ্রকার-বাহাবলগ্বনশূন্ত হইলেন। কোন 
গ্রন্থ বা কোন সাধু তাহাকে সাহাধা-করিষেন তাহার উপায় 
এইরূপে রুদ্ধ হইল। এইরূপে নিরবলম্ব হইয়া! তিনি একমাত্র 
ঈথবরকে অবলম্বন করিলেন। ঈশ্বর ছাড়া যাহ! কিছু তাহা; 
হইতে বিশ্লেষ একমাত্র ঈশ্বরের সহিত সংক্লেষের হেতু হইল। 
গুরু নাই, আচাধা নাই, সাধু নাই, ধর্শবন্ধু নাই, কোন গ্রন্থ 
নাই যে তিনি তদনুদরণ করিবেন। এ অবস্থায় একমাত্র ঈশ্বরই 
তাহার সকল বিষয়ে সহায় হইলেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে হইলে তিনি তাহা ঈশ্বরকেই জিপ্তাসা করিতেন। কোন 
সংশয়ের উচ্ছেদ করিতে হইলে জ্ঞানদাতা! গুরু ঈশ্বরেরই তিনি 
শরণাপন্ন হইতেন। অমুক বিষয়ে কি করিতে হবে তৎসম্বন্ধে 
সংপরামর্শ তিনি তাহারই নিকটে চাহিতেন। চাহিলেই 
পাওয়া যায়, এবিশ্বাস তাহার গ্রথম হইতে ছিল। সুতরাং ঈশ্ব- 
বরের নিকট চাওয়া হাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বৈদিক সময়ে 
অতাবনিপী'ড়ত আর্যাগণ দেবতার নিকটে যাহা, যাহা অভাব 
তাহা চাহিতেন। বেদাস্তের সময়ে বৈদান্তিক খাঁধগণ শেষ 
সময়ে শারীরিক ভাবের জন্ঠ কাতর ছিলেন ন! কিন্তু অমুতত্থের 
প্রার্থী ছিলেন। কেশবচন্ত্র যে সম্প্রপায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
সে সম্প্রদায়ের স্বধম্মনিরত বাত্তিগণ সংলারের কোন বিষয় 
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ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতেন না। তাতাদের মধো 
গ্রার্থনা আত্মনিবেদেনের আকার ধারণ করিয়াছিল। কেশব 
চান্ত্রর পিতামহ একান্তী নৈষণল ছিলেন। তাহার নিজহ্ত 
লিখিত দৈনিক প্রার্থ7] নেখিয়াছি। দে সকল প্রার্থনা আল্ম* 
নিবেদন) সংসারের সব্ব প্রকার সম্পদ্পাভানস্তর তাহ! হইতে 
বিরত হইয়া একমাত্র ভগবানকে পাইবার জনা বাযাকুলতা। 
কেশবচন্ত্রের প্রার্থনা প্রথম হইতে তত্তাবাপর ছিল। আদেশ 
-কাহাঁকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, কিন্তু প্রার্থনার ষে 
উত্তরগ্রতীক্ষ। করিতেন, তাহা আদেশ বিনা আর কিছুই 
ছিল না। 

কেশবচন্ত্র এইরূপে সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! একমাত্র 
ঈশ্বরের হইলেন। ঈশ্বর সর্বদা নিকটে, তিনি প্রার্থনা! শুনেন 
এবং তাার উত্তর দেন, ইহাঁতে তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। 
এ বিশ্বাসসত্তেও আপনাকে ঈশর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে না 
গারিলে অধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে জান্মতে ঈশ্বর ও আত্ম! ছুই 
মিশিয়। যায়, আট্বতগাদে পড়া অনিবার্ধ্য হয়। কেশবচন্দ্েতে 
অদ্বৈতবাদে ন প'্ড়ধার কারণ প্রথম হইলে বিদামান ছিল। 
ত্াার আয্মুষ্টি তাহাকে অনৈতবাদ তইতে বক্ষ কারয়াছে। 
তিনি অতি ুঙ্ম দুটিতে মাপনার দোষ হুর্বলতা দেপিতেন ; 
আপনাকে ঘোর পাপী ৰলিয়া জানিতেন, এই পাপবোধ 
আপনাকে অগঃকরণ করিয়া ঈশ্বরকে 'মহীনান্‌ করিবার প্রধান 
অহায় ছিল । জীণ ও ঈশর এমনি ভাবে মিশিয়। আছেন যে, 
উতয়কে কিছুতে পৃথক করিতে পার! যায় না। বদি বলি 
জীব অনন্ত তন্লগক্তি ঈখর অনন্তস্তান অনন্তপক্কি, স্থত্বরাং 
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উভয়ের পার্থক্য ইছাতেই তে! হদযঙ্গম হয়। এখানেও 
অদ্বৈতবাদের সম্ভাবনা নাই, ইহ! বলা যাইতে পারে না। 
এক বিন জলও জল, সমগ্র সমুদ্রও জল, সিদ্ধুতে বিন্দু মিশিলে 
আর কি পৃথক করিবার উপায় থাকে? শক্তিমন্বন্ধেও এই 
কথ! বলা! যাইতে পারে। অপাপবিদ্ধ ঈশ্বর হইতে জীবকে পাপ 
এমনি স্বতন্ত্র করে যে, কিছুতেই আর সে ঈশ্বরেতে মিশিয়া যাইতে 
গারে না। ধর্ম ও অধর্মু যেখানে এক হইয়া য)য় নাই, সেখানে 
অদ্বৈতবাদ সম্তবে না, এক্জন্ অদ্বৈতবাদী হইতে গেলে আগে 
ধর্মাধন্ম বিলুপ্ব করিতে হয়। আত্মদুষ্টি গ্রবল থাকিলে কোন 
কালে ধর্মাধশ্ের রেখাবিলোগ হয় না। কল্পনার চক্ষে দেখিলে 
আপনাকে নিষ্পাপ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু মত্যনৃষ্টিতে দোখলে 
কেশবচন্ত্র আপনাকে যেমন নানা পাপে গাপী বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন,মকলকে আত্মসন্ধে সেইরূপই মনে করিতে হয। বার্ধক্য 
উপস্থিত, আজও আত্মমন্বন্ধে এ কথা বলিতে পারি না, কথার 
আচরণে সকল সময়ে সত্যরক্ষা করিয়! চলিতে পারি। লোকে 
অসতাভাঁধী অসত্যাচারী বলিলে তৎপ্রতি রুট হই, কিন্ত স্থিরতাবে 
আত্মনৃষ্টিতে আপনাকে যখন দেখি, তখন আর আপনাকে মিথ্যা, 
ভাষা মিথাচারী নই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা । কোন 
একটি বিশেষ আচরণ বা বিশেষ কথামন্বন্ধে লোকে ভ্রমে পড়িয়া 
মিথ্যাকথ বাঁ মিথাচিরণ আরোপ.করিতে পারে এবং মনে হইতে 
গারে সে ব্যক্তি আবচার করিল, কিন্তু জীবনের সমগ্রটা ধরিয়া 
একথা বলিতে পারি না,তাহার বিচার নিরবচ্ছিন্ন তুল। কেশকচন্ত্র 
বধন প্রকাশা সভায় আত্মপাপ পীকার-করিলেন, তখন তাহার 
বিদেশীয় কোন বন্ধু তাহার মন্তিষ্কবিকার ঘটিগাছে, ইহা স্থিয় 
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করিলেন, কিছু সুঙ্গাদৃ্টির নিকটে পাপের সম্ভাবনা পর্ানত দি 
গ্রকার ভীষণ বলিয়া গ্রতীত হয়, ইহা ধাহার! আপনার! প্রতাঙ্ষ, 
করিয়াছেন, ভাহাদিগের নিকটে, কেশবচন্ত্রের কথা অরতিরঞ্িত-. 
বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। লাপনাকে অধঃকরণ-করিয়। 
ধূলি অপেক্ষ। হীন করিয়া, এমন কি উড়াইয়া দিয়! খাষগণ' 
্রঙ্ধকে বন্ত, এবং জীধকে তাহার ছায়া করিলেন, ঈশা আমি. 
তাল নই ঈশ্বর ভাল, এই বলিয়া আপনাকে অধুকরণ করিলেন, 
ইথার গ্রত্যেকটিই জীব ও ব্রদ্ের পার্থকান্ুভবে উপায় তাহাতে 
সনেছ কি। আমি পাপ ঈশ্বর পুণা, ঈদৃশ ভেদে যে পার্থঝা 
উপস্থিত হয়, সে পার্থকোর বিলোপ অনন্তব। যে!গের অবস্থাতেও- 
এ রেখ! ব্রহ্ম হইতে জীবকে স্বতন্ত্র করিয়া রাঁখে বলিয়া! জীব 
পির্বাণপ্রাপ্ত হয় না, লঙ্বাসসন্তোগ করিতে সমর্থ হয়। 
পাপবোধে ঈশ্বর হইতে জীবের বিশ্লেষ কেশবভীবকান সিদ্ধ হইল, 
এখন দেখ! যাউক, ঈশ্বর সহ ঘনিষ্ঠ সংশ্লেধ তাহাতে কি. গ্রকারে 
স্বটিল। ও . 

কেশবচন্জ্রের পাপবোধ ব্রাক্মনমাজমধো অনুতাপের অগ্নি; 
প্রজ্মণিত করিল। এ অন্ুভাপের সময়ের কথা মনে হইগ্ে 
আজও, প্রা কেমন, করিয়! উঠে। তীব্র অন্ুতাঁপ কাহারও. 
কাহারও মনে নিরাশ! আনিয়া উপস্থিত করিল। নিরাশ! এক 
ছু গভীর হইয়াছিল যে, ত্রাঙ্গধর্ম৷ পরিতাগকরিরা ধর্মান্তর- 
গ্রচণের ভয় কেশবচন্ত্রকে তাহারা দেখাইতে লাগিলেন। কেশব- 
চন্দের মুখে অসহায়, ভার এমনই প্রকাশ পাইত যে তপনকার: 
জেড, মনে, করিলে: আজও মহথাকরেশ উপস্থিত হয়। হীরের? 
জর ইপকো তিনি যেমন. আপনি, নির্ভর করিতেন,, তেমনি, অপর 


চু 
সন্কণেও দেই দার উপরে নির্ভর করুন, এ উপদেশ ভিন্ন তিনি 
আর কি দিতে পারেন। "যে রোদন্দ করিতে করিতে বীজবপন. 
করে; সে হাসিতে হাসিতে শ্তসংগ্রহ করে” তৎকালের এই উপ, 
দেশ, এ সমরে কোন্‌ দিকে তাহার চিত্তের গতি হইয়াছিল তাহা! 
দেখাইয়া দেয়। পাপবোধ ঈশ্বরের সঙ্গে স্বাতন্ত্র ঘটাইয়াছিল, . 
এখন অনুতপ্ত পাপীর একান্ত শরগাপন্নতা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের 
পক্ষে আমুকুল্য করিল, বিশ্লেষ হইতে সংশ্লে উপস্তিভ হুইল।; 
কেশবে ভা্তসর্থখার হইল, সে ভক্তি চারিদিকে ছড়াইয়া' 
পড়িল। ভক্তি আসলে কেবল ভগবানের প্রতি নয় তক্গ!ণর' 
গ্রাতও ভক্তি উপস্থিঠ হয়, সুতরাং ভক্তির উদয়ে সে লক্ষণও 
গ্রকাশ পাইল। যাহারা ভক্তির গ্রভাবাধীন হইলেন, তাহার! 
যে কেবল কেশবচন্দ্রের গ্রাত অতিবিস্ত তক্তি দেখাহয়া” 
ছিলেন তাহা নহে; তাহার বন্ধুগণের গ্রাত৪ এমন ভক্কি 
দেখাহতেন যাহা মানুষের মানুষকে দেখান উচিত নয়। পনর 
পুজীর" অপবাদমধ্যে বন্ধুগণ নহেন একা কেশবচন্ত্র জড়িত 
হইয়াছিলেন। সাশ্রদায়িকতার উপরে কেশবচ-ন্রর বিরাগ 
কোন কালে তাহাকে পরিত্যাগ-করে নাই। এ সময়ে তিনি 
আমায় বলিয়াছিগেন, মুক্গেরে যে. ভাব উপস্থিত ইহাতে শীদ্ধ- 
একটি ক্ষুদ্র সশ্ত্রদায় জন্মিবে। যাঁদ তিনি সাশ্রদায়িকতার 
বিরোধী না হইতেন) তাহা হইলে উহার পুষ্টিমাধন করতেন, 
কথনও ভাঙা দিতেন না। মুঙ্গেরে ভ্রাতৃভাবের মধ্যে বে. 
অধুরতা জন্মিয়াছিল, সে মধুরত। আর কিরিয়া আদিল না, 
এজন্। কেশবচন্ত্র চিরদিন মাক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদেরও সে! 
সাক্কে আক্ষেপকরিবার (বিলক্ষণ, কারণ আছে। গে ভাৰ-ন 
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. ফিরিলে যে গ্রক্কৃত ভ্রাতৃভাব জন্মিতে পারে না, এক দেহের 
অঙ্গ হইয়া একত্র ভগবতগ্রেরণালাত্ত সম্ভষে না, পারিবারিক বা 
সামাজিক সম্বন্ধ দূঢ়মূল হতে পারে না, তাহাতে কোন সংশয় 
নাই। যেদোষের সংক্রবজনা নে ভাষের অন্তর্ধান হইয়াছে, 
আশা আছে, ভগবতরুপায় সে দোষের নিবৃত্তির সঙ্গে মলে আবার 
মে ভাবের পুনরাবর্ভন হইফে। 

ভক্তিতে ঈশ্বর সহ সংশ্লেষের আরন্ত হইয়া যোগেছে তাঙ্া 
দুমূল হঈটল। এখন হইতে তাহার জীবনে সংশ্লেষই গ্রধান। 
যোগের কথা বলিবার পূর্বে মধো আর আ'র কতকগুলি কথ! বলা 
গয়োজন, না ঝলিলে পূর্বে যাহী বলা হইল পরে যাহা বলা 
হইবে, তীহার মধ্যে পূর্বাপর সম্বন্ধ অস্ফুট থাকিয়া যাইষে। সকল 
মম্প্রদার, সকল সাধুমহাজন, সকল গ্রন্থ হইতে বিশ্লিষ্ট তয় 
কেবল ঈশ্বরের আস্রা গ্রহণ কোন্‌ বিশেষ ভাব তইতে তইয়াচিল, 
ইহ! বুঝিতে না পারিলে কেশবচন্দ্ের জীবনের অনেকগুলি 
গু়তত্ গ্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে | সে বিশেষ ভাৰ *স্বাধীনত।”। 
স্বাধীনতা তাহার জীবনের মৃলমন্তর। চারিদিকের বিবিধ 
প্রকারেব অধীনত! দেখিয়া তাহার মন জলিয়া উঠত এবং অধীন 
হইব না, অদীন হইব না, কখন অধীন হইব না, তাহার মন 
নিরন্তর এই কথা বলিত। রাগ-দ্বে-ছিংসাদির কখনও অধীন 
হইব না, এই দুঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে তাঁচাতে বিবেক, কোন গ্রকার 
বিষয়ের নিকটে আত্মবিক্রযম় করিব না, এই গ্রৃতিজ্ঞা হ্টতে 
তাঙ্চাতে বৈরাগ্য প্রাধানালাভ করিল। গ্বাধীন না হলে 
ঈশ্বরের অধীন হতে পারা যার না, এই জ্ঞান তাহাতে সতত 
জাগ্রথ থাকাতে তাহার স্বাধীনতা কোন দিন হ্বেক্ষাচারে, পরিণন্ত 
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তয় নাই। কোন মানুষকে গুরুপনে স্থাপন-করিয়! ঠাহার কণা! 
শুনিয়া, চলিলে ঈখবের কথা শোন! বন্ধ হবে, এ আশঙ্কা 
তাহার মনে চির জাগর চিল বলিয়া আপনিও কাগাকেও গুরু 
করেন নাই, বন্ধুবর্গকও গুরুকরণ চঈতে সর্বদ! নিবুন্ত বাখিয়া- 
ছেন। তিনি আপনি অধীন ছিলেন না, লুতবাং অপরকে . 
তাহার অধীনকরাকে তিনি অত্যন্ত ঘ্বগ| করিতেন। ঈশা 
গাভৃতিকে তিনি যেমন মানা করিতেন এমন আর কে করে? 
অথচ তিনি ঈশ্বরব্যতীত্ত আর কাঁচাকেও ভীবনের আদর্শ 
করেন নাই,কেন ন! ইহাদের জীবনের আলোক সকল সময়ে সকল 
গ্রাকারের অভাবমোচনে সমর্থ নয়, এক ঈশ্বরের আলোক 
উহা করিতে সমর্থ। গুরু হইয়া অপরের পরিভ্রাণের ভারগ্রহণ 
করা বা! তাহাদের পথপ্রদর্শক হওয়ার অভিমান তিনি কখন 
করেন নাই। কেন না তিনি জানিতেন যাহারা আপনার! 
পাপী, যাহারা আপনারা! অসর্ধজ, তাহাদেয় ঈদৃশ কার্ধো 
সাহসিকতা কেবল মূঢ়তা নয়) ঈশ্বর ও মানবের বিরুদ্ধে মহা- 
পরাধ। শ্রিষোর বিত্তাপচারী গুরু অপেক্ষা চিন্তাপহারী গুরু 
আরও ভয়ানক। এমম্বন্ধে আমরা মনে মনে যে তীব্র ভাব 
বন কার, ঈশ্ববভিপ্ন আর কাহাকেও স্ব স্ব জীবনের উপরে 
আধিপত) করিতে দিতে যে একান্ত অগ্রস্থত, তাদুশ আধিপতোর 
যে আমরা একান্ত বিঝোধী, তাহা তাহা হইতেই আমাদিগেতে 
সংক্রামিত হয়াছে। তিনি যদি আমাদিগকে কোন বিষয়ে সাবধান 
করিয়া থাকেন, আমাদিগকে এ বিষয়ে সাবধান কারয়াছেন। 
কি জানি বা ঈশ্বর বিনা আর কাহারও অধীন হঈয়া আমরা বর্ত- 
মান (বিধানের উচ্ছেদ ক'র, এ আশঙ্কা তাহার মনে প্রবল ছিল। 
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স্বাধীনতা হইতে যেমন একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপরতা, 
স্বাধীনতা হইতে তেমনি আত্মৃষ্টির নৈশ্খুলা তাহাতে উপস্চিত 
হটগ্নাছিল। রিপুগণের অধীন হইব না, কুবাসনার মধীন ঠইব 
না, একমাত্র ঈশ্বরের অধীন হইব, এ প্রতিজ্ঞা যাহার মনে' 
হুদ, তাহার আত্মদৃষ্টি পত্ষ্বিত না হইগ়া থাকিতে পারে না। 
যখনই মনের ভিগ্ুরে কোন বাসন! কোন প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয় 
অমনি মন জাগিত্বা উঠে, উই! যাহাতে তাহাকে কুপথে লইর| 
যাইতে মা! পারে তজ্জগ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, এই সংগ্রাম যে 
পরিমাণে ঘোরতর হয় সেই পরিমাণে সেই বাসন! বা প্রবৃত্তিকে 
জয়করিবার জন্ত উৎসাহানল প্রজ্জলিত হুইয়াঁ উঠে। বাদন! 
প্রবৃত্তি নির্জিত হইলেও উহার সম্তাবনামাত্র যত দিন আছে, তত 
দিন উৎসাহ ও জয়ের আকাজ্ষা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার কথ। 
নহে। স্ুতরা* এই এক কারণেই কেশবচন্দ্রে আত্মদৃষ্টি চিরদিন' 
নির্খুল ছিল, উৎসাহ কোন দিন নির্বাণ হয় নাই, জয়াকাজণ 
চির অক্ষুপ্র ছিল। পরিষ্কার কথায় তিনি স্বাধীনতা হইতে এ 
সকল বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্ভাবন করেন নাই বটে, কিন্ত 
জীবনের অন্ঠান্য বিভ'গে যাঙা বলিয়াছেন, তাহা! হইতে ঈদৃশ 
উত্তাবন সজজে প্রতিপন্ন হয়। সে যাহ] হউক,ন্বাধীনতা যে তাহাকে 
সর্ধগ্রকারের অধীনতা তইতে মুক্ত রাখিয়াছিল, এবং আর 
কাহারও নিকট হইতে নয় ঈশ্বরের নিকট হতে যাহা কিছু প্রয়ো" 
জন তাহ1 লাভ-করিব, এ আশ] তাচার হৃদয়ে চির অক্ষুণ্ন রাখিয়।. 
ছিল এবং তাহা হতেই উৎসাত ও জয়লাভ জীবনে ঘটিয়ািল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাপরোগের চিকিৎসক বলিয়া 
তিনি একমাত্র ভগবানেরই আশ্রযগ্রহণ করিয়াছিলেন, অপরকে 
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তাহারই আশ্র্ লইতে অন্থুরোধ করিতেন, ইহাতে কুচিকিৎ 
মকের হাতে তাহাকে পড়িতে হয় নাই, যাহারা তাঙার কথায় 
বিশ্বাস করিয়া ভগবানের আশ্রয় লক্টয়াছেন, তাঠাদিগকেও 
ুর্গতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। মংসারে যাহারা অপর লোকের 
গাপের চিকিৎসার ভার লয়, তাহার! কুর্সিকৎসকগণের ন্যার 
একই ওঁষধ রোগের অবস্থাবিচার না করিয়। প্রয়োগ.-কবে,। 
ইহাতে রোগ নষ্ট না হইয়। আরও বাড়িয়া যায়। এক স্বাধীনতার 
গুণে আত্মসন্দ্ধে এবং পরের সম্বন্ধে সকল গ্রকারের মিথাদৃষ্টি 
তাহাতে নিবৃত্ব হইয়াছিল। 

তাহাতে যোগের আরম দেখাইবার পূর্বে ত্রাম্থসমাজের 
যে ছুই মহাত্ব। হইতে তিনি উপকৃত হইয়াছিলেন এবং উপকৃত 
হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে ধর্মপিতামহ ও ধন্ম্পতা বলিয়া 
চিরদিন মান। করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট হইতে তিনি কি উপ, 
কার পাঈয়াছেন তাহা দেখান নিতান্ত গ্রয়োজন। এই সময়ে 
সাহার সমাজগন্ জীবনের আরম্ত। আপনার পাপ ও অবস্থার 
সঙ্গে পূর্বে যে. সংগ্রাম ও জয়লাভ ছিল, এখন তাহা অপরের সম্বন্ধে 
উপস্থিত হষ্টল। ধন্মপিতামচের সহিত তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধ 
সন্বদ্ধ লেন, তবুও তাহার বিশেষ ভাব জীবনে গ্রহণ করিতে তিনি 
বিস্মৃত হন নাই। ধর্মপিতামহ ব্রন্মতত্ববিষয়ে আচাধ্য শঙ্করের 
ভনুবন্তা, ধর্ানীতিব্ষির়ে মহর্ষি ঈশার অগ্থবর্তী। ধর্ম্রপিতা এ 
উভয়কেই পরিহার'.কবিয়াছেন। কেশবচন্ত্র সাক্ষাহসম্বন্ধে ধর্ম" 
[পিতার সহিত সম্বন্ধ এবং হার ব্রদ্মযোগের উত্তরাধকারী, কিন্ত 
ধর্মপিতামঙ্চের সম্মানিত পথ ধর্ধপিতার ত্রঙ্মযোগের সহিত মিলা* 
ইলে কি আকারধারণ করে, কেশবচন্ত্রের জীবন তাহ! সুস্পষ্ট 


[১২] 
দেখাইয়াছে এবং হাই ভাতার ব্রাহ্মসমাজে স্থান কোথায় নির্দেশ 
করে। বর্মীপতামহ অক্ৈতপাদপরিহার করেন নাই, উহাকে উচ্চ. 
স্থান দিয়াছেন। ধর্খপিতা “অহং ব্রদ্মাশ্মি* বেদান্তের এ নাকো 
ভীততইয়! শঙ্করকে বিষধৎ পরিভ্াগ-ক বিলেন । ইনি বেদান্ত হইতে 
বন্ষতত্বগ্রচণ করিজেন বটে, কিন্তু উচ্ার সেই সেই গুলি বাদ 
দিলেন যাহাতে অদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে । থ্রীষ্টসমাজ গ্রীষ্টকে ঈথ. 
রের স্থানে বসাইয়! যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাহার মূল 
্বয়ং গ্রীষ্ট, এই বিশ্বাসে ধর্দ্াপতা শ্রীষ্টকেই পরিত্যাগ.করিলেম। 
কেশবচন্ত্র খ্রীষ্টকে গ্রহণ-করিয়া ধর্মপত 'মহের অনুনর্তী, এবং 
স্বীষ্টের "আমি ও আমার পিতা এক* এ কথার সঙ্গে "অহং এর্গা স্ব? 
একথার শীকাদর্শনে বৈদাস্থিক যোগের মন্ধগ্রাহী হইলেন । তিনি 
বৈদ্দিক ও পৌরাণিক অদ্বৈবা'দব সমাধান করিয়া উভয়ের সার 
মতা গ্রহণ-করিলেন । সঞ্ল সারি নকল পদার্থ সকল বিষয়ের 
মধা হইতে “আমি ব্রহ্ম মাছি” ব্রহ্ম এই কথা কতিতেছেন, ইঙ্কাই 
কেশবচন্দ্রের সমাধান ছিপ । তাহার সমাধান এই *:--পবাদ্ধাধখব 
এইঈ ঢুঈ (বৈদিক ও পৌরাণিক ) অন্নৈতবাদসম্বন্ধে কি'বলেন? 
তিনি বলেন এ দুইয়ের মধে। সত্য আছে, হঠাতে দেখিপার এবং 
মন্তোগকবিবার বিষয় আছে। প্রেমে মন্ত হইয়া এমনি ভাবে 
চারিদিকে তাকাইতে চইবে যে, ভক্ত সববত্র ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে 
পাইবেন। তিনি স্বতন্ত্র, কিন্তু একটা কথা শিখিতে হইবে চক্ষু 
অপনিত্রতা দোখবে ন1। চক্ষুকে প্রেমে অন্রঞ্জিত করিলে একজন 
ভক্ত “জয় দয়াময়” "ভয় দয়াময়! বলিতেছেন তন্মধো ব্রঙ্গকে 


* বক্তুতাকালে উদ্ধতাংশ পঠিত হয় নাই, ইহার তাবমাত্র উল্লিধ 
হইয়্াছিল। 


[ ১৩] 

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মুখে ব্রন্গ ক্রীড়া করিতেছেন স্পষ্ট 
গ্রতাক্ষ হয়। বন্ধুগণ ঈশ্বরের গুণকীর্ভন করিতেছেন, শাস্্ী শাস্ত্রে 
ব্যাথা। করিতেছেন, শুনিয়। গা শিহরিয়া উঠিল । ভক্ত বলিলেন, 
কে আমার এই সুমি সশীত শুনাইল? কে আমায় এই সকল 
জ্ঞানের কথা বলিল? অমনি ভক্তের কর্ণে এই গম্ভীর 
শব গ্রবেশ করিল 'আমি তোমার ঈশ্বর।? আমি এই গম্ভীর 
কথাকে অস্বীকার করিতে পারি না) কিন্তু আমার চক্ষু বিবাদী 
হইল। সে বলিল কৈ, এইতো! বন্ধুগণকে এই তে! শান্ত্রীদিগকে 
দেখতেছি । এখানে দেবতা নাই। কর্ণ বলিতেছে, আমি প্রমাগ 
দিতেছি, ঈশ্বর সঙ্গীত শুনাইলেন, শান্তর ব্যাধ্যা করিলেন, তিনি 
ইহা আপনি বলিতেছেন। চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ উপস্থিত হইল, 
ভক্তি আসিয়া মীমাংসা! করিলেন, যাহ! কিছু সত্য তাহ! 
ঈশ্বর ।...যে সুমিষ্ট কথা শুনিলে, অমুতের প্রণালী দিয়া ঈশ্বর 
কথা কহিলেন। হে শাস্ত্রী, বুঝিলাম ভূমি খোশা। তোমার 
ভিতরে থাকিয়া ঈশ্বর অমুত বর্ষণ করেন। আমি তোমার 
ছাড়িক্া তোমার ভিতর হইতে যে সত্য আইনে তাহাই গ্রহণ 
করিব। 

"প্রচণ্ড বৌদ্রে উত্তপ হইয়া বৃক্ষের ছায়া বাসগা স্শীতল 
হষ্টলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমায় আশ্রয় দিয় শীতল 
করিল? হে বৃক্ষ, তুমিই কি আমায় স্ৃশীতল করিলে? অমান 
দৈববাণী হইল, “আমি তোমার ঈশ্বর, হায়! আমায় এই 
গ্রথর রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পথিমধো ঈর 
বটবৃক্ষের ভিতরে বমিয়৷ দুগ্রহরের সময় শান্তি দিলেন, শান্জীর 
মধ। দিয়া শান্ত শুনাইলেন, বন্ধুর মধ্য দিয়! হ্মিষ্ট সঙ্গীত শুনা ই. 
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লেন। হে বৃক্ষ, তুমি আমার পরম উপকার করিলে, আমি 
তোমার ভিতর দিয়া আমার প্রাণের ঈখরকে দেখিলাম। আমি 
তোমাদের কাহাকেও অশ্রন্ধা করিব না। পিতা মাতা ভাই 
বধু দাস দানী সকলেই আমার হিত সাধন করিতেছেন, পরম 
উপকার করিতেছেন । সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, তোমর! কে? 
ভাই ভন্বীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বল তোমরা কে? 
মন্থা শরীর ধারণ করিয়া লীল! করিতেছ, তোমর1 সামান্য নও। 
সেখান হইতেও এই গম্ভীর ধ্বনি আসিল, “আমি তোমার 
ঈশ্বর'। যেখানে যাই দেখি সকল কাজ তিনিই করেন। বন্ধু 
বান্ধব পিতা মাতা দাস দাসী সকলেই মিথ্যা, সত্য কেবল 
ঈশ্বর। কে আমার বন্ধু বান্ধব পিতা মাত! দাস দাসী যাহার! 
কার্য সাধন করিয়া! আমার উপকার করিয়া থাকে? যখন 
(জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কে? তোমরা কে আমার উপকার 
করিলে? উত্তর আসিল, 'আমি তোমার ঈশ্বর । আহা! কি 
সুমধুর কথা । আহা কি হুমধুর কথা! ঈশ্বর আপনি আমার 
জ্চ দাসত্ব স্বীকার করিলেন। প্রেমের মন্ততা আর অধিক দূর 
যাইতে পারে কিনা সন্দেহ। ভক্তি অদ্বৈতবাদের পথ বন্ধ 
করিল। সকল বস্তু সকল ঘটনার মধো ঈশ্বর গ্রকাশ 
পাইলেন ।*.** কেশবটন্জ্রে শিষ্যপ্রকৃতি কোন্‌ মূল হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছিল, এই কথাগুলি পড়িলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। 
কেশবচন্ত্র বেদোন্তগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অধায়ন.করিয়! 
অদ্বৈতবাদের সারসংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নহে। সাধনে 
তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর নিকটে উহা যেরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, 
তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। বেদান্তের আলোচন| করিয়। 


৮১] 


এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কেশবচন্তের ব্যাখ্যাই প্রকৃত 
ব্যাথ্াা। “অ₹ং ব্র্গার্মি* এ শ্রতিটার অপরাংশ এই,-ধবন্ধ 
বা ইদমগ্র আসীৎ ততদাত্মানমেবাবেৎ 'অহং ব্রদ্ান্মী”তি তন্মাত্তৎ 
সর্বমতবৎ।” ব্রহ্ই আদিতে এই বিশ্ব ছিলেন । তিনি আপনার 
জানিলেন, 'আমি ব্র্ম আছি, দেজগ্ত তিনিই সকল হইলেন» , 
এখানে মনে হয় বেদাত্ত ঘোর অদ্বৈতবাদের কৃষ্টি করিয়া 
ছেন। কিন্তু বেদাস্ত বন্ধ কাছাকে বলেন তাহা! জানিলে আর 
সে ভ্রম থাকে না। প্নামরূগ ধাহার ভিতরে আছে তিনি 
ক্ষ” (তে যস্তর! তৎব্রন্ধ)। সৃষ্টির অগ্রে ব্রঙ্ ছিলেন কি 
ভাবে? স্য্টিতে প্রকাশমান নাম ও রূপ আপনার ভিতরে আপ- 
নার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে রাখিয়! আপনি আপনাতে তিনি বিরাজ- 
মান ছিলেন। 'রন্ধই আদিতে এই বিশ্ব ছিলেন+ ইহার অর্থ 
নামরূপময় বিশ্ব প্রকাশিতহইবার পূর্বে ব্রদ্মেতে অভিন্নভাবে 
স্থিতি করিতেছিল। আজ সমুদায় সষ্টিকার্ধ্য কি নিঃশেষ হইয়া 
গিয়াছে? তাহার হৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া ফুরাইর! গিয়াছে, ইহাতে] 
কল্পনায় আসে না। তবে এখনও তাহার ভিতরে অনেক আছে, 
যাহা গ্রকাশ পায় নাই। প্রকাশ না পাউক, কিন্ত য় ব্রদ্ম কি 
জানেন ন। আমি বঙ্গ অর্থাৎ এখনও আমার ভিতরে অনেক 
আছে, যাহা আমার গ্রকাশ করিতে হুইবে। এখনও যে গুলি 
গ্রকাশ পায় নাই, তাহার সঙ্গে ্রন্ষের যে সহব্ধ, উপনিষদ্‌ সৃষ্টির 
আদিকল্ননা করিয়া তাহাই বলিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু 
বলেন নাই। আমি ব্রহ্ষ, আমাতে সকলই অন্ততৃতি, দে গুলি 
আমি প্রকাশিত করিব, তার সঙ্গে সঙ্গে আমি জীবসন্লিধানে 
অধিকতর গ্রকাশ পাইব,"আমি ব্রদ্ধ আছি” এ বাকোর$এই ভাঁব। 
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তিনি বন্ধ, তাহাতে সকল আছ্ে, তিনি তাহাদিগকে গ্রকাঁশ 
করিয়৷ আত্মপ্রকাশ করিলেন। এখানে মনে হয়ঃ পাকতঃ আবার 
অদ্বৈতবাদ আসিল, কেন না যে নামরূপ প্রকাশ পাইল সেতো! 
তিনি আপনি ) বাঁমদেব হয়তো এই বোধেই বলিয়াছিলেন “আমি 
মনু হইয়াছিলাম, আমি ুধ্য হইয়াছিলাম।” এ সকলের মীমাংসা 
বিস্তৃত ভাবে দেখাইবার সময়ও নাই,অবস রও নাই,উপযুক্ত স্থানও 
নয়। যা যা এবং যে যা (রূপং রূপং প্রতিরূপো! বহিশ্চ* "অয়মাত্মা 
ব্রহ্ম সর্বান্ু্‌ঃ ) ব্রহ্ম তাহার সঙ্গে তাহাই হইয়। তাহার অন্তরে 
বাহিরে বিদ্যমান, উপনিষদ এই মূল তত্ব বুঝিলে আর কোন 
গোল থাকে না। ব্রহ্গ চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, গ্রাণের গ্রাণ 
হুর্যোর সূরধ্য ইত্যাদি বলিলে যা বুঝায়, মনুর মন বলিলেও তাই 
বুঝায়। যেবস্তু যা এবং যে ব্যক্তি যা ঈশ্বর তাহার অনুরূপ না 

হইলে কখনও তাহার নিয়ন্তা হইতে পারেন না। নিয়ন্তা ও 
নিয়ম্যের মধো যে এই একা আছে, উপনিষদ্‌ তাহার আপনার 
ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধক যখন ব্রন্মের সহিত এক 
হন তখন সকলের সহিত এক হন, কেন না৷ ব্রহ্ম সকলের সহিত 
এক। এই একতের অবস্থায় সকল বাক্তি সকল পদার্থের 
মধা হইতে "আমি বর্ম আছি” এই বাণী তিনি নিয়ত শুনিতে 
পান। 

. এই যে ব্রহ্ম হইতে নাম ও রূপ গ্রকাশ পায়, উহার মিথ্যা 
নয়, সত্য (নামরূপে সতাম্‌)। প্ৰাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং 
মুতিকিতোব সতাম্* এই শ্রুতি সকল বস্তুর মিথ্যাত্বঘোযণা করে, 
সাধারণের মনে এই ধারণা। প্তয়ং বা ইদং নামরূপং কর্ম” 
ইত্যাদি উপুনিষদের বাক্যানুসারে এই শ্রতিটার ভাবপরিগ্রহ না 


[ছা] 
করিলে ইহার যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায় না। এই শ্রুতিটার স্িত 
মিলিত করিয়! বাখা করিলে এইরূপ অর্থ দাড়ায়--মৃত্তিকা এই 
টিই সতা, ইহার বিকার (ঘটশরা বাদি) বাকৃসমু্খত নাম।” * নাম 
বলিয়। এ সকল মিথ্য। নয়, কেন ন| 'নামন্ূপ সত্য, সেই নামরূপ 
দ্বারা প্রাণ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি আচ্ছন্ন হয় রহিয়াছে" ( নামরূপে 
মতাং তাভ্যাময়ং গ্রাণস্ছ্ঃ)। এখানে দেখা যাইতেছে, মুত্তিকাকে 
শ্রুতি অনত্য বলেন নাই সত্য বলিয়াছেন। সেই মৃত্তিক। নানা 
আকার ধারণ করিয়। নান! নাম গ্রহণ-করিয়া থাকে । এই 
আকার বা রূপও বেদান্ত মতে অসত্য নয়, সুতরাং রূগানুসারী 
তত্তৎ নামও সত্য। জগতের পদার্থনমুদায়কে সত্য বলিয়া বেদান্ত 
জগরৎকেও সত্য বলিয়া নির্দেশ'করিয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয় 
নাই (গ্রাণাবৈ সত্যং তেষামেষ সতাম্‌)। জগৎ, জীব ও ঈশ্বর, এ 
তিনকে সত্য. বলিয়া গ্রহণপুর্বক কেশবচন্ত্র যে যোগ জীবনে 
সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহ! যে বেদান্ত/বরোধী নয়, মনে হয়। ইহা] 
আর বলিবার আবশ্তক করে না। কিন্তু আশ্চর্যা এই, জগৎ 
ও জীবের সহিত উপকৃত'উপকারিত্বের সঙ্নধদর্শনে সেই সম্বন্ধে 
জগৎ ও জীবকে লইয়া ব্রন্মের সঙ্গে তিনি যে এক হইলেন, এ 
যোগটি খাটি বেদাস্তমিদ্ধ। “ইং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু 
ইত্যাদি মধুত্রাঙ্ষণে উপরৃৃত-উপকা রিল দধ'বশতঃ সমূদায়' 
জগৎ জীব ও নিয়ন্তা সহ একো সর্বান্তর্ভাবক ব্রম্মোর সহিত 





₹ বভতাকালে শমদ্বিজান-ভিক্ষুর নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। তিনি 
এ শ্রুতির এইরূপ ভাবার্ধ প্রকাশ করিয়াছেন--“অপি চ বাচারম্তণবাক্যেন 
বিকারস্তাত্যন্ততুচ্ছত্বং নোচাতে কিন্তৃনিত্যতয়। গারমার্থিকসত্যত্বাভাব 


এব, ষতো৷ বিকারো! বাঁচারভ্ঞগং নামকাধ্যঃ পশ্চাচ্চ নামমাত্রাবশেষে। 
ভবতি | ঃ 
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একতা! উপদিষ্ট হইয়াছে। কেশবচন্ত্র বেদান্তের এই যোগ 
গর্যযালোচনা.করিয়! উহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহ! নহে। যখন 
তিনি এই যোগের কথ! গ্রকান্তে বলিয়াছিলেন, তখন আঁমি 
বেদান্তের আলোচন! করি নাই, সুতরাং বেদান্তের সহিত তাহার 
এই নবযোগের যে ঈদৃশ ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে, তাহ! কি গ্রকারে 
বুঝিব। সত্য কথ! এই, যদ্দি কেশবচন্ত্র হইতে এ যোগের 
আভাস না পাইতাম, তাহ! হইলে আজ যেরূপ বেদাস্তের মধ 
পরিগ্রহ করিতেছি মেরূপ করিতে পারিতাম কি না, তৎসম্বন্ধে 
গভীর সনোহ। 

এই পৃথিবী হইতে অন্তর্দানের অল্প দিন পূর্ব হইতে কেশবং 
চন্দ্র যোগ যে কিরূপ ঘনীভূত আকার ধারণ-করিয়াছিল, তাহ! 
অনেকেই বিদিত আছেন। এই যোগই তাহার পক্ষে রোগ" 
শয্যার রোগের দারুণ যন্ত্রণার অপহারক পরম ওঁষধ ছিল। 
যোগ্ের অবস্থায় তাহার মুখের উৎফুল্পতা যাহার! দেখিয়াছেন 
তাহারা! উহা! কোন কালে বিশ্বৃত হইতে পারিবেন না। তাহার 
দর্শন ও শ্রবণ কি প্রকার গভীর আকার ধারণ-করিয়াছিল, তাহার 
লিখিত "পাগল* প্রবন্ধই তাহা দেখাইয়। দেয়। সমুদয় জগৎ 
এবং ইহলোক ও পরলোকস্থ জীবমণ্ডলী সহ একাত্মতালাভ 
করিয়া অ্টার অদ্ধিতীয়ত্বের মত স্থষ্টের অদ্বিতীয়তান্ুভব, এ যোগ 
কিছু সামান্য যোগ নয়। ধর্্পিতামহ ও ধর্মীপিতার মধ্যে যে 
বিরোধ ছিল,এক যোগের দ্বার! তাহা অপনীত করিয়া ত্রান্মসমাজ- 
মধো তিনি যে স্কানাধিকার করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে 
যেকেছ বিচলিত করিবেন, তাহার সন্তীবনা নাই। তাহার 
যৌগ উদার সার্ভৌমিক প্রেমের উপরে স্থাপিত ছিল, স্থৃতরাং 
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এ ঘোগের যেমন মাধ তেমনি মম মরার মমদায ধর 
সমুদয় সাধুহাজন কেনে গ্রথিত করি রর গরাকাঠা, 
দর্শনে উহার মামর্থা ছিল। যদি তাহাতে এ যোগ দিদ্ধনা 
হইত, তাচা হইলে কে নববিধান নামে তিনি কথন গ্রথাত 
করিতেন না। আনা তাহার সমানে তাহার স্রীবন গ্রথমে বিশ্লে 
ও মংগ্লেষ পরিশেষের সংগ্লেষ কি গ্রকার গ্রাধাগ্ঘলাত করিয়াছিল 
তাহা প্রদর্শিত হইল। এই প্রদর্শন মাধনার্ধিরণের দাধনে 
সহায়তা করিবে,এই আশ।। মাধকগণের মাধনে ধিনি মিদ্ধিবিধান 
করেন তাহার কৃপায় তাহারা দিদ্ধমনোরথ হইবেন, ইছাই একাস্ 
অভিলায। 
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কলিকাতা । 


ওনং রানা মঙুদারের টা | 
“্্নলগঞ্জ মিমন গ্রেদে” 
কে। গি। নাথ কর্তৃক মুিত ও প্রকাশিত | 





০, ক কর ৯» 
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্ঁ সপ্রায মা 
হে জনের? চ বনচদ, হৃদয়ে আবিভূতি 
থাকিয়া $মি ঠোমার আত্মমঘদে। যে ঠির্রষ ভান অবতারণ করি- 
রাছ, আমর। লিজ সমর্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিব ইহা কদাঁপি 
সন্তবে না। বভারা তোমার প্রেরণায় তাহার বাখ্যা করিসাছেন, 
উহাদের ব্যাথা! পরজ্দবিজোদী হইয়া পৃথিবীতে বেদান্তের গ্রৃতি 
অনাস্থা উতগাদন করিয়াছে । খ্যাখ্যানের ব্যাখান ছারা সে 
আনাস্থা হিরোভিত কর। তাভাও মন্্যাসার্থ্যর অহীত। তুমি আমা" 
দের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছ যে, কি বেদান্ত কি তাহার 
ব্যাখ্যা সকলে নধোই অথও সত্য বিমান 1 অজথণ্ড সত্য নয়ন" 
গোচর হয় না থলয়া যেখানে বিরোধ নাই সেখানে লোকে বিরোধ- 
দর্ন করে। যাহাতে শানে শাস্ত্রে বিরোধ না থাকে) অজ্ঞানতা- 
বশতঃ জনদমাজে যে মতের বিকার উগন্থিত হইঘাহে তাহা 
অন্তবিত তয়, ভাভারই জন্ট তুমি বর্তমান বিধান আঁমাদিগের 
মধ্যে উদ্দিত করিয়াছ। বাহাতে তব প্রদত্ত বিধানালোকে বেদাস্ত- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার গ্রতি আরোপিত খিথ্যাপবাদের নিরসন 

করিতে পারি, ভুমি কপা করিয়া তাদুশ দাগর্থয অর্পণ কর। 
বেদান্ত-মতে সমুদয় জগৎ মায়িক ও মিথ্যা, জীব বলিয়া 
স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই, মারামগ্ ব্রহ্ষখণ্ডই জীব, মায়াঘারা উপ- 





& বটপ্ততিতম মাথো সবে ,এক্ষে উপাধ্যায তত বজতামূনক। 
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হিত হচ্গই ঈশ্বর বলিয়। অভিহিত, সুতরাং মায়ার অপগমে জগং৪ 
থাকে না, ভীবগু,রাটক না, ঈশ্বর বলিয়া ্ষতদ্্র কেহ থাকেন না, 
এক ত্রহ্মই অর্্পনাতে আপনি স্থিতি করেন। ' এই ঘোর অধৈত- 
বাঁদের ফল এই যে, পর্থাপন্থা বিড় লয়, রীতি অনীতি উভয়ই 
সমান, এ সকল ভেদবোঁধ -ন্ঞানত। ্গকণ। শহ্করের কেবলা 
দ্বৈতবাদ, রামান্ডের রঃ টদাবাদ, নিফুন্থাধীর শুদ্ধানৈত্বাদ 
অনৈতবাদের দোষবিরডিত নয় । ধাহারা আগনদিগকে অদ্বৈতবাদী 
বলিয়া শীকার করেন না, ভীহারও সর্ধথা আৈতনাদের হাত 
হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাঁ। আধ্যাত্মিকতার 
উচ্চভূদিতে উঠিলে তাহারাও এই অন্ৈতবাদের গর্ভে নিপতিত 
হন। এইপে দেখিতে গাওয়া যার, বেদান্তের মূল অদৈতবাদ, 
বেদান্তেন সংজব রা গেলেই অদ্ৈতবাদের দোষে লিপ হওয়া 
অবশ্ঠন্ভাবী। উসচ্ছঙ্গর সকল দেশে গ্রথাতি। কি ভারত কি 
ঘন্তত্র বেনান্ত বলিতে সকলে টাহারই ব্যাখ্যার সঙ্গে উহাকে 
এক বিয়া মন করেন। তাহার গরে অনেক আচার্য মায়াবাদ 
খগ্ুন কত্িরাছ্েন, মায়াবাদকে বৌদ্ধনত বলিতে সন্কোচ করেন 
নাই) কিছু উহাদের এ মতকে কেহ বেদাস্তুসিদ্ধ মত বলিরা গ্রহণ 
করেন না, তাহাদের মত গৌরাণিক মত বলি সকলেই অগ্রান্ 
করেন। কুধঃদৈগারনকত বেদাত্তততর বেদান্তের মীমা'নাগ্রন্থ, অথচ 
ইহার কোন সুত্রে জগৎ মিথ্যা মায়িক এ কথার লেশমাত্র নাই। 
রজ্জুতে সর্পভ্রমের হায় ব্রহ্মেতে জগদৃত্ান্তি উপস্থিত হয়, এরূপ 
কোন কথা না আছে বেদাত্তে না আছে বেদাত্তস্ত্রে, অথচ 
এইটিই বেদান্তের মূ্মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যখন সকলই 
মার়িক ও মিথা| কিছুই সত্য নয়, তখন লোকে যাহাকে শাস্ত্র বলে 
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ধর্ম বলে তাহাও মিথা! যদি ধর্ম ও শান্ত মিথ্যা হইল, তাহা 
হইলে জ্ঞানী বাক্তির নিকটে পণুর আচরণ বলিয়া কিছুই নাই, 
যে কোন পাপাচরণ জ্ঞানীর নিকটে পাগাচরণ নহে। দাঙ্গিণাত্যে 
এই মতের প্রাবলাবশতঃ গাপ ব্যভিচার পাপ বলিয়! গণা নহে, 
এ দেশেও যে সেই প্রকার হইবে তাহাতে জার বিঁচত্র কি? আর . 
এক দিন একটি পণ্ডিতবংশের বালক স্বয়ং মুর্খ সামান্য শ্রমজীবি, 
গণের নিকটে বলিতেছিল, এ সকলই মায়া মিথ্যা! ধন্ধাধন্ম কিছুই 
নাই।...মকদমায় নয় কিছু টাকা খরচ হবে, হারাইয়। দিলেই 
হইবে। অর্ধাচীন বালকের মুখে যখন এই কথা, গাণ্ডিত্যাভিমানী 
প্রাচীনদের এ মতে কিরূপ সর্বনাশ হয় কে বলিবে? 
পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ বিচারনিগুথ। সাহারা বেদাস্তকে 
নীতিহীন অদ্ৈতবাদ বলিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র কঠিত নহেন | 
জোট্ট কেয়ার্ডের মত জ্ঞানী বাক্তি বেদান্তের গতি এইরূপ অগবাদ 
দিয়াছেন । এ অপবাদ যদি দুঢমূল না হইত) তাহা হইলে ভতখগ্ুনে 
প্রয়াম পাইবার আজ কোন প্রয়োজন ছিল না। ভি গুথমে ত্রাঙ্গ- 
সমীজ “বেদান্তমতের অপবাদথগ্ডন” বলিয়া ইংকেডী ভাষায় «ক- 
খানি পুশ্থিকী গচার কয়াছিলেন, কিন্তু €ন্মাধ্যে ভাজ যে অপ- 
বাদের কথা উত্থাপনকরা গিয়াছে সে অপবাদের কথা৷ নাই। 
এ কথা তখন উঠ্িবারও কোন কারণ ছিল না, (কন না তৎকালে 
শঙ্বরের আলোকে বার! চলিতেন, তখন জার নূতন আলোক 
আলিঙগনকর। হয় নাই। বেদান্তের সঙ্গে তরাম্মসমাভের অতি ঘনিষ্ঠ 
যোগ, সুতরাং উহ্হার ইতিহাসমধ্যে বোস্তের প্রতি প্রকৃত সন্ি- 
চার হইয়াছে কি না আমর! গ্রথমে তাহাই দেখিব। ধর্মপিতামহ 
জা রামমোহন রায়ের সময়ে শঙ্কর এত দূর প্রবল ছিলেন যে 
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রাজা আপনি বলিয়াছেন, জগৎ মিথ্যা হইয়া উড়িয়া না গেলে 
রদ্ষমাক্ষাৎকারের্ঁ কোন সম্ভাবনা নাই। তাহার প্রচারিত উপ- 
নিষদের ব্যাখ্যা তিনি শঙ্করকেই অনুবর্তন করিয়াছেন। এরূপ 
অহুবর্তন অন্ধতা হইতে উদ্ভুত এ কথা৷ কখন বলিতে পারি না। 
ধর্মপিতামহ বৌদদধর্শের তত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি 
অল্নবয়সে তিব্বতে গমনপূর্বক সে ধর্োর ততনুসন্ধীন করিয়াছেন । 
ইংরাজীতে নিবদ্ধ খ্রীষ্টান গাদরি ও চিনদেশীয় শিষাতয়ের বিচার- 
মধ্যে তিনি বৌদ্ধধর্মাবিষয়ে যে গুটিকয়েক কথা লিখিয়াছেন তাহা 
তেই বুঝিতে পারা যায়, বিবিধ আকারের বৌদ্বধর্থরের বিষয়ে তাহার 
কি প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল। শঙ্করকে অন্তান্ত আচার্য্য প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, এ নিন্দ| তাঁহার অজ্ঞাত ছিল, 
ইহাও আমরা মনে করিতে পারি না। স্ৃতরাং শঙ্করের মধা দিয়া 
যে বৌদ্ধধর্মের সমাগম হইয়াছে, ইহা হ্ায়ঙগম করিয়াই মায়াবাদের 
তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কেবল গ্রতিবাদ করেন 
নাই তাহা নহে, সর্বতোভাবে উহার (ত্রাহ্মণসেবধিতে ) 
পুিপোষণ করিয়াছেন। জমুদায় জগৎ মায়ার রঙ্গভূমি বলিয়া 
ওত্যক্ষ হইলে অনন্তজ্ঞানভিন্ন জীবও নাই জগৎ নাই ঈদৃশ 
ধারণা উপস্থিত হয়। এই ধারণা হইলে তত্জ্ঞানলাভ হইল, বুদ্ধ ও 
শঙ্কর এক হইলেন, তবে একজন বলিলেন বোধি, আর এফজন বলি- 
লেন চিৎসুখ ব্রহ্ম, এ পার্থাকা কিছুই নয়) কারণ নাম ভিন্ন হইলেও 
বস্তু একই। বেদান্ত ক্মকে অষ্টা বলিয়াছেন, বুদ্ধ তাহা বলেন লাই, 
বেদাস্তের সঙ্গে বৌদ্ধমতের এ স্থলে অবশ্য ভেদ আছে, কিন্তু শঙ্করের 
সঙ্গে এন্থলেও ভেদ নাই, কারণ শ্র্গে শষ ত্বকল্ননা মাঁয়িক ও মিথ।1। 
যাহা হউক) ধর্মুপিতামহ রাজা রামমোহন শহরকে গ্রহণ কারিয়া 
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বদ্ধকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অবশ শ্বীকীর- 
করিতে হইবে। অপরোক্ষ বর্মজ্ঞানের দিক্‌ দিয়া তিনি যেমন 
শঙ্বরকে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি গরো ্গতরষজ্ঞানসাধনের জনা রী 
ধর্মকে ত্রাঙ্গধন্নিপ্যে তিনি হান দিয়াছেন। যদিও তাহার ব্যাখ্যাত 
উপাসনাগ্রণালীমধ্যে দেশীয়ভাবে পঝোন্ষতরদ্বোপাসনার ব্যবস্থা. 
দেখিতে পাওয়া বায়, তবু বলিতে হইবে উহা গ্ধর্ম ও পাশ্চাত্য 
তাৎকালিক দর্শনাদির পভাবদ*উ| এই দিক্‌ তাঁতার উপরে 
এত দূর প্রভাববিস্তার করিয়াছিল যে তিনি সংস্থতাধায়নের 
. প্রতিবাদ করিয়া ইংরাজী শিক্ষা ও ভ্রানবিজ্ঞানগ্রচারের 
একান্ত পক্ষপাতী হইয়াপ্ছিলন। বেদান্ত গড়িয়া লোকে সংসারের 
গ্রাতি বীতরাগ হইবে, ভনসমাজের অনিষ্ট হইবে, শঙ্করের দর্শনই 
বেদীন্তদর্শন এই প্র বিশ্বাস্বশতঃ তাহাকে এক্সগ খিদ্ধান্ত করিতে 
হইয়াছিল। 
ঘিনি তাঁহার পরে আফিলেন, ছিগি শক্করের পথ একেবারে 
পরিত্যাগ করিলেন । এক ভন অযৌগা ব্যক্তির মুখে “আমি বর্গ” 
এই কথা শ্রবর্ণ করিয়া তহার যে ভয় উপস্থিত হইল সেই ভয়ই 
তাহাকে শন্বরের মুষ্িগ্রাহ হইতে বিমুক্ত করিল। উপান্ত উপাসক, 
আরাধ্য আরাধক অপরোগ্ষ রদ্ধকে লইয়া এরূপ স্বন্স্বাগন শঙ্করের 
মতে হইসে পারে না, কিন্তু ইনি সেই দধক্বস্থাপনের জন্য প্রেরিত! 
যিনি যে কার্ষের জন্ত প্রেরিত হইয়াছেন, সে কার্ধোর যাহাতে 
ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি সায় দিবেন কি প্রকারে? 
 ধর্মপিতা দেবেন্্নাথ স্বতন্থ গথ ধরিলেন, বেদান্তের যে গ্রবচনটি 
দৈবক্রমে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, তাহাতেই তাহার জীবনের 
গতি অন্য দিকে ফিরিল। | 
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ঈশাবান্তমিঘং সর্বং যকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ! 
তেন ত্যজেন ভু্রীথা ম! গৃধঃ কন্তন্থিদ্ধনম্‌॥ 

শঙ্করের অনুদরণ করিয়া ধর্পিতামহ এই গ্রবচনটির অর্থ 
করিয়াছেন ;--"পরমেখরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামবপাবশিক্ট 
মায়িক বস্তু সংসারে আছে সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ 
ভ্রমাঘ্বক নামরূপাধিশিই বন্ত সকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন 
করিয়া গ্রকাশ পাই'তছে এমত জ্ঞান করিবেক যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা 
জানিয় সংসার হইতে ভত্াস ছারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তি 
দ্বারা আত্মাকে পালন জর্থ।ৎ উদ্ধার ককবেক। এইরূপ বিরক্ত যে 
তুমি পরধনে অভিলাব কিন্বা আপনার ধনে তত্যন্ত অভিল্া 
করিবে. নী” ধর্মপিভী এ জর্থে এ গ্রবচন গ্রহণ করিলেন না, 
তিনি ইহার অর্থ কাঁরলেন, “এই ঙ্গাণ্ডের অন্তত যে কিছু পদার্থ 
সমুদায়ই পরমেস্থরের ঘবার! ঝ/প্য রহিয়াছে। গাগচিন্তা ও বিষয়- 
লালসা পরিত্যাগ করিয়া ত্রশ্গানন্দ উগভোগ কর, কাহারও ধনে 
লৌভ করিও না” পিতামহ ও পিতা একটি এবচনের অর্থ 
ভিন্নভাবে করিয়া যে [ভিন্ন পথাশ্রয় করিয়াছেন, ইহা অনায়াসে 
কলে ঝুবিতে পাঁরেন। ইহাদের মধ্যে কে এবচনের প্রকবতার্থ- 
গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিচার তোলা নিক্ষল, কেন না গ্রবচনে ষে 
সকল কথা নাই, সে সকল কথা যোগ করিয়। দিয়া উভয়েই স্ব. 
পক্ষ স্থাগন-করিয়াছেন। 'জগতে যাহ কিছু হাছে, পিতামহ সে 
স্থলে 'নামরূপবিশিষ্ট মায়িক বস্ত' এই কথা গুলি যোগ করিয়াছেন, 
“ভোগ কর স্থলে পালন করিবেক' অর্থ করিয়াছেন। এ অর্থ 
স্পষ্ট ব্যাকরণবিরোধী। যে স্থলে অর্থান্তর না করিলে চলে না, 
সেখানে আর্য বা ছান্দস বলিয়! ব্যাকরণের গ্রতি উপেক্ষা করা 
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দৌঁষাবহ নয়, কিন্তু এখীনে যখন সেরূপ কোঁন অনুরোধ নাই, 
তখন অর্থান্তরস্থাপন এবং মধ্যমপুরুষস্থলে প্রথমপুরুষ করিয়া 
পুরুষের ব্যতিক্রমকরা স্বমতরক্ষাভিন্ন আর কি হইতে পারে? 
ধর্মাপিতাও যে অর্থ করিতে গিয়! যাহা গরবচনে নাষ্ট তাহা টানি! 
আনেন নাই, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। গ্রবচনে আছে 
ভোগ কর”, তিনি ভোগ করিবার বিষয় করিলেন 'বদ্ধানন | 
গ্রবচনে ধনের উল্লেখ আছে, সুতরাং এখানে ভোগের সঙ্গে 
ধনের যোগ করিয়াই অন্বয় করা সমুচিত, তাহা না করিয়া অপ্রা- 
সঙ্গিক ব্রহ্গাননাশব আনরনকরিবার কোন কারণ নাই। ঈশোপ- 
নিধদের এইটি গরম প্রবচন, সুতরাং অন্য পূর্ববর্তী গ্রবচনের 
তনুবৃত্তি করিয়া! ব্রদ্মানন্দশব্ব আসিয়াছে, ইহা বলিতে .পারা। যায় 
না। প্রবচনে 'ত্তক্ত' শব্দ আছে,পিতামহ ত্াক্ত শবের অর্থ বিরক্ত” 
এবং পিত! 'পাপচিন্তা ও বিষয়লালসা ত্যাগ” অথ করিয়াছেন। 
এছুই প্রক।রের অর্থই যে অন্বরমুখে সিদ্ধ হয় না, তাহা বলিবার 
কোন অপেক্ষা রাখে না, সুতরাং ইহাদের ছুজনের মতপার্থক্যান্ত 
সারে অর্থপার্থকা ঘটয়াছে, ইহাই শ্বীকার-করিয়া লইতে হইবে। 

পিতামহ এসংসারকে মায়িক ও মিথ্য। বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, 
পিতা তাহা করেন নাই। তিনি সমুদয় জগতের ভিতরে ব্রদ্মেরই 
আবির্ভাবদর্শন করিয়াছেন, এবং উহাকে ব্রদ্ধানন্বসস্তোগের উপ. 
করণ করিয়া লইয়্াছেন। গাপচিন্ত ও বিষয়লালদ! ঈদশ সন্ভো- 
গের অন্তরায়, মৃতরাং তিনি দে ছুই পরিহার করিবান প্রমাণ এই 
প্রবচন হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। 'কাহারও ধনে লোভ' না 
করা ইহাও সেই ব্র্জাননসন্তোগের অনুকূল ব্যাপার। একই 
গ্রধচন হইতে এক জন বে্ধগূদিমনুঠিত বৈরাগা, আর এক অন 
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'ধ্যধাবসমুচত ্রদ্ধানন্দসস্ভোগ নিপন্ন করিয়া আপনাদের মত" ছু 
পার্ক্য বিশিষ্টরপে প্রদর্শন করিতেছেন। এ মতপার্থক্য কিছু 
সামা নয়। প্রথমতঃ এতদ্বারা সংসারের প্রতি দৃষ্টি দুজনের 
সন্পূর্ণ পৃথক্‌ হইয়। পড়িয়াছে। এক জন সংসারত্যাগী আর এক 
জন সংসারের যধ্যে থাকিয়া যোগনাধনে প্রবৃত্ত । কেবল মতে 
নয়, উভয়ের জীবনও ইহা! প্রদর্শন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত; এক 
জনের পক্ষে সংসার বরহ্সাক্ষাৎকারের প্রতিকূল, আর এক জনের 
পক্ষে উহা অনুকূল; এবং অনুকূল বলিয়াই "আনন্দরপমমূতং 
যন্থিভাতি” সমুদায় জগতে ব্দ্গ আনন্দ অর্থাৎ সৌনরধ্য হইয়া গ্রকাশ 
পাইতেছেন, সাধনে এই শ্রুতি তাহার অবলঙ্ধন ছিল এবং এই 
ধাধনবলে তিনি বাঁহজগতে পরম স্থুদর ঈশ্বরকে দর্শন-করিয়! 
সমগ্ররজনী অনিদ্রায় কাটাইতেন। পিতা বাছিরে কেবল ঈশ্বরকে 
দেখিতেন তাহ! নহে, অন্তরে তীহাকে অন্তর্যামিবূপে পরমাত্মরূপে 
নিয়ত দর্শন-করিতেন । পিতামহ কি অন্তর্যামি-বা 'পরমাত্মবিষয়ে 
উদাসীন ছিলেন এ কথাই বা ঝর কি গ্রকারে? তিনিও যে 
'সাধনে গায়ন্রীকে প্রাধান্য দিয়াছেন ।॥ তবে এখানেও দুজনের মত" 
পার্থক্য গায়ত্রীর অর্থপার্থকা দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়। পিতা- 
মহ গায়ন্রীর অর্থ করিতেছেন “কলের কারণ সর্ধবরব্যাপি কয 
অবধি কিয়! আমাদের সকলের দেহবস্তের অন্তর্যামি তীহাকে চা 
করি।” পিতা অর্থ করিতেছেন “সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার* 
বরণীয় জান ও শক্তি ধাঁন করি, ধিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্ি-. 
ক প্রেরণ করিতেছেন।” পিতামহ শঙ্করের মত* কূর্ধযাদি উপাধি- 











,& শঙ্করের যতে নিয়মানিয়্তনব্ধ মায়িক, সুতরাং মানিক উপা' 
ধিয় সঙ্গে মংযুধ। 
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বিশিষ্ট অন্তর্ধামীর চিন্তার অনুমোদন করিয়াছেন, পিতা সাক্ষাৎ 
ঈশ্বরের দ্বরূপচিন্তন ও তংপ্রেরণা স্বাকার করিয়া লইয়াছেন। 
পিতা ও পিতামহের মতপার্থকাব্ষিয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া 
বেদান্তের অপবাদখণ্ডন+ বিষয়ে তাহারা কি আমুকূলা করিয়াছেন, 
আমাদের এখন তাহাই দেখান প্রয়োন। 

পিতামহ পরমার্থের দিকে জগৎ মাঁর়িক বলিয়াছেন এ কর্থা 
লত্য, কিন্ত ব্যবহারের দিকে তিনি যে জগৎ ও জীবের নিয়ন্তার 
চিন্তন ও বন্দনে আপনি ও অপরকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, ইহা! আমরা 
কেহই অস্বীকার-করিতে পারি না । বলিতে হইবে, এই দ্িক্‌ই 
তাহাতে প্রবল, অন্যথা তিনি ব্দাস্তানুশীলনাপেক্ষা গাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিস্তানান্বশীলনে দেশীয় ব্যক্তিগণকে সমধিক প্রোৎসাহিত 
করিবেন কেন? এরূপ করিয়া কি তিনি শহরের গ্রতি অবিশ্বস্ত 
কইয়াছেন? কখনই নহে। যখন জগৎ ও জীব তাহার মতেও বরন্মের 
সায় তিন কালে সত, তখন পিতামহ ব্যাবহারিকপক্ষাবলম্বী হইয়া! 
কিছু শঙ্করের অবমানন! করেন নাই, বরং সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রঙ্গদর্শন 
জগৎ মিথা| হইয়! উড়িয়া না গেলে কখন মন্তবপর নয়, এ কথা 
বলিয়া তাহার মন্মাননাই করিয়াছেন। ব্যাবহারিকপক্ষাবলম্বন 
করিয় তিনি বেদান্তের নিরবচ্ছেদ মিথ্যাত্ববাদ অগ্রতিপন্ন করিলেন, 
অবশিষ্টকার্যাকরিবার জন্ত যিনি তাহার পরে আসিলেন, তিনি 
ব্যাবহারিক-ও.গারমার্থিকবাদের গ্রতেদ উড়াইয়া দিলেন। এরূপ 
উড়াইয। দেওয়াতে কিছু বেদীস্তের অবমানন1 হইল না, কেন ন! 
মূল বেদাস্তগ্রন্থে বা বেদান্তছ্ত্রে এরূপ প্রভেদেক কোন কথা নাই। 
মাঙুক্য উপনিষদে সর্ববাতীত ন্মসন্বন্ধে যে 'অব্যবহাধ্য” শবে 
গ্রশ্নোগ আছে, তাহা এরূপ দার্শনিকপ্রভেদধচনাকরিধার জন্ত 
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নহে,-পূর্বাপরের বিচারে সহজে হদযক্সম হয় _জীব ও জগ হইতে 
বরঙ্ধকে পৃথক্‌ করিয়া দেখাইবার জন্য। সুতরাং এক 'অব্যবহার্যা? 
শবের বলে প্রকাণ্ড একটি দার্শনিক মতের সৃষ্টি বলপূর্ববক 
বৌদ্ধধর্ধোৎপন্ন নিজমত বেদান্তের উপরে চাপাইয়া দেওয়ার 
জন চেষ্টাতিন্ন আর কি বল| যাইতে পারে? জীব, জগৎ ও বন্ধ 
এঠিনের সম্বন্ধে বেদান্ত যাহী বলিয়াছেন, ভাষ্যনিরপেক্ষ হইয়া 
তাহার পর্যালোচনা করিলে তিনেরই নিত্য সম্বন্ধ বিনা আর কিছু 
প্রতিপন্ন হর না। বেদান্ত মায়াবাদপরিপোষণ করিয়াছেন, উহার 
কোন কথাতেই তাহ! প্রমাণিত করিতে পার| যায় না। জীব ও 
্রদ্মকে ছায়৷ ও মাতপের সঙ্গে তুলনা করিয়া বেদান্ত জীবকে 
মিথ্যা বলিয়াছেন, এ কথাই বা বলিৰ কি প্রকারে, যখন দেখিতে 
পাই, ছায়। ও আতপের ন্যায় নিত্যাসম্পধ হইয়া! ব্রদ্মলোকে জীব ও 
বঙ্গের একত্র স্থিতি বেদান্ত গ্রতিপাদন-করিতেছেন? এরপ দৃষ্টান্ত 
যে স্বরপের একতাপ্রদ্শনজগ্ত তাহাতে কোন সংশয় নাই। 
অভিলাষের বিষয়গুলি সত্য) উহারা অনৃ্ অর্থাৎ হৃদয় হইতে 
অপন্থত হইয়! প্রচ্ছন্ন হইয়! থাকে, বেদান্ত যেখানে একথা বলিয়া- 
ছেন, সেখানে সে অভিলাধষের বিবয়গুলি পিত্রার্দি নিতা সম্বন্ধ । 
এ সকল সম্বন্ধ আছে বিলুপ্ হয় নাই, অথচ কেন লোকে দে সকল . 
গ্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তাহারই কারণপ্রদর্শনজন্ত বেদান্ত 
বলিতেছেন, অভিলাঁষের বিষয়গুলি সত্য হইয়াও প্রচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে, আমরা এখানে উহাদিগকে দেখিতে পাহ না, উহার! 
ব্রঞ্ছলোকে স্থিতি করিতেছে, স্থযুদ্তিকালে উহাদের সহিত আমা- 
দের সন্বদ্ধ ঘটে। বেদান্ত নাম ও রূপ উভয়কেই সত্ত) বলিয়াছেন। 
'সমুদবায় জগৎ প্রাণের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন । এই প্রাণ নাম ও রূপেক় 
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বারা আচ্ছন্ন হইয়। রহিয়াছে। একই সময়ে অভিলযণীয় জমুদায় 
বিষয় হৃদয় সন্নিধানে উপস্থিত থাকিতে পারে না। কতকগুলি 
হৃদয় হইতে অপন্ৃত হইয়া গেলে তবে অন্য কতকগুলি আমাদের 
জ্ঞানগোচর হয়। যেগুলি হৃদয় হইতে অপস্যত হইয়া গেল সে 
গুলি অসৎ অর্থাৎ অবিনামান, আর যেগুলি হৃদয়ন্নিধানে থাকিল, 
সেগুলি সৎ অর্থা বিদামান, বেদান্ত ও মাংখ্যে সৎ ও অসৎ এই 
অর্থে ব্যবহত হইয়। থাকে । খত * ও সত, অনৃত ও অদৎ পর্ধ্যায় 
শব্ষ। অসৎ বলিতে কিছুই নয় একপ অর্থ বেদাস্তপিদ্ধ নয়, 
অসৎ বলিতে অবাক্ত বুঝায়। মন হইতে যেগুলি সরিয়া পড়িল 
সেগুলি অগৎ অর্থাৎ অব্যক্ত হইল, আর যে গুলি মনের সম্মুখে 
থাকিল সেগুলি মত বা ব্যক্ত ভাঁবে মনের সন্মুখে বিদ্যমান রহিল। 
এরূপ ব্যাখ্যা বেদান্তের কোন কথার দ্বারা অপ্রতিপন্ন হয় না, বরং 
ইহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিলেই বিবিধ বেদাস্তবাক্যের সহিত 
বিরোধ ঘটে। | 

ফলতঃ বেদা্ে অসঙ্গাদ বা মিথ্যাত্ববাঁদ নাই, মিথ্াত্বিবাদ যে 
নিতান্ত ঘুক্তিবিকুদ্ধ স্বং শঙ্করও তাহ! বলিয়াছেন। ধর্মপিতা যদি 
মিথ্যাত্ববাদে অনাস্থাপ্রকাশ করিয়া জগং সতা, জীব সতা, ব্রহ্ম 
সত্য, এই মততগ্রচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে ঠিক 





* ধত- ইযর্তি ছদয়ং বাহ্লকাৎ জ্ুঃ_-স মরকোধটাক| বিসলা | হয় 
অধিকার [করিয়! যাহা নাই তাহা অনৃত। “কম্মিন, সতাং প্রতিটিতমিতি 
হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি দত:ং জানাতি হৃদয়ে হোব সত্যং প্রতিগ্রিতং 
ভবতি" হৃদয়ে সতা প্রতিষ্ঠিত, হৃদয় দ্বারা দতা জান যায় স্থতরাং হৃদয় হইতে 
অপন্থত হইলে সতা জানা যায় না? এইটি বেদান্তেষ মত। মাংখা মহ বেদান্ত 

এখানে এক মত | | | 
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থেদাস্তের অনুর করিয়াছেন, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। 
এসম্বদ্ধে তিনি বোস্তের প্রতি আরোপিত অপবাদের খণ্ডন 
করিয়াছেন, ইহা আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি। কিন্ত 
একটি বিষয়ে না ধর্মপিতামহ না ধর্শপিতা বেদাস্তের সমাদররক্ষণ 
করিয়াছেন। সেটি “ঈশাবাস্তমিদং* এই প্রবচনের সঙ্গে অব্যবধানে 
সংযুক্ত অন্ঠতর প্রবচন । 
কু্কন্নেবেহ কর্ধীণি জিজ্ীবিষেচ্ছতং সমাঃ। 
এবং ত্ব্নি নান্যথেতোহত্তি ন কর্ম রিপাতে নয়]. র্‌ 
ধর্মপিতামহ শঙ্করের অনুসরণ করিয়া ইহার এইরূপ অর্থ করিযী- 
ছেন, "এই জংসারে যে পুরুষ শতায়ু হইয়া বাচিতে ইচ্ছা করিবেক 
সে'অগ্রিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই এক শত বৎসর 
বাঁচিতে ইচ্ছা! করিবেক। এইরূপ নরাভিমানী যে ভুমি তোমাতে 
এই-প্রকার অগ্নিচ্োতাদি কণ্ম বাতিরেকে আর অন্ত কৌন গ্রফার 
নাই যাহাতে অগুভ কর তোমাতে লিপ্ত ন| হয় অর্থাৎ জ্ঞানেতে 
অশক্ত ফাহারা তাহাদের বৈধকর্ের অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুভ হইতে, 
পারে না।* ধর্ম্মপিতা “ব্রা্গধর্ম্প হইতে এ প্রবচনটিকে বহি, 
করিয়া রাখিয়াছেন। এখানেই বেদাস্তের অপবাদখগুনের জন্ট তৃতীয় 
ব্ক্কির সমাগম হইল। সমগ্র জীবন কর্মুশীল থাকিবে, বেদান্তের 
এ মত কোথাও নিরস্ত হইয়াছে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। 
বেদাস্তবিৎ সাধক যখন বালভাবে সম্পন্ন হইয়া নিরভিমান হন, 
তখন কর্মজগ্য পাপ তাহাকে ম্পর্শ.করিতে পারে না। পুণা কর্ম 
ককিঘাও তিনি বড় হন,না না| করিয়াও তিনি হীন হন না, 
এ কথা বলাতে বেদান্ত কর্শত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন,এ-কথা 
কিরূপে বলিব? কর্ধানুষ্ঠানে যে অভিমান উপস্থিত হয়, উহাই 


[১৩1 
সর্বনাশের মূল। বালভাবে ব্দ্ধে নিত্য স্থিতি করিলে পাপের 
সন্ভাবনা থাকে না, পুণ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছান্বর্তন করিয়া 
তাহাতে কোন অভিমান উপস্থিত হয় না, কেন ন। উহাই তাহার 
তখন স্বভাব হইগন| গিয়াছে। এই স্বভাববণতঃ তাহাতে অপুণ্য অর্থাৎ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা্িরোধী কার্ধ্য অসম্ভব হইয়া! পড়িয়াছে। বেদাস্তের 
কর্মাবিবরে বাবস্থ। কি, উপরি উদ্ধৃত বেদান্তপ্রবচনে সকলে তাহা" 
দেখিতে পাইবেন)স্ৃতরাং "ঈশাবান্তমিদং" এবং পকুর্ননেবেহ কর্মাণি” 
এই ছুই গ্রবচনের অন্বরখে অর্থ কি, সর্বাগ্রে আমরা তাহাই প্রদ- 
শনকরিতেছি। প্রবচনঙ্নয়ের মধ্যে যে কর্তৃুপদ আছ, তাহা 
মধামপুরুব। সুতরাং মধ্যমপুরুবপ্রধান করিয়া ব্যাখাকরাই 
সমুচিত। এইবপ ব্যাথার এই দীড়ায় ;্গতীমধ্যে স্থির্চর 
যাহা কিছু আছে তাহ! ঈশ্বর দ্বারা তোমাকর্তৃক আচ্ছাদ্া। সেই 
ঈশ্বরদত্ত ধনে (বিষয়) ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও 
না” «এ সংসারে কর্মী করিতে করিতে শত বর্ষ জীবিত থাঁকিবেক 
এরূপ ইচ্ছা করিবেক। এবিধি তোমাতে এইবূপে হইয়া থাকে, 
এ ছাঁড়। অন্ত প্রকারে নয়। কেন ন। ইহাতে মনুষ্য কর্ম পিপ্ত 
হয় না” অন্রমূখে ব্যাখ্যা ন| করিয়া ভাবার্থ লইয়া বাখ্যা 
করিলে গ্রবচনের বিষয়টি পরিস্কারন্ূপে হৃদরগ্গম হন়। ভাঁবার্থ 
এই হছে সাধক, এই জগতে যে কিছু স্থিরচর পদার্থ আছে, 
সে গুলিকে তোমায় ঈশ্বর দ্বার! আচ্ছাদিত করিয়া লইতে হইবে। 
আর তিনি তোমায় যে ধন দেন, তদ্ারা তুমি তোমার জীবিকা- 
নির্বাহ করিবে, কাহারও ধনে লোভ করিও না । এ সংসারে ফেহ 
যদ্রি শত বর্ধ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে নিত্য 
কন্ধানুষঠান করিতে হইবে। প্রথম প্রবচনে তোমায় যাহ বল! 
২ 


প্‌ 
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হইয়াছে, তদহুদরণ করিয়া তুমি এই বিধির অনুদরণ করিবে, অন্ত 
প্রকারে নয়। কেন ন! এই প্রকারে কর্ম করিলে মানবে কর্ণজনিত 
দোষ ঘটে ন! 1” শ্রীমন্তগবদগীতা! বেদান্তের প্র ভাষ্য। ব্দো 
স্তের অনুসরণ করিয়া গ্রব কা যোগাচার্ধ্য শ্রীকৃষ্ণ কর্মের অপরিহী- 
্্বপ্রনর্শন করিয়াছেন। যেখানে তিনি বলিয়াছেন--”যে মানব 
আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্থষট। তাহার করিবার কিছু নাই। 
কর্ম করিবারও তাহার কোন প্রয়োজন নাই, না করিবারও তাহার 
কোন প্রয়োজন নাই। সথুায় ভূমগুলীমধো ইহার কোন 
প্রয়োজনে ব্যাঘাত 'উপস্থিত হয় না।৮__সেখানে তিনি এই বলিয়! 
উপদংহার করিয়াছেন, “মে জন্য অনাসক্ত ইন্না কর্তব্ক্ঞানে কর্ণা- 
ুষ্ঠান কর। অনাসক্ত হইয়। কর্ধানুঠান করিলে মানব ঈশ্বরকে 
লাভকরিয়! থাকে ।” বালভাবে সিদ্ধ শ্রীরুঞ্চ আপনার বন্বন্ধ 
বলিয়াছেন “পার্থ, তিন লোকের মধ্যে আমার কিছু কর্তব্য নাই, 
অপ্রাপ্য পাবার নাই। অথচ আমিও কর্ধানবর্তন করিয়া থাকি।” 

বেদান্তের অনুবর্তন করিতে হইলে কর্ম অপরিহার্ধয, বেদান্ত 
পবদ্যা” নাম দিয়া কর্ণের যে বিস্তৃত নৃতন নিয়োগ ব্যবস্থাপিত করি- 
য়াছেন, তৎপাঠেই তাহ সহজে বুঝিতে পার! যায়। কেশবচন্্র ব্রান্ন- 
সমাজে তৃতীয় বাক্তি। তিনি আরম্তেই ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে ব্রতী 
হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তংপালনে মহোৎদাহ ও মহোদ্যমই 
তাহাকে ধর্মপি হা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। ফেলিল। ঈশ্বরের আজ্ঞা. 
পালন,মনে হয়, বেদান্তসিন্ধ নর, ইহা শরষ্টধর্মনগুচিত । কিন্তু ধীহারা! 
সমাবর্তনকালে অন্ুশিষ্ে প্রতি আগার্ঘোর উপদেশ পাঠ করিয়া- 
ছেন তাহারা দেখিতে পাইবেন, ঈশ্বরের অন্পামন অন্থদরণ-করি- 
বার জন্য আচার্ধা কিন্ূপ উপদেশ দিয়্াছেন। বুদ্ধিবৃতিতে 
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অধিটিত থাকিয়া স্বয়ং ঈশ্বর কার্ধ্যে নিয়োগ করেন, গ্াত্যেক আর্য 
ইহা বৈদিককাল হইতে কেবল বিশ্বীস করিয়াছেন তাঁহা নহে, 
সেই প্রেরণার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। আধ্যতনয় যখন 
ভূমিষ্ঠ হন, তখনই তাহাকে “বেদ” বা ঈশ্বরের বাণী «ই নামে 
অভিহিত করা হয়। ব্রহ্ষচর্ধ্যাবলম্বন করিয়া আঁচার্ধযগৃহে বাসের 
অন্য কোন উদদেস্ঠ নয়--উদদেস্ঠ এই প্রচ্ছন্ন বেদকে বহিঃপ্রকাশ 
করা। পত্হ্ষচারী জনয়ন্‌ ব্রহ্ধ” এ খকের এততিন্ন আর কি 
অভিপ্রায় হইতে পারে? কেশবচন্ত্র বেদ বেদাস্ত পাঠ ন! করিয়া 
আত্তরিক প্রেরণায় প্রথম হইতে যে পথের অঙ্বর্তন করিয়াছেন, 
তাস এজন্যই অবৈদিক নহে। বৈরাগ্যে তীঁহার জীবনের আরম্ত 
তাহার অর্থ এই, ভগবানের বাণীশ্রবণের জন্য এক বৈরাগ্যই উপ" 
যোগিতা। অর্পণ-করে, এই বৈরাগ্যই গচর্য্যের গ্রাণ। ঈশ্বরের 
সহিত সাক্ষাৎসন্বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী গৃছে গমনে অনুমতি 
প্রাঞ্ত হইতেন না, এই বৈদাস্তিক আঁচাঁর কেশবচন্দ্রের. জীবনে 
ঈশ্বরপ্রেরণায় কিরূপ সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তাহার গাহৃস্থাজীবনের 
প্রারস্তের বৃততীস্ত ধাহারা “জীবনবেদের বৈরাগযাধায়ে” পাঠ করিয়া- 
ছেন, ত্াহারাই ধুঝিতে পারিয়াছেন। কেশবচন্দ্র আপনার এবং 
অপয়ের জীবনকে বেদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ইহাতে দেখিতে 
পাওয়া যায়, তিনি বৈদিক খধিগণের ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । খধিগণ কোন কালে কর্মহীন জীবনধারণ করিতেন 
না। কায়িক বাঁচনিক মানসিক আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকারের বর্ধানু- 
টানরত ছিলেন, বেদাস্তপর্ধ্যালোচনায়, ইহা কিরূপ প্রতিপন্ন হয় 
সর্বাগ্রে আমরা তাহারই আলোচনায় গ্রবৃত্ত হই। 

বেদান্ত কর্মত্যাগ ও সন্্যাস ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, গৃহীর 
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কোন কালে '্রহ্ষসস্থতা” অর্থাৎ ্্থেতে স্থিতি সম্ভবপর নয়, এই 
মত সাধারণো পরিগৃহীত হইয়াছে। এরূপ বিশ্বাম লোকদিগের 
মধ্যে কেন স্থান পাইল ইহার কাঁরণান্বেষণ করিতে গিয়া যদি 
আমরা শঙ্করের উপরে সমূদায় দোষ আরোপিত করি, তাহা হইলে 
নির্দোষ ব্যক্তির উপরে দৌধারোপ করা হইবে। যখন উপন্ষিদে 
দেখিতে পাওয়া! যায়, ব্রন্মজ্ঞ আচার্য্য যাজ্ঞবন্ধ্য গার্হস্থ্যের পর 
প্রবজ্যাবলম্বন করিয়াছেন, তখন গার্হস্থ্ের গ্রতি উদাসীন হইয়া 
প্রত্রজনপ্রবর্তন এক শঙ্কর করিয়াছেন, এ বথা বলিলে 
চলিবে কেন? প্ব্রাহ্মণ” অর্থাৎ তন্ধসংস্থ হওয়া বেদাত্তধর্থের 
চরম উদ্দেশ । ত্রহ্ষসংস্থ কিরূপে হইতে পারা যায়, এ প্রশ্নের 
উত্তরে বেদান্ত বলিয়াছেন, যে কোন উপায়ে পণ্ডিত্যাদির অভিমান- 
পরিশৃন্ত হইয়া! বালভাবাপন্ন হওয়া যাঁয়, তাহাই ব্রহ্গসংসথত্বের জন 
অবলম্বনীয়। পিতামাতার ইচ্ছা বিনা বালকের স্বতন্ত্র ইচ্ছা 
নাই, পিতামাতার ইচ্ছাতেই তাহার জীবন নিপ্ন্ন হয়, সাধকের 
এরূপ ঈশ্বরেচ্ছাধীন হইবার পক্ষে অন্তরায় কি? পুত্রবিত্তাদি অভি- 
লাষ। এই অভিলাববর্জন না হইলে বালভাব উপস্থিত হয় না, 
এজন্য উপনিষৎ সর্বপ্রথমে তাদৃশ অভিলাষপরিত্যাগের জন্ট 
নির্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন | অভিলাবত্যাগই যখন একমাত্র উদ্দেশ্ঠা, 
তখন যে উপায়েই কেন তাহা হউক না তাহাই অবলম্বনীয় ; 
সুতরাং উপনিষৎ উপায়সন্বদ্ধে কোন নির্ধন্ধগ্রকাশ করেন নাই। 
অগ্রে গাহ্‌স্থ্য পরে গ্রত্রজন অথবা প্রত্রজনানস্তর গার্স্থা, এ ছুইই 
এজন্য উপনিষৎসিদ্ধ। যাজ্ঞবন্য গাহৃস্থ্ানত্তর প্রত্রজন করিলেন, 
ব্যাসপুজ্র মহাযোগী শুক গ্রব্রজনানস্তর গার্থস্থাস্বীকার করিলেন 
ছাদ্য্োগ্যোপনিষৎ বরন্মচধ্যের প্রাধান্তস্থাপন করিয়াছেন। তাহার 
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মতে যজ্ঞাি যাহা! কিছু অনুষ্ঠেয়, সকলই ত্্ষচর্য্ের অন্তত তব্্চর্যয 
এবং এ দকলেতে কোন প্রভেদ নাই। ব্রক্গপ্রেরণায় যাহ! কিছু 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অতিবিশ্ুন্ধ অতিপবিত্র, সুতরাং ত্রহ্ষচর্য্ের 
মধ্যে উহার পরিগণনা যুক্তিযুক্ত (প্রশ্ন ১১৩)। ছানোগ্যে প্রব্রজ- 
নের ব্যাপার নাই,গার্স্থ্যে উহার উপসংহার হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে 
প্রত্রজনের উল্লেখ থাকিলেও উপনিষদের উপসংহার কিন্তু গার্স্থ্ে। 
বেদাস্তসতরভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এইরূপে সেই 
সিদ্ধান্তই বেদান্তধর্মে সিদ্ধ পায়। তীহার সিদ্ধান্ত এই যে, 
সকলকেই প্রত্রজন করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, দেকপ 
নিয়ম থাঁকিলে গাস্থ্যে বেদান্তের উপস্ংহার হইত না। 

যাঁউক, এখন বেদাস্ত সমুদ্ায় জীবনব্যাগী কর্ম কি প্রণালীতে 
নিবদ্ধ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাই গ্রদশন করিতে বত্ত করা 
যাউক। বেদ হইতে বেদাস্তের অভ্যুদয়, স্থতরাং বৈদিক দেবতা" 
সমূহের একেবারে পরিত্যাগ কথন গন্তবপর নয়, তবে এ সকলের 
সঙ্গে প্রেররিতা হইয়া পরমাত্মার স্থিতি, এইটি নির্ধারণ করিয়! 
বেদাস্ত সহজে নবীন পথ সর্ধত্র অবলখন-করিয়াছেন। গৃহের ও 
কর্মের সমূদ্রায় আয়োজনের মধ্যে বৈদিক খধি দেবদর্শন করিতেন, 
বেদান্ত দেবদর্শনকে পরমাত্মদর্শনে পরিণত করিয়া লইলেন। ফলতঃ 
বেদাস্ত বেদের ভাষাম্বরূপ। বৈদিক সময়েই আত্মজ্ঞানের আস্ত 
বলিতে হইবে। “অক্ষর পরম আকাশ দেবতাগণের বাযস্থান,* 
“দেবতাগণের বল একই” খণ্থেদ যখন একথ। বলিয়াছেন, অথর্ববেদ 
যখন “ধীর অমর অবিকারী আত্মা” এত দুর বলিয়া ফেলিয়াছেন, 
তখন দেবগণের দৃশ্তাংশ অতিক্রম করিয়া তাহাদের মধ্যে আকাশ 
স্বরূপ গরমান্মাকে তাহাদের “বল” রূপে স্থতরাং গ্রেরয়িতৃরূপে দেখা 
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বেদাস্তের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রাণের প্রেরয়িতাঁকে, চন্ষুর প্রেরয়ি- 
ভাঁকে, শ্রোত্রের প্রেরয়িতাকে, মনের প্রেরয়িতাকে প্রাণের প্রাণ 
চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন এবং সকলের অন্তরাত্ম হইয়া 
তাহাদের মধ্যে তদনুরূপ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, বেদাস্ত 
যখন পরমাত্মসন্বন্ধে একথা বলিয়াছেন, তখন বেদীস্তের আদাস্তমধ্যে 
সর্বত্র পরমাত্মাই উপপিষটসত্রকারক্কত এ সিদ্ধান্ত কখন অপদিদ্ধা্ত 
নহে। জগতের সর্বত্র সাম বা স্টোত্রগান হইতেছে, ছান্দোগ্য এ 
দৃষ্টিতে যে উপামনাবিধান করিয়াছেন, উহাকে আমরা তুচ্ছ দৃষ্টিতে 
দেখিতে পারি না । সামশবের মধ্যে বাঁক, অম- প্রাণ । প্রাণ- 
শক্কিযোগে বাক্য উচ্চারিত হইয়। স্তোত্র নিনাঁদিত হইয়া থাঁকে। এই 
বাক্‌ ও প্রাণ সমুদ।য় জগদ্ধযাপী। স্থৃতরাং যিনি বাকের বাক্‌ প্রাণের 
প্রাণ তীহারই গুণগাথা জগতের সমুদয় বস্ততে সমুদ্ায় ব্যাপারে 
অভিব্যক্ত হইতেছে, এই দৃষ্টিতে গরমাস্বার আরাধনা! যোগের পক্ষে 
নিরতিশয় অন্ুকুল। আত্মার কর্ণ যদি নিরন্তর এই পরমা্মার 
গ্রণগানশ্রবণ করে ) পৃথিব্যাদি লৌকসকল) মেঘ বিদ্যুৎ জলবর্ষণ ; 
বসস্তাদি খতু ॥ অজ গো! প্রস্থতি উপকারী প্রাণী) চক্ষুরাদি ইন্দিয়; 
উদয়ান্ত দিনব্ভীগ ; অগ্নি বায়ু করয্য চন্ত্রমা, ইত্যাদির মধ্যে এই 
স্তোত্রগান প্রত্যক্ষ করে, এমন কি দৈহিক মানসিক সকল ব্যাপা- 
রের মধ্যে কেবল ভগবদ্গুণগান হইতেছে ইহা উপলব্ধি করে,কি 
আশ্চর্য্য মধুর যোগই ন! জীবনে নিশ্ন্ন হয়। কেশবচন্ত্রের জীবনে 
যে এই ব্যপারটি সিদ্ধ হইয়াছিল, ধাহার! স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ করেন 
নাই তাহারা তাহার লেখা হইতে উহা অবগত হইতে পারেন। 
উদয়ান্তবিরহিত আদিত্যের রশ্মিসমূহে মধুবহানাড়ী, বেদ উপনিষৎ 
ইতিহাসঙমূহে মধুকর, আধিভৌতিক দেবাদিতে বেদরস, বৈদিক 
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দেধগণের মুখে ভৌতিকদেবগণের * এবং ব্রহ্মমুখে স্বর্ূগাবিষ্ট মন 
আদির সেই রসপান কর্পনা-করিয়৷ এতৎসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণের 
উদয়ীস্তবিরহিত আদিত্যের স্ঠায় জ্ঞানের অবিচ্ছেদসাধন ছান্দোগ্য 
বিধান-করিয়াছেন। এটি আপাততঃ দেখিতে নিতান্ত অযুক্ত বলিয়া 
মনে হয়, কিন্তু অবিচ্ছেদে দিবালোকে জগৎ হইতে যে জ্ঞান আমা- 
দের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, সেই জ্ঞানকে যদি আমর! পরমা ্বপ্রের" 
গাঁয় আমাদিগেতে উহ সিদ্ধ হইতেছে ইহা অন্ভভব করিতে পারি, 
তাহা হইলে আর ইহার অযুক্ততা দীড়ায় ন!। সংক্ষেপে একটী কথা 
বলিলে চলে, ছান্দোগ্যের সাধনগ্রণালী বৈজ্ঞানিক, বৃহদারণাকের 
সাধন প্রণালী আধ্যাত্মিক। একটাতে বিজ্ঞানযোগ আর একটাতে 
অধ্যাত্ুষোগ সিদ্ধ হয়। প্রক্কৃতি, জীব ও পরমাস্মার সহিত একত্ে 
যে ব্রহ্মযোগ হয় বৃহ্দারপ্যকের সেই যোগকে পর্ণ যোগ বলা যাইতে 
পারে। এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনার অবসর নাই, এখানে 
দিঙমাত্র যাহা প্রদর্নিত হইল তাহাই যথেষ্ট। 

একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করা এয়ো- 
জন। ব্দোন্তের ধর্ম আনন্দ ও শান্তিতে পর্যবসন্ন। সুতরাং 
এখানে নি্ি-মত্ব অশ্্স্তাবী, এবিশ্বাম আমাদের মনে বহুকাল 
রাজত্ব করিয়াছে। বেদান্তের বিশেষ পর্যালোচনায় আমাদের সে 
বিশ্বীস কেবল অন্তরিত হইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ ও শাস্তির চির- 
ক্রিয়াশালিত্ব অধসঠস্তাবী, এই বিপরীত মত আমাদের মনে দৃঢ়মূল 
হইয়াছে। «কেইবা চেষ্টা করিত কেইবা ভীবনধারণ করিত এই 
আকাশ যদি আনন্দ না হইত” 1 এ শ্রুতি চেষ্টা ও জীবনধারণের 


শী ীশশশশীশাাশাশীপাশীশাাঁ শ্শিহীতি 


:* ভূতগণ দেবশভিশৃন্য নয় বলিয়া দেবতা (ছাঁ,৬। ৮1২)। 
1 একে ব| শরীর-চেষ্টা করিত, কে ব জীবিত পীকিত' যদি আকাশে এই 
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মঙ্গে আনন্দের অবিচ্ছেদ যোগ দেখাইতেছেন। চেষ্টা ও জীবম- 
ধারণের মূলে ষদি আনন্দ ন! থাকিত তাহ! হইলে চেষ্টাও হইত না, 
জীবনধারণও হইত না। শ্রত্যন্তরে কথিত হইয়াছে প্যথন স্থখ পায় 
তখনই করে। নখ না পাইয়া করে না স্বখ পাইয়াই করে ।” সুখের 
সঙ্গে ক্রিয়াশালিখ্ডের কেমন ঘনিষ্ঠ যোগ। "ব্রহ্ম আপনি আপ- 
নাকে করিলেন, তাই তাহাকে জরক্কৃত বলে। যিনি এই স্ুকৃত, 
তিনিই রসম্বরূপ। এই রম্বরূপকে পাইয়া জীব আনন্দিত হয়। 
কেইব! চেষ্টা করিত, কেইবা জীবনধারণ করিত, এই আকাশ 
যদি আনন না হইত। ইনিই আনন্দিত করেন।” এই 
সমগ্র শ্রুতিটার পর্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি, 
ব্রহ্ম নিষ্ষি-য নহেন। তাহার স্ুক্রিয়াই তাহার শক্তির বিকাঁশ। 
যখন তিনি আপনার শক্তির বিকাশ করেন, তখন সেই শক্তির 
বিকাশ রসরূপে আনন্দরূপে প্রকাশ পায়। জীব এই রসসম্তোগে 
আনন্দ পূর্ণ হয়। এই যে আকাশ এতে! ভূতাকাশ নয়, ইহা 
নিরবচ্ছেদ ক্রিয়ার আধার প্রকাশশ্বরপ আনন্দ। জীব এই 
আনন্দসাগরে ডুবিয়া আছে, তাই তাহার স্কুর্তি, তাই তাহার 
জীবন, তাই তাহার অবিশ্রান্ত ক্রিয়া । শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই 
অঙ্গসশলনে গ্রবৃত্ত হয়, যদি তাহার অঙ্গদঞ্চীলনে কোন বাধা 
উপস্থিত না৷ হয়, ক্রমে তাহার মনে কত ক্ফুর্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়, ক্রমে তাহাতে ক্রীড়া কুর্দন উপস্থিত হয়। বিনা গ্রাতিরোধে 
যদি সে খেলিতে পায়, তাহার আনন্দ দিন দিন বাড়িতে থাকে। 
ইহাতে আমরা এই দেখিতে পাইতেছি, অপ্রতিহত ক্রিয়াই আনন্দ। 
আনদস্বরূপ পরমাত্ব। না থাকিতেন।* ত্রাঙ্গধর্ণ | "আকাশ যদি আনন 
না হইত'-_মিতা্রা। ্সতবিস্থৃতি? 
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ক্রিয়া প্রতিহত হউক, নিরানন্দ ছুঃখ বিষাদ বমুদায় জীবনকে 
অবসন্ন করিয়া ফেলিবে | বঙ্গেতে বিষাদ নাই, নিরানলা নাই, 
অবসাদ নাই, কেন না যিনি অনন্তশক্তি অগ্রতিহতশক্তি, 
'আপনি আপনাকে প্রকাশ করিলেন বলিয়া উপনিষৎ তাঁহাকে 
'ুকৃত নাম দিলেন, রসম্বরূপ বলিলেন, অথচ উপনিষদের ত্র 
নিক্কিয়, নিক্রিয় হইয়াও আনন্দ, এ সিদ্ধান্ত কোথা হইতে আসিল: 
আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি বল, 'সুকত” এবং পনক্রিয়” 
এ ছুই বিশেষণ একই ব্রদ্েতে কি গ্রকারে শোভা পায়, তাহা 
উত্তর এই যে, তিনি নিত্যক্রিয়, তাহার ক্রিয়ার আরম্ত নাই শেষ 
নাই। যে ক্রিয়ার আরম্ত আছে শেষ আছে, তাদৃশী ক্রিয়া তাহাতে 
নাই এই দেখাইবার জন্ ুকৃত” বিশেষণের পাশে নিধি বিশে- 
যণ আমরা অনায়াসে যৌজনা.করিতে পারি। 'নিষ্ধিয় এই 
বিশ্ষণের সঙ্গে "শান্ত এই বিশেষণ সংযুক্ত থাকাতে বুঝা যাই' 
তেছে,--যেহেতু তাহাতে ক্রিগ্লার আর্ত বা শেষ নাই অতএব 
তিনি শান্ত” অর্থাৎ নির্বিকার। 

বেদান্ত "আনন্দ কাহাকে বলেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল, 
এখন তাহার মতে শাস্ত' কি তাহা বুঝা প্রয়োজন হইয়াছে। 
তরঙ্গায়িত নদীবক্ষ যখন তরঙগশৃন্ট হয, তখন উহাকে প্রশান্ত বলি। 
শান্তি তবে তরঙ্গবর্জিততাঁ। নদীবক্ষ প্রথমে নিস্তরঙ্গ ছিল শাস্ত 
ছিল, বায়ুবিভাড়িত হইয়! উঠ! তরঙ্গায়িত হইল অশান্ত হইল। 
বাযুর উপশম হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নদীবঙ্ষ পূর্ববৎ নিস্তরঙ্জ 
হইল শান্ত হইল। যেখানে ক্রিয়ার বিচ্ছেদ নাই, সুতরাং আননের 
বিচ্ছেদ নাই, সেখানে শাস্তিও নিরবচ্ছেদে বিরাজ করে। আনন্দ 
ও শান্তি এইব্ূপে নিত্য মহযোগী। “গরমাত্মাকেই িয়রূপে 
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উপাসনা করিবেক” “এই নিখিল বরহ্গব্যাপ্য জগৎ ধাহা হইতে 
উৎপন্ন, যাহাতে অপৃথক্‌ ভাবে স্থিত, সুতরাং ধাহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া, 
তাহাকে শীস্তভাবে উপাসনা করিবেক” বেদান্তে অস্তরবাহত্রঙ্োপা- 
নার এই ব্যবস্থা । উপনিষদের ধর্মাকে আমরা এজন্যই ক্রিয়া- 
প্রধান বলিতে কুঠিত হই নাই। বৈদাস্তিক কর্ম উপনিষদে বিদ্যা 
বলিয়া অভিহিত। অবিদ্যা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, বিদ্যা আত্মজ্ঞান 
র্ষস্ঞান। উপনিষদে যে সকল অনুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে তন্বধ্যে 
আত্মজ্ঞান হন্গজ্ঞান প্রধান, সুতরাং উহা বিদ্যা আখ্যায় আখ্যাত। 
যোগাচার্য্য বলিয়াছেন, দনিয়ত বর্ণানুষ্ঠান কর, কর্ম না করা 
অপেক্ষা কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। তুমি কর্ম না করিয়া শরীরযাত্রাও 
নির্বাহ করিতে পারিবে নী1” «শরীরধারী ব্যক্তি কখনও সর্বতো- 
ভাবে কর্ধু ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং যে ব্যক্তি কর্শের 
ফলত্যাগ করিয়াছে তাহাকেই ত্যাগী বল! যায়।” গ্ৰীহা হইতে 
ভূতগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয়, যিনি এই সমুদায় খ্যাপ্ত হইয়া রহি- 
য়াছেন, নিজ কর্ণার তাহাকে অর্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাত 
করে।” «হে অর্জুন, সকল ভূতের হদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করি- 
তেছেন, তিনি যন্ত্রারটবৎ তাহাদিগকে প্র'নশ্থিঘেধে ভ্রমণ করাই, 
তেছেন।” "সর্বতোভাবে তাহারই শরণাপন্ন হও, তাহার প্রসাদে 
পরম শাস্তি এবং শাশ্বতগ্থান লাভ করিবে।” ওপনিষদ কর্খবিষয়ে 
গ্রতক্ষণ যাহা! আলোচিত হইল, তাহার সঙ্গে এসকল কথার কিরূপ 
যোগ আছে, সাধকমাত্রেই তাহ! সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । 
নিশ্বাস প্রশ্বাস নিমেষ উন্মেষ প্রভৃতি সকলই কর্মমধ্যে গণ্য ) সে 
সমুদ্ধায়ে ঈশ্বরের ক্রিয়া এবং আত্মার মধ্যে পরমাত্মার প্রেরণ! 
প্রত্যক্ষ করিয়া যে ব্যক্তি নিয়ত ক্রিয়াশীল সে ব্যক্তি উপনিষদ 
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প্রতিগালনে নিরত, এ কথা অকুষ্ঠিত ভাবে বলা যাইতে গারে। 
তৃতীয় ব্যক্তি ঈদৃশ ধর্থ স্বীকার-করিয়া বেদাগ্ঠের নামে চিরগ্রসিদ্ধ 
নিষ্টিযত্বের অপবাদখগ্ন করিয়াছেন, ইহা কিছু সামান্য কথা নহে । 
এইরূপে আমর! দেখিতে পাইতেছি,বেদাস্ত অস্বৈতবাদ-মায়াবাদভিনন 
আর কিছুই নহে, এই অপবাদ ব্রাঙ্গমমাজ কর্তৃক বিশিষ্টরূপে অপ: 
নীত. হইয়াছে । সর্কোপরি ব্র্দের নিয়তক্রিয়াশী লত্ববশতঃ * 
লাধকের ধরে প্রবৃস্তি অধর্ম হইতে নিবৃত্ত প্রদর্শন দ্বার! উহার প্রতি 
আরোপিত অনীতিমন্তার অপবাদ সর্বধা খণ্ডিত হইয়াছে *7 এই 
অতি বিশুদ্ধ বেদান্তমতের সহিত ব্রাঙ্মদমাজের ধর্শের যাহারা একত্ব 
দেখিহে পাইবেন, তাহাদের নিকটে এ ধর্ধু জাতীয় ধর্ম হইবে) 
তাহাতে আর সংশয় নাই। ইহা দ্বার! সম্প্রতি উননেষপ্রাপ্ত জাতীয় 
ভাব অবস্ঠ দৃঢ়মূল হইবে। 





* “অন্যত্র ধর্ণীদন্ত্াধর্মাদন্ত্রান্মাৎ কৃতাকৃতাত। অন্তত্র ভূতা্ 
ভবাচ্চ যত্তৎ পগ্যনি তদ্বদ ॥* এই শ্রতিটীকে কেন যেধর্মাধর্শের প্রভেদ- 
বিলোপনাধনের জন্য কেহ কেহ নিয়োগ-করিয়াছেন। আমর! তাহা বুঝিয়া 
উঠিতে পারি না। নচিকেত। যমকে বলিতেছেন, ধর্ম (বিহিত কর্ম) অধর 
(নিষিদ্ধ কর্ম), কার্ষ্য ও কারণ, ভৃত তবিষ্যৎ ও বর্তমান, এ সকলের অতীত 
আপনি ধাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার বিষয় বলুন।” ইহা হইতে 
ধর্মাধর্সের বিলোপ হইল কি প্রকারে? বিহিত ও নিষিদ্ধ কার্ষ্যের অতীত 
মেই, যে শ্বভাবতঃ শুভের অনুনরণ করিয়া থাকে, এটি বিছিত অতএব 
করিব, এটি নিষিদ্ধ অতএব করিব না,এরূপ বিচার করিয়া যাহার কিছু করিতে 
হয় না। আন পূর্ণ ্বাধীন, কার্যাকারণশৃঙ্খলে বন্ধ নয় এবং সর্বথা কালী" 
তীত, কালের প্রভভাবমূত জরা ৃত্যুব্যাধি প্রভৃতির অধীন নহে) প্রবচনের 
ইহাই প্রকৃত ভাব! শুভ, কল্যাণ মঙ্গল, শিব এই পর্য্যায়শগুলি 2 
বন্ধের শ্বরূপবাচক 








কলিকাতা।। 


শনং রমানাথ মুমদারের স্্ট। 
“মঙগলগঞ্জ মশন প্রেমে” 


কে, পি, নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
শক ১৮২৭। 











আরব ও তথ্যাধ্যাতগণ *। 


ছে মহান পঃমগহ। ভুমিকা! করিয়া অন্তরের রর বশ 

করিয়া! না দিলে আমার সামর্ধা কি যে'আর্ধা খ্ধিগণের হারে 
প্রবেশ করিয়! তাহাদিগের গ্রচারিত ধর্ম এবং সে ধর্ণের ব্যাখা, 

গণের 'বিভিন দিক এক করিয়া তন্মধো সাম অবধারণ'করি। 
যখন বিষয়টি মনে প্রতিভাত হস, তখন জানিতাম না যে ধর্মপিত! 
মর্ধি দেবেন্্রনাথ স্মধামে গমন- -করিবেন। ভিনি খুধিগণের 
ধর্থকেই আপনার জীবনের সবর করিরাছিলেন। দিব্য দৃষ্টিতে 
তিনি উহার ঘে অংশ. গ্রহণ, করিয়াছিলেন, তৎগছ অপরাংশের 
বিরোধ প্রতীত হইলেও যে উহ রিরোধ নয় বিরোধাভাসমাত্র,তাছা 
দেখাইবার অন্ত উপযুক সমন ইহারই মধ্যে উপস্থিত হইবে, ইহ! 
[বিষয়নির্বাচনসময়ে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সময় উপস্থিত 
বটে, কিন্ধু ছে দেব) সামর্থ) কোথায়, যে, নকল রিরোধতঞন 
করিস! নির্বিবাদ ভূমিতে খয়িগণের ধর আনি! উপস্থিত করি 
মামর্থয নাই, এ কথ! হা, বিন ব্লিতেছি নাঃতাহা 
ভুমি রিলক্ষণ জান, আমারও সে সহদ্ধে কোন সং নাই। 
তুমি আপনি যাহ! দেখাইয়াছ,, বুঝাই যা, কেস, ভাহাহই 
অগুমরণ করিত এ দুরহ কাধামাধন করিতে সমখ ইন, তার 
হইলেই আপনাকে কতার্থ মনে করির | এ বিষয়, বলিতে গা 
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"হু 
হদি কোথাও তরাস্তি উপস্থিত হয়, কালনহকায়ে তাহ! আপয়ারিত 
হইবে, কিছু ইছার মধ যাহ মতা, তাহ! চিরদিন সাধকদিগের 
যোগধর্মনাধনে, মহাক়্ হউক, এই তব চরণে বিনীত ভিক্ষা । 
. বেদের অন্তভাগের নাম বেদান্ত। বেদাস্ত থেদের ব্যাধ্যান, 
একথ! বলিলে ইহা বুঝায় ন! যে, বাখ্যানের ভিতরে কিছুই নৃতন 
নাই, সকলই পুরাতদ। পুরাতম সত্যের ভিতরে তাহার এমম 
পক্ল দিক্‌ লুক্কাসিত থাঁকে, যাহ! ব্যাখ্যান বিনা কিছুতেই প্রকাশ 
'পায় না। লত্য বহছমুখীন। বদি কোন মতা কালসহকূত উন্নতি 
ছ্পনার ভিতরে অন্তভূতি করিয়া! লইতে না পায়ে,তবে উহ! কখন 
সত্য নয়। সত্য বীজমাত্র, উহার বর্ধনশীল ভিতরে গ্রকাও বৃক্ষ 
লুক্কারিত। এই বৃষ্ষ যুগযুগান্তরে কত ব্যক্তিকে ছার! দান করিবে, 
তাহার কিছুই সথির্ভা নাই। বেদের ভিতরে যে সত্যবীজ গ্রচ্ছর- 
বাবে ছিল, যেদান্ত তাহার আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করিলেন। বেদাস্ত 
নাম দিয়া পরবর্তী সময়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে 
'লকল সম্প্রদায়বিপেষের মতগ্রতিপোধণের জন্ত রচিত।. কোন 
. অশ্্রধারের সহিত সঙ্বস্ধবিরহিত দশ খান উপনিহৎ খাধিগণের 
ধর্মব্যাথানে প্রধান লঙার। মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত বেদান্ত 
খই সকল উপনিষদের মীমাংসাকরিবার জন্ত রচিত। খেতাব 
তরোপনিযৎ খানি গৌরাণিক ধর্শোর সঙ্িত সংযুক্ত, কিন্তু অরথা- 
'নিও বোাসবুগ্রপযনের অনেক দিন পূর্ব হইতে বিদামান ছিল 
এরূপ বিশ্বামকরিবায় যখন কারণ পাঁওয়! বায়, তখন ইহছাফেও 
'আমিরা গরধিগণের ধর্থের প্রসাণ বলি! গ্রহণ করিতে পারি। 
যাস্তপানের ভিতরে গুবেশ করিতে গেলে হাঞুক্যোপনিধৎখানি 
তাল করিয়া বোঝা চাই। অগ্ান্ত উপনিষদেয মল: ছৃ, কি, 


[৩] 
এই খানি সাল করিয়া বুষিলে বুবিতে পারা! ধীর । আমরা 
ধখন জাগ্রাবন্থায় থাকি, তখন আমাদের এই দৃষ্তমান বিশ্বের 
দিত স্ব্ধ। চচ্ষুরাি ইত্রিযগণ এই বিশ্বকেই. বিভক্ত তাবে 
গ্রহণ করে।. এই বিশ্বের যিনি আত্ম বাঁ নিয়ন্তা তাহাকে 
বৈশ্বানর ধলে। ছালোক, ূর্যা, বাযু, আকাশ, জল, পৃথিবী, 
আহথনীর অগ্নি, এই সাতটি ইহায় অঙ্গ। পঞ্চ জানের, পঞ্চ 
করেনি, পঞ্চ প্রাথ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিগ্ত এই উনিশষ্টি 
উ'ছার মুখ । এই সফল দ্বার! ইনি স্কুল বিষয়সমূহ গ্রহ্ণ'করিয়। 
থাকেন। এই বৈশ্বানর সাধারণতঃ বিশ্বনামেও অভিহিত হল | 
ইনি বঞ্িঃগুজ অর্থাৎ বাহিয়ের বিষয় সমুদরায় জানেন। বেদেক- 
সমকে ধষিগণের যখন কেবল বাহজগতের সহিত সম্বন্ধ ছিল, তখন 
তাহার! অন্তরযাজ্যে গ্রবেশ করেন নাই । চক্ষুরাদি ইন্জিয় হবার! 
ভাহায়। বাছির়ের বিষয় গ্রহণ করিতেন, বাহিরের বিষয়সমুধা 
পাইবার জন্বই তাহাদিগের অভিলাষ ছিল, তাহারই জন্য স্কাছার। 
অগ্নি-ুর্যাদিতে প্রতিিত শক্তি্ন নিকটে প্রার্থন করিতেন! 
এস্থলে উপনিষৎ বেদের স্তায় বহিহিষযসকল গ্রংণ-ফরিয়াছেন, 
কিন্তু এইরূপ গ্রহণে উপনিষৎ নিষের প্রণালী উহার সঙ্গে. 
হিশাইয়াছেন। সমুদয় অগৎ তন্ধেতে বিদ্যমান; বর্গ আত্ম! অর্থাৎ. 
৪ হয সকল জগতে বিযামান। এই নির্তা আত্মা বাহিরে, 





+ মু্িকোগনিযং ্াটীন না হইবেও উহাতে যে (মিধিত আছে-- 
শিমের বব ছে ততোংগ্ামিযকেং জান: দশ 
পনি: গঠ (এক মাুকাই মুমুষগণের মুক্তির পক্ষে যথ্। ভাতেও হি. 
ভাগ মিনধ দা হয়, দানি উপনিধৎ পাঠ কর- ইহার কারণ উপরে হাহ! বা 
হইল তাকাই) 


১158] 
অরে, লীবচৈভন্ বিরা জমান, থাকিয়া ও সফলের বতীত রই 
 আছেন। এই বে নিগস্তা- আমার চাকরি গ্ররারেস্থতি, তসকুলারে 
উহা চাদিপাদ, উপমিষৎ কর্পমাক দিয়াছেন 1 'জাগ্রাদবন্থায় 
বিখে গ্রকাশমান 'লিবস্ত] চাত্থা গ্রধমপাদ । এখালে বেদে ন্দছিত 
রেদাততের খনি মনন হইলেও *দেবগণের বল বা শঙ্জি একই” 
এই বৈরিক্ষ লুলতত্ব ধরিয়! হূরথ)া দিতে তিরভিন্নরপে প্রকাশমান 
নিয়স্তা একই, কেন না এক এফ গদার্থে নিঃস্তুরপে 'বিদা- 
মান থাকিয়্ীও তিনি তাঁাতে বন্ধ নছেন তাহার বাহিরেও 
বিদ্যমান ।: গকল ভূতের অত্তরাত্বা হই দিদ্যমান, নিযন্তাকে 
পরিগ্রইকরিবার জন্ত উপনিষৎ দিয়স্থ মুলতন্ব বেদ হইতে গ্রহণ- 
করিয়া “হিশ্চ/ এই শবে আপনার. বিশেষ ভাদ, তাহায় সঙ্গ 
সংযুক্ত রুরিয়াছেল। ও 
কপং রূপং প্রতিজূপো! বছিগ্চ। 
_ *সর্কভূতের অন্তরাত্ম রূপে রূপে প্রৃতিরূপ হইয়া জাছেন, 
বাহিরেও আছেন।” প্রতিরপ হইয়া আছেন, এ কথার অর্থ 
কি? ধিনি আত্মা যিমি চৈতন্ত তিনি হুর্ধোতে যয হইঙ্গেন, 
,ধিতে অগ্তি হইলেন, বাধুডে বায়ু হইলেন, জলেতে জল 
হইলেন, পৃথিবীতে পৃথিবী হইলেন; আকাশে আকাশ হইলেন), 
এ কিরপ কথা. “সেই প্রেররিতা শ্রোত্রের শ্রোত্র। মনের 
নন, কা, প্রাণের প্রাণ, চট্গুয় চক্ষু" উপনিষৎ এই 
করা বলিয়া, গ্রেরয়িত| এবং প্রেরিত, নিযস্ত। ও নিয়া, এ 
ছের মরে স্বরূগ্ে -একত| মেখাইজাছেন। স্বরণের এক! 
1 থাকিলে এক আগের উপরে কোর, ভিনাপরকাগ করিতে 
খায়ে না স্বরূপে একতা! থাকিলে, অপৃথক্‌ ভা উত্ত- 





1 

রে দিত স্থিতি হইলে মোক্ষার্থী ব্যাক. প্রেরিত ও পর 
রিতার তিওয়ে প্রেরিততব-ও-েরয়িভতবরূপ যে মিরতিগয় পার্ক 
কাছে তাহা হায়লম ছরিয় মোক্ষপ্রাপ্ত »ন *1 বোনে রর 
প্রশিদ্ধ ন্মই উপদিষ্ট হইয়াছেম 11: উপাসনাবিধিতে মন আদি 
হাহ! কিছু উপমিষ্ট হইয়াছে) তাঁছাতে সর্বাতবরগে প্রেরিডূ়পে 
অঙ্গকেই ' গ্রহণ করিতে হইবে, বেতের এই 'বিধি। 
সুতরাং বেগান্তে বৈদিক রীতির অনুসরণ করিয়। যেখানেই 
'র্ঘাঁদির উল্লেখ হইয়াছে, সেখানেই উতাদের প্রেরয়িতা পরমা 
উল্লিখিত হটয়াঁছেন, ইহ! বুঝিতে 'হইবে।. বাহিরে যে সফল 
রূপ দেখিতে গাওয়। যায় তন্মধ্যে কল্যাগতম প্রেররিতার রূপ 
আবৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। সাধনের দ্বায়। সেই আবরণ 
উন্মোচন করিয়া বর্গের মঙ্গল ১্তি আবলোকন-করিতে হইবে, 
সয়ং বেদান্তের এই লুষ্পষ্ট বিধি | এই মঙ্গলমৃত্িদর্শন অতি 
স্বাভাবিক । কেন না চুরঘযাদি হইতে নিরন্তর জীবগণের যে মঙ্গল 
'হইতেছে, সে. মল কিছু কূর্ঘযাদি করিতেছেন না, ততপ্রেররিত্া 
' পর্ধতর্গ হইতে তাহা নিব গ্বৃত্ত হইতেছে। 

» দ্ছান্দোগ' উপনিষৎ খানি দাঁমবেদের অন্তিমভাগ |: জুতরাং 
যে কয়েক ভাগে সামগান হইয়া থাকে, সেই সেই ভাগের সহিত, 
ইহাতে বেধানসিন্ধ উপাসনা ংখুজকর! হইয়াছে। সি ও. 


* শ্রোততন্ত শ্রোতং মনমো। মনো! যদধাচোহ বাটং স উ শ্রীধন্ত প্রাণঃ। 
চ্রক্া্ষরতিসুচ ধীরাঃ প্রেত্যান্মায্লোকামসৃত। তবষ্টি | তজ। ৯ (১১:৮২ 
ট্ক1--ধীরাঃ শ্রোতাদিভাঃ তততৎমাসর্থাতৃতং কারণ্মূ অভিমুয.অতিশেন 
প্রত অন্মাৎ লোকাৎ প্রেতা অৃতাঃ ভবসতি। শ, 
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ক ঈশ ১৪১৪।, বৃহগ1 






1. 
2) একই কথা। খখেদোজ তোর (অবগত তারিক্তও 
আছে) গাঁজে পরিণত করিয়া যজ্যের গর গীত কইগ্লা থাকে, 
এজপ্ই উদ্ধাকে সাম বলা ভর। হি্ার, পরত্তা, উগীখ, প্রতি 
হার) ৬ নিধন সামগান এই পাচ ভাগে বিজ ওষ্কার ও 
উপভষ (ফেরতা! গান ) এ দুইটি ধকিলে জাগামের লাতটি 
বিভাগ । সামগীনেতে এাঁপের কিয়! একাশ পাক্ছ। এই গ্রাণই : 
ধেদান্তমতে পরোক্ষ হজ । লমুদায় পদার্থ ও সমুদয় ব্যাগাতে সাম. 
বা-স্তোতগাম-উপপন্ধি-করিবার জন্ত উপদেশের উদদেত্তা খই বে, 
বিমি 'সমুদধাক্ধ জীব ও জগতের প্রা হইয়া নিত) বিরাজঘার 
কবহিখাছেন, সমুদার পদার্থ সমুদয় ব্যাপার তীহারই স্তোব্রগান 
করিতেছে, এই নত্য প্রত্যক্ষ করিলে কোন পদার্থ ঘ! ব্যাপার 
জগতগ্রাণ পরব্রদ্দের সহিত যোগের অন্তুয়ার উপস্থিত কবিবে 
মী? পৃথিবী, অগ্ি, অস্তরিক্ষ) আমিতা, ছালোক ; বর্ষণের পুর্বে 
গ্রনৃত ধাযু, খেধ। জলবর্ষগ, বিছ্ঃৎগ্রকাশ, পুনরায় মেথের বাপ্া- 
কারে পরিণাম ) বসন্ত, তরী, বর্ধ, শরৎ, হেমস্ত ) অজা, অবি, 
গো; অস্থ, পুরুষ ) প্রাণ বাক্‌, চক্ষু, শ্রোতর, মন ) উদয়ের প্রক্রম, 
উদ) মধ্যাু, অপরাহ্ণ, অস্তগমন ? অগ্নি, বাধু, জাদতা, নক্ষত্র 
চ্জযা) জয়ী বিদ্যা, তিন লোক, অগ্মি, বাযু ও আদিতা এই 
তিন, নক্ষত্র, পক্ষী কিয়ণ ও এই তিন, সর্প, গন্র্ঘ ও পিতৃগণ এই 
যা লেস, ত্বক, মাংস, অস্থি, মজ্জ। » কেবল এই মকল পাঁচ 
চিটিতে ন,সমুদায় পদার্থে ও অগিম্থনাদ সমূদায় ব্যাপারে পাচ 
বিভাগেখিত্ি সামগানে এবং হিচকারাদি-প্র-ভাগ, বাক্‌, ও. 
আদিত্যে সপ্ঘভাগেবিতক্ সাযগানে জগৎগ্াগ গরকদ্ধর সো. 
বদনা হইতেছে, এই দৃষ্টিতে লামোপালনা কারিবে।- ঠনহিক. 





চা] 

£তোক ব্যাপারে ক্বং স্থাবর গরম বমুদার পদার্থে ষঃ হাস্তি 
রশন করিয়| তাহার ঝরণায় নিখিলকর্দনিরববাহ 1, যোযানের 
প্রথম: শিক্ষা: আাতীবনথায়: ইন্িজগোচর অনগ্র জগাত, 
মহিভ আমাদের বদ্ধ হখন অপরিহাযয। তখন বিগ্বে বিশ্বাস্বার 
যিদ একাত্মৃতামাধন যে যোগের) (9১152 যোগের। প্রঃ 
পা, _ইহা. মর! কিছুতেই জন্বীকার করিতে পারি না) 
বাহু জগংসবদধে বেদ সর্ব এই গন্থাই বং ধন করিয়াছেদ.।. 
মাুক্োোখনিষং কষা কথার উহ সর্ব গুথমে দেখাইয়াছেন। 
বাজতে হইবে। এখানে বরের গ্রাণবা" কিয়াশভির সহিত দ1ধফের 
যোগ। . - 

বাহ জগৎ হইতে বেদান্ত যখন অস্ত গতে প্রবেশ ফরিযোন। 
তখন. বোদক গঙ্থা পরিহারকরিয়। বোস্থের গার আস 
হা, আমরা যখন নিপ্রিভাবন্থায় থাকি তখন জ্যামাদের বাহ 
জগতের সহিত সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়! যায়। এখন আমাদের মানস 
অগতে গ্িতি। বাহিরে যাহা রিছু ছিল, তাহ! আর এখন 
বাহিরে নাই, অন্তরে মনোমধো উহা গ্রকাশ পাইতেছে। রাহি" 
রে বিষয়সমূহ ঘখন বাঁছিরের সাত সয্ধনিরগে্ +ইন। অন্তর 
প্রকাশ, পায়, তখন আমরা উহাকে হপ্প এই আখ্যা দিয় ধাক্ষি। 
০২৮০০, , 

রঙ ছান্োশয ৫১৫--১৭। 

1 ইশসং। ঈপৌপনিযদের এই দুইটি গন বধ হোত পা 
সদায় তন্ধ ফি তাহ প্রারশন-করে। স্থাবর জগ মাদার গার ৬৬, 
আজাদ করিয়া অই তাহার প্রান্ত ভোগ ভোগ করিলে মাংকে 
বধের দো শরণ ধয়ে না, ঈইশোগনিধদের এই উদ্তিয় উপরে মা 
ী্া আতিডিভ। 





৮1 
'াগ্রমবন্থায় বাহাজগতের সহিত সহবন্ধ, শ্বপ্াবন্থাঁয় গাতররাজোর 
সহিত সম্বন্ধ | বাহিরে যে সমুদার বিষয় ছিল, সেই গুলি এখন 
অপ্তরে সংস্কারের আকারে প্রকাশিত, বাহিরের ইন্দরিয়গণ এখন 
ঘত্তয়ে সামর্থমাঁজে প্রতিভাত, সুতরাং বাহ্জগতে গ্রকাঁশমান 
বিশ্বাত্মার যে সাতটি অঙ্গ ও উনবিংশতি মুখ কল্লিত হইয়াছে, 
ইহাতেও তাহাই কর্পিত হইয়াছে। ইনি ুঙ্গাবিষর়সমূহ গ্রহণ- 
করেন বলিয়! ইহার নাম তৈজস। গৃলের সহিত কোন সম্বন্ধ 
মাই, ফেধল প্রকাণন্থূপ, এক ইহাকে তৈজস আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে। ইনি অন্তুঃপ্রজ্ঞ, কেন না অন্তরের বিষয় সকল জানেন। 
বাহাজগন্নিরপেক্ষ হইয়া শ্বপ্নে অন্তজগতে বিচরণ, বেদাত্ত এই 
ব্যাপারটিকে দেহনিরপেক্গ আত্মার শ্বরূপপরিগ্রহথের উপায়রূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। পরলোকতত্বের 'আঁবিষ্কারপক্ষেও বেদাস্ত 
ইহাকে প্রধান সহায় করিয়! লইয়াছেন। আমরা যাঁহা দেখি- 
ঘাছি শুনিরাছি, সেইগুলি ম্বপ্পে মনের নিকটে প্রতিভাত হয়। 
সুতরাং এখানে কেবল যনের শক্তিই প্রকাশ পায়, আত্ম! বা 
পরমাত্মার কোন্তত্ব এভদ্বারা লাঁতকরা যায় না, বৈদান্তিক 
খষিগণ এ থা মানেন লা। তীহারা একথা মানিয়াছেন, শ্বপ্নে 
যে সমুদায় দৃষ্ট বা অনুভূত হয়, সে সমুদায় আতা! নহে, কিন্ত 
তিনি যে প্রকাশ স্বয়ং জ্যোতি এবং তাহারই গ্রকাশে মর্নের 
নিকটে শ্থপ্পে অনুভূত বিষয়সমূহ গ্রকাশ গার, তাহাতে আর 
তাহাদের কোন সংশয় নাই। আত্ম! ম্বগ্রকাশ ও স্বয়ং জ্যোতি 
হইলেও গরমাত্মাকে ছাড়ি তাহার শ্বগ্রকাশত্থ বা স্বরং জ্যোতি” 
্ত্ব থাকিতে পারে না, স্বপ্রে অনুভূত: বিষয়সমূহও ত্রদ্বশক্তিনির' 
পেক্ষ হইয়া উদ্ভুতকরিবার তাহার কোন শক্তি নাই, স্থৃতয়া" 


[৯] 
সপাবস্থার ধাহাকে তৈজম দামে অতিভিত করা বায়) ভিপি 
মঙোরাপো প্র্ধাশমান পরদাত্ু' 1: । 

_ এই মনোাজ্য রা চিন্তার রাজো বিনি প্রকাঁশমান তাহাকে 
রতক্ষ করিঝার সন্ত উপনিয়ৎ থে লাধন গ্রগা লী নিবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহ! অতি আশ্চর্ধ্য। বাহিরের রাজো 

রূপং রূপং প্রতিরাপো বহিশ্চ 
এই ক্রন্তিটা যেষন সাধকের কমবলম্বম। তেমনি 
অয়মাত্মা। প্ধসরদ্ধানুভূঃ 

এই শ্রতিটা অন্তররাজ্যে অবল্বন। মধু ব্রাহ্মণ এই অন্তর- 
রাজ্যের সাধনের প্রণালী দেখাইয়াছেন। প্রকৃতি, জীব ও নিয়স্তা 
এ'তিনের একতা ব্রন্ধেতে সর্ব্ক্য সমুপস্থিত হয়। এই সর্বকা- 
সাধনের পক্ষে মনন ব| চিন্তার প্রাধানয। পৃথিবী গ্রভৃতিতে যিনি 
তাহাদিগের নিয়স্তা হইয়! অবস্থিত, তাহাকে গ্রত্াক্ষকর! এ এক 
কথা, আর সেই পৃথিবীপ্রস্ৃতি প্রাণিগণের যে উপকারঙগাধন করে, 
এবং প্রাণিগণ দ্বার। পৃথিব্যাদদিয় যে উপকার সাধিত হয়, তাহা 
্রত্যক্ষকরা ইহা অন্য কথা। চিন্তা বা মনন ভিন্ন উহ! কদাপি 
প্রত্যক্ষ হব ন].। এই উপকারের সঙ্গে জীব ও নিস্তার কিসন্বদ্ধ 
ছা অবধারণ করিতে গিষ্না আমরা একেবারে চিস্তারাজো গিয়া 
উপস্থিত হই। পৃথিব্যাদি দ্বারা প্রাণিগণের যে সকল উপকার 
হয়,তাহ! কখন নিযস্তার ক্রিয়া বিমা উপস্থিত হ় না । কি নিয়মে 
কিপ্রণালীতে নিয়ন্তা এই সকল উপকারের ব্যাপার উপস্থিত 
করিতে ছেল) তাহা সাধক চিত্তা ও মনন দ্বারা অবধারণ করিল 
থাকেন। চিন্ত! ও মনন বারা দাধকের দিকটে এ নন্বন্ধে যাহ 
গ্রতিভাত হয, তাহা সত্য বা কর্ন! ইহ! অবধারণকরিধার 
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উপাক্ধ কি? যাহা মনে প্রতিভাত হর, তাহা যদি গং বশ 
গ্রতিভাত না করান, তাহ! হইলে সত্যের রাঞ্োে প্রবেশ না 
ঘাট! অসত্যের রাজ্যে প্রবেশ হয়। ব্রদ্ধ সফলের কারণ তাহার 
কোন কারণ নাই, অন্ত দশটি কাঁধ্য থে গ্রকার সে প্রকার তিনি 
একটি কার্য নছেন, জগৎ, জীব ও তাহার মধ্যে বাবধায়ক 
কিছুই নাই, তাহার বাছিরে কিছুই থাকিতে পারে না, স্ৃতরাং 
তিনি নিরবলম্ব হইয়া আপনি সকল অনুভব করেন, এবং নিরব" 
ল্ঘ হইয়। আপনি সকল অনুভব-করান। সকলই তাঁহার অন্ু- 
ভুতি ঝা জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি *) জীবে যে অনতৃতি উপস্থিত 
হয়, তাহ! তাহা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে । যদি এইরূপই 
হল, তাহ! হইলে প্রন্কতি, জীব ও নিয়ন্তা, এ তিনের সম্বন্ধ 
ব্ষিয়ে আমাদের মনে যে জ্ঞান গ্রতিভাত হয়, তাহ! সত্য জঞান। 

 ব্রহ্ধ সকলই অনুভব করেন, ইহা গুনিলেই মনে হয়, আমর! 
যেমন বিবিধ বিষ অন্থভব*করি, এবং প্রত্যেক অন্তবের সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের মনে যে প্রকার সুধহুঃখাঁদি বিবিধ ভাবের উদ 
হয়, ব্রক্েতেও তাহাই হয়, শ্রুতি বুঝি ইছাই ৰলিতেছেন। মধুঃ 
মঙ্গল বা উপকারের কথ! তুঙ্গির! সর্বত্র তাহাই প্রকাশ পাইতেছে, 
শ্রুতি ইহাই দেখাইয়াছেন। মধু, মঙ্গল বা উপকারের অঙ্থভব 
: বিন। এখানে আর কোন্‌ অনুভব আছে? লাধক যত দিন সর্ব 
মঙ্গল'বা'উপকারানুভষ না করিহেছেন, তত দিন তাহাতে 
প্রক্কত জ্ঞান উপস্থিত হয় নাই, ইছাই মানিতে হইবে। 
বর্ষের অনুভব যখন সাধকের অন্ুতব হয়, তখন তিনি মঙ্গল 


€ চিট দরিনি হস 
বৃহ্দারণ্যক ৪1৫1 ১৯. 


1১১] 

ব| উপকার ভিন্ন আর কিছুই কোথাও দেখিতে পান ন| ) 
সুতরা" এক মঙ্গল বা উপকারের অনুভব ভিন্ন তাহাতে আর 
কোন অনুভব থাকে না। সফল প্রকারের অন্থুতব এক 
মঙ্গলেরই অন্থতব) একই মঙ্গল আধারভেদে কত আকারে 
প্রকাশ পাইতেছে, ইহা যখন অনুভবগোঁচর হয়, তখনই অন্ধ, 
ভবের একত্ব ও বনত্ব কি, সাধক বুঝিতে সমর্থ হন। ব্রহ্ধ 
সকলই অনুভব করেন, শ্রুতি এ কথা এই জন্য বলিয়াছেন 
থে, মঙ্গল কত আকার ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহ! 
তিনি কলই জানেন। এ নকল জানিয়াও তাহার অনুভবের 
একত্ব বিনষ্ট হইল না, কেন না গে দকল অনুভব মঙ্গলেরই 
অনুভব । 

মধু ্রা্মণের অর্থ ও ভাব কি তাহা বলিতে গিয়া অনেক 
সময় গেল, এখন এ সাধনটি যে মনোরাজোর ব্যাপার, ইহ! প্র. 
শনকরা কর্তব্য। বেদান্ত জীবের অন্তর নাম বিজ্ঞান রাখিয়া" 
ছেন। বিজ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান। দৃশ্যমান পদারথ-ও'বাপার- 
সমূহ এই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে আবৃত ও আচ্ছাদিত করিয়া! রাঁধিয়াছে। 
নরনারী নিয়ত কি দেখিতেছে? জরা, মৃত, ব্যাধি, দুঃখ, ক্রেশ, 
দারিদ্র্য ইত্যাদি। এই সকলের আঘাতে ইহার অন্তরালে যে 
মঙ্গল বিদ্যমান, তাহ স্থৃতিপথে উদ্দিত হয় না। হখন তাহা! 
সুখে থাকে, তখন আমোদে মাতিয়। কোথা হইতে সুখ আমি- 
তেছে তাহ। ভূলিঙ্া যায়, কিন্তু হুঃখ আমিলেই বিধাতাকে ধিকার 
দান করে। অবিদ্যা, অজান, মারা বা সংসার ইছাকেই বলা! 
মায়। এই আবিদ, অজ্ঞান, মায়! বা সংসার বিজ্ঞান বিন! কখন 
্মপনীত হয় ন। বিজ্ঞান কি? অরা-মৃত্যু'বাধি-হঃখারিডা রেশ. 
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ইত্যাদির ভিতর মঙ্গণ-দ্পন, উহাদৈর বারা জীবের প্রকৃত উপ- 
কার সাধিত হইতেছে, ইহা সাক্ষাৎ অনুভব । হিমি জীবের 
নিয়ন্তা তইরা সর্ধন্র গ্রকাশমান, জরা"মৃত্যু-বাধি'প্রভৃতিকে ধিনি 
তাহার গ্রকৃত কল্যাণে পরিণত্ত' করিতেছেন, ভীাছাকে বা তীহায 
এই কল্যাণতম ক্রিগ্নাকে চিন্ত। বা মনন বিনা কিছুতেই জানগোচর 
করিতে পারা যায় ন[। যখন তিনি এইরূপে অনুভূত হন, তখন 
বিজ্ঞান উপস্থিত হইল। এই বিজ্ঞান জীবকে বিজ্ঞান বাঁ সাক্ষাৎ 
জ্ঞান দান-করিল। যখন জীব এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানবান্‌ হইল, 
তখন তাহার বিজ্ঞান বা! বিজ্ঞানাত্ব নাম হইল । আর এখন 
জীব নিয়ন্তাকে ধিকারদান করে না, অন্জানতাঁবশতঃ তৎপ্রতি 
যে বিরুদ্ধ তাৰ ছিল তাহ! এখন চলিয়া! গিয়াছে । এই বিরুদ্ধ 
ভাব চলিয়া যাওয়াতে প্রকৃতির প্রতি যে বিরুদ্ধভাব ছিল এখন 
আর তাহাও নাই। গ্রর্কৃতি হইতে যে জর মৃত্যু ব্যাধি 
প্রভৃতি প্রকাশ গার, সেগুলি জীষের কল্যাণক্গগ্ত পরমো- 
পকার় মাধনের জন্ ইছা বুঝিরা, গ্রকৃতি, তথ্িয়ন্তা ও জীব, 
এ তিনের: বিরোধ ঘুচিয্না গিয়। এক মঙ্লের অনুভবে একত্ব 
উপস্থিত .হয়।: এই একত্ব উপস্থিত হইলে প্রতিজীব প্রতি- 
পদার্থ গ্রতিঘটল| প্রতিব্যাপারে বিদামান থাকিয়া! ধিনি নিয়মন 
করিতেছেন, তিনি'এক অথ ব্রহ্মবস্ত, তাহারই ভিত্তরে জগৎ 
ও জীব মঙ্গলানুষ্ডবে এক হইয়! বিদ্যমান, ইহ! দেখি দিয়স্তা ও 
নিয়ম্য,সমুখে: লই সাধক ব্রদ্মেতে, একাত্মতা লাত কবেন.। 
বেদান্ত এই বাপারকে সটর্বক্য বলি নির্দেশ করিয়াছেন। এ 
মর্বৈক্য চিস্তা-বা-মনমলাধা অন্থরযাজোর ঝাপার) ই রর 
মামসগ্োচগ্গে বিদাগান থাকে। 
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'বেখানে লকল জান বিলুপ্ হয় যাক, কোন মনন বা চিন্তা 
থ'কে না, মেই নুযুণ্তির অবস্থাকেও বেদান্ত একাস্ত যোগের নিন, 
শঁন.বলিরা গ্রগ করিয়াছেন । এখানে জয়ের ব্যাপার । গ্রপঞ্চ 
যেমন আছে, তেমনই থাকে, অথচ ব্রন্ধে বিলীন অর্থাৎ অপৃথক্‌ 
সাক্বে স্থিতি করিয়া তাঁহারই ক্রিয়ামা্রপ্রকাশ করে। তাহার 
ক্িযা কি? আনন *। এই আননে মগ্ন হইয়া জীব আত্ম, 
বিশ্বৃত হয, তাহার অন্তর্বহা কোন জ্ঞান থাকে না?) হন্ধই 
মর্কে্র্বা হইয়। গ্রকাশ গাঁন। মাওুকা এ ব্যাপারটি গ্রদর্শন' 
করিতে গিয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাব এইবূগে সংগৃহীত 
হইতে পারে,--জাগ্রৎ ও শ্বপ্ন এ উভয় অবস্থাতে যে সকম বিষঙ্ক 
অনুভৃত হইয়া থাকে, সেগুলি জ্ঞানাকারে একীভূত হইয়া, যার, 
উহাদের আর বিভক্তাবস্থা থাকে না এক চেতনামা অবশেষ 
থাকে | যখন বি্ষিয়নমূহ জঞানমাত্রীবশেষ হয়, তখন বিষগ্ন- 
জনিত বিকাঁরের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং জ্ঞানের 
সুম্ধস্বরূপে আনন্দের অভ্ভাদয় হয়। যে চেতনামাত্র অবশেষ আছে 
সেই চেতনাই এখানে মুখ। সেই চেতনাযোগেই আননাতে'গ 
* ততাজ্মানংবরমকুরুত। তক্মাস্ং হকৃতমুচাত ইতি। যন্বৈতৎ সুকৃতং 
রসে! বৈ লঃ। রসং হোবায়ং লব্ধাননদী ভবতি| কোগ্থেবান্াৎ কঃ প্রাণযাং 
বযদেষ আকাশ আনন্দে! ন স্তাং| এব হোবানন্দয়াতি। তৈ, ২1১২৭ ব্রহ্ধ 
শ্বয়ং আগনাকে (প্রকাশ) করিয়াছেন বলিয়! তাহার না নুকৃত। তিনি হকৃত 
বলিয়াই রদন্বরপ। তিনি আনন্দ বলিয়াই আননলাতে সকলে কির্াশীল | 

+ তত্যথ। প্রিরয়। স্ত্রিা সম্পরিধক্তে| ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্ুরমূ। 


এবমেবারং পুকষঃ প্রাজেনাত্মবন! সপ্পরিধড়ো! ন বাং বিঞন বো নাসির 

বৃহ ৬৩২১। 

+ ুষুপ্তাবস্থায় চেতনামাত্র অবপেষ থাকে, আধুনিক নানি ছাহা 
বিশিষ্টরগে সপ্রমাণু করিয়াছেন | 


হ 
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হইয়া থাকে। যিনি এইরূপে শুযুপ্াবস্থায় আননাময় হইয়া 
আনন্দবিতরণ করেন, তিনি গ্রাক্জনামে অভিহিত হুন। ইনি 
সর্ব, সর্বেশ্বর, সর্বাস্তর্ধামী, সকলের উৎপত্তি ও লযনের হেতু। 
সর্বং খবদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি। 

এই শ্রুতিটী সাধনার্থ এখানে গৃহীত হইয়া থাকে। দৃষ্ঠমান 
যাই! কিছু সকলই ব্রদ্মেতে অবস্থিত, কেন ন! জগৎ ও জীবসক- 
লকে বর্ম আপনার অন্তভূত করিয়। বিদযমান। সকলই বন্ধের 
অন্তত তি, অথচ ত্রদ্ধ সাধারণের চক্ষে অপ্রকাশিত, জগৎ ও জীবই 
নিয়ত তাহাদিগের নিকটে ভাসমান। জগৎ ও জীবের অনুভূতি 
পশ্চাতে ফেলি! দিয়া ব্রদ্মকে সন্ুখবর্তী করিবার জন্ত শাগডিল্য 
এক অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাষ্টি, স্থিতি, লয়, 
সর্বত্রই এই ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি শাগ্ডল্য সাধন, 
প্রণালী উদ্ভাবনগ্ন্ত ক্রমের বিপর্ধায়সাধন করিলেন। যাহা কিছু 
দেখিতেছি শুনিতেছি, উহা ব্রদ্ধ হইতে উৎপন্ন। এই উৎপন্ন 
পদীর্থসমূহ কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না) কিন্ত 
ইহারা ঘে উৎপাদগিতাকে আচ্ছাদন-করিয়! রাখিয়াছে সেই 
- আচ্ছাদন কি প্রকারে অপনয়ন করা যায়। স্থাবর জঙ্গমাত্মাক এই. 
জগৎ ব্র্গসত্তায় সত্তাবান্‌, ব্রহ্ষজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন। সেই সত্ব! ও 
জ্ঞানে উহ! ব্রদ্মের সঙ্গে অপৃথক্‌ ভাবে অবস্থিত। উহাকে সত্তা" 
ও-জ্ঞানাবশেষকরাই লয়সাধন। শাপ্ডিল্য এইরূপেই উহার লয়- 
সাধন করিয়াছেন । . এরূপে লয়সাধন করিলে সাধকের উপরে 
উহার ক্রি্নার নিবৃত্তি হইল না। এই ক্রিয়াইতো। আবার জগৎকে 
জাগাইর তুলির ব্রঙ্ধকে পুনরায় আচ্ছাদিত করিয়! ফেলিতে 
গারে। না; পারে না। ব্রদ্ধেতে বিলীন থাকিয়। উহার যে, 
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ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে, সে ক্রিয়া উহার নিষ্বের নহে, ব্রন্ষেরই 
ক্রিয়া; আর সেই ক্রিয়া.হইতে জীব নিরস্তর আনন্দানুতব করি- 
তেছে। আনন্দাহুতবে বিষয়ান্তরের অনুভব বিলুপ্ত হইন্া! গেলেও 
ঙ্ধাহছভব চেতনায় থাকিয়! যার, কেন না৷ অনুভূত আনন্দই 
আনন্দন্ব্ূপকে বিশ্বৃত হইতে দেয় নাঁ। বস্ত-ও'জীব-দর্শনে 
ত্বভাবতঃ লোকের মনে আনন্দোদয় হয়। যত ক্ষণ সেই আনন্দ 
মনের উপরে গ্রবলভীবে ক্রিয়াগ্রকাশ করে; তত ক্ষণ সেই বস্তু ও 
জীবের দ্বতস্তান্থতব থাকে না, নিরবচ্ছিন্ন স্থখই অনুভূত হইতে 
থাকে । এই যে খে জয়ের ব্যাপার এইটি সাধনের দ্বার! খ'ষগণ 
চিরস্থায়ী করিয়াছেন। এ কথা বল! অনাবশ্তক যে, স্বভাবতঃ 
আনন্দে যে বিষয়ান্তরের লয় উপস্থিত হয়, আনন্দমাত্র চেতনার 
ভালমান থাকে, সে আনন? অন্ত কিছু নয় সুখস্বরূপ সুখদাতা! 
পরব্রহ্ধ, তত্জ্ঞান বিন! ইহ! সাধারণ লোকের চিত্তে কখন গ্রতি- 
ভাত হয় না। 

মাওুক্যোপনিষদের তিনটি সাধনের পন্থা! ও তত্ব বিবেচিত 
হইল, এখন চতুর্থটর বিচার প্রয়োজন। এই চতুর্থটতে পূর্বের 
তিনটি একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। ইছাতে মনে হয, পূর্বের 
তিনটি ভ্রমাত্বক বলিয়া অস্বীকৃত হুইয়াছে। এক্সপ মনে 
কর! সত্যনহে। এই গুলিতে বদ্ধ থাকিলে ব্রহ্গসন্বন্ধে অপ. 
রোঙ্ষ*জ্ঞান*জন্মিবার কোন অন্তাবনা নাই, এজন] শ্রুতি পূর্ব 
তিনটিকে অস্বীকারকরিয়। ব্রদ্ধকে সর্ববাবরণবিবর্জিত করিক়া, 
ছেন। প্রথমে যখন বহিজগতে ব্রহ্ম নিয়্তুরূপে অনুভূত 
হইলেন তখন এ অগ্তব ভ্রম নহে, কেন না তাহাকে বিন! 
এ বিশ্ব মুহূর্তের অন্য থাকিতে পারে না। বহিজ্গতে 
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বদি আমাদের মন, বধ কইচা থাকে, ভাঙা হইলে আন 
জগতে ঠাঁছাঁকে দেখ! আর ঘটে না।. সুতরাং বাঁকির ছাতক 
পাঁধককে ভিতরে গ্রবেশ করিতে হয়। ভিত্তরে সিরা যাহ 
অনুভূত হইল তাহাতে হুক্ বিষয়সমূছের নিয়ন্ুরূপে ব্রচ্ধ অনু" 
ভূত ছইলেন। সুষ্মবিষয়সমূহের অনুভূতির সঙ্গে সেই সেই রিষর 
হইতে আমরা কি উপকার প্রাপ্ত হষ্টতেছি, এবং কে সেট উপকার 
সর্ববিষয় হইতে উদ্ভূত করিতেছেন, তাঁহাও আমর! অস্থুভবগোচর 
করিলাম। এখানেই যদি আমাদের সাধনের গতি স্থগিত হয়, 
তাহা হইলে আমাদের মধাপথে স্থিতি হইল। দুল হুম উতয় 
বিধ বিষয় হইতে বিরত হইয়া, যে জানের উহার ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাশ, সেই জ্ঞানে উহ্বািগকে বিলীন করিয়! মূলে চিস্তাভিনি- 
বেশ না করিলে বিষয়সম্বন্বর্জিত ব্রন্ আমাদের অসুভূতির বিষয় 
হইলেন না। তাহাকে অন্ুভূতিগোচর করিতে হইলে স্ৃল কুল 
বিষয়সমূহ যে জ্ঞানে একীভূত হইয়া গিয়াছে, উহার স্বরূপ কি 
তাহ! অবগত হওয়1 একাত্ত গ্রয়োজন। জ্ঞানের শ্বরূপ অ!নন্ন, 
এই জগ্ঠ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আনলানুভব হইয়া থাকে। আনন্দ 
তদতিরিক্ত বিষয়সমূছের জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া জীবকে আপনাতে 
জগ কিয়! ফেলে । মনে হয় এখানেইতো| কৃতার্থভাঁলাভ হইল, 
এ ভূমি পরিত্যাগ-করিয়া অন্ত ভূমিতে আরোহণকরিবার .কি 
প্রয়োজন । আনন অনুভূত হষ্টলেই কি সর্বাবরপবর্জত ব্রহ্থ 
সাক্ষাৎ গ্রতাক্ষ হইলেন? তিনি আননাত্বরূপ অনুভূত আনন্দ হইতে 
ইছ। বুঝিলাম। এই অস্কুতৃতিই তিনি, ইহ! কি প্রকারে নির্ধারণ 
করিব? যদি এই অনুভূত আনন্দ তিনি নান, তাহ হইলে কোন 
গ্রকার অনুভূতির উপরে নির্ভর করে না এমন কি তাহার অক্ক 
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“ক্স শ্বন্ধপ নাই? সেই রূপ কি অবগত হইবায় জনা খ্মানলা, 
স্বরূপ ানন্দদাত! গ্রাজ্তকেও অপজারিত করিয়া চতুর্থ ভূমিতে 
আরোহণ গ্রাযোজন হইল। এই তিনটির বহিফরণের পর জন 
শিষ্ট রহিল চেতনাচেতন, কেন না এই চেতনাচেতনেতেই এই 
ভিম ক্আত্বপ্রকাশ করিয়াছেন। ষখন এ সকলেরও কিছু রহ্ি 
না, তখন ঈদৃশ গদার্ঘ যে কোন ইন্রির সবার গৃহীত ব| ব্যবন্থত 
হইবেন, ফোন জক্ষণে লক্ষিত ব| চিত্তনীন্র বা শবে বিষয় হইবের, 
তাহারও সম্ভাবনা খাঁকিল না। ঈৃুশ বস্তকে অবস্ত ডিন স্মার 
কি বল! যাইতে পারে ? তধে কি এত ষত্রের পর অবস্ততে সিরা 
উপস্থিত হওয়া গেল? অবস্ত হইতেকি বস্তুর সমাগম হয়? 
ইনি অবস্ত নহেন, কেন না জাগ্রদাদ্ি অবস্থাতে মিয়স্তুরূপে 
থে আত্ম! জ্ঞানগ্োচর হইয়াছেন, তিনি উড়িা যান নহি, 
তিনি বিদ্যমান রিয়াছেন। যিনি এখন বিদামান রহিয়াছেন 
তিনি খ্রপঞ্চের অতীত, অবিক্রিয়, মঙ্গল ও দ্বৈতবিরহিত। 
এখানে দেখিতে পাইতেছি, মঙ্গঃই দাক্ষাওসন্বদ্ধে ঈশ্বরের 
স্বরূপ সমগ্র শ্রপঞ্চ যখন তাহাতে স্থিতি করিতেছে তখন 
তিনিতো! গ্রপঞ্চের অতীত হইবেনই। আপনি দি শান্ত বা 
অবিক্রিয় ন! থাকেন তাহ! হইলে বিবিধ পরিবর্তনের তিনি কারণ 
হইতে পারেন নাঁ, পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি পরিবর্তিত 
উই যান, তাহার আর পরিবর্তনঘটাইবার সামর্থ্য থাকে 
না। বন্দি তাতে তাবাস্তর থাকে, তাহ! হইলেও ছিনি 
এগ্রন এক গ্রকার তখন আঁর এক প্রফার হইয়া যান, কিছুই 
আয তিনি স্থানী বুল হইতে পারেন না। মনন ও চিন্তন য়া 
পর্ব মঙ্ষল অগ্ুভত হয়, মঙ্গল কিন্ত মনন রা চিন্তার কল নহে। 
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বদি মঙ্গল বলিয়! কিছু না থাকিত, তাহ! হইলে সর্ব মজলের 
অনুভব কোন কালে হইত না। জগতে ও জীবে মঙ্গল নিয়ত 
'ছআাত্মপগ্রকীশ করেন, জগৎ ও ভীব হইতে মঙ্গল কদাপি অন্তঠিত 
হন না, কেন ন| উপহার অস্তিত্ব জগৎ ঝা জীবের উপরে নির্ভর 
করে না, ইনি স্বয়ং বিদ্যমান। যখনই আমানদিগের নিকটে মল 
আত্মগ্রকাশ করেন,তখন স্বয়ং পরব্রহ্ম আত্মপ্রকাশ করেন, সুতরাং 
মঙ্গলের গ্রকাশ গ্রতাক্ষকর়াই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান। উপ- 
নিষৎ এজন্ই হূর্ধ্যাদিতে নিযস্তার মঙ্গলম্তগ্রচ্ছন্নভাবে আছে, 
ইহা পরিষ্কার কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে 
অহং রঙ্গান্সি। 

এইটি সাধকের অবলদ্বন। *অহং ব্রন্ধাশ্মি* বরদ্ষের হমুখের 
এই বাণীশ্রধণ না করিলে কখন অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। 
ধাহিরের, অন্তরের এবং জ্ঞানরাজোর নিয়স্ত'কে বৃদ্ধিগোচর 
করিলেই অপরোক্ষদর্শন ঘটিল না। বাতিরের রাজ্যে, ইন্রিয' 
গোটর বিষয়সমূহ, অন্তররাজ্যে সেই বিষয়সমূহের ভিন্ন ভিন 
সংস্কারে, জ্ঞানরাজ্যে সে সকল একাকার হইয়া জ্ঞানমা্রে ধিনি 
নিয়ন্তূরূপে গ্রকাশ পান, তিনি এখন৪ আত্মপরিচয় দান করেন 
নাই, আমরাই তাহাকে খুজিয়া বাছির করিতেছি। খুজিয়া 
যাঁহির করিয়! এই হইল যে, তিনি তিন রাজোর নিয়স্তা এক্টটি 
আমরা হদয়নম করিলাম, কিন্তু তিনিতো! 'আমি সেই” বলিয়া 
গরিচর দিলেন না । সুতরাং তিন রাজ্যে তাহাকে ধর! অনুমানের 
ব্যাপার রহিল, মনন ও চিন্তার ফল বলিয়া তংগ্রতি সংখ উপ- 
স্থিত হওয়া কিছু অসস্ভব নয়, কিন্তু বখন তিনি জাপনি "অহং 
ব্রন্ধাশি* বলিয়া পরিচয় দেন, তখন আর তাহাকে সংশয় করিতে 
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পায়! যায় ন|) কে তুমি? এ প্রশ্নের উত্তরে 'আমি ব্রন্ক' এই যে 
উত্তর গাইলাম। ইহ! যে আমার মন£কিত নয়, তাহ! কি প্রকারে 
বুঝিব? আমার ইচ্ছা, কচি ও প্রবৃত্তির বিরোধে যখন ভিতরে 
থাঁকিক্। কেহ বলিতেছেন ইহ! হইতে নিবৃত্ত হ$;, তখন আম! 
হইতে স্বত্ত্ব আর এক বাক্তির, নিষেধবাণী আমি গুনিতে 
পাইলাম। এই নিষেধবাণীর সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃতহচক “আমি 
বলিতেছি। নিবৃত্ত হও, এই কথাই আইসে। আমা ছাড়া আর 
এক আমির এই প্রথম পরিচয়। এ আমি জগৎ নন, জীব নন, 
আমার মনের কোন ভাব নন, কেন না সকলকে অভিতব 
করিয়া! এ আমি আপনার পাসনগ্রচার করিতেছেন। ধর্মরাজে) 
সাহার সঙ্গে একহার পরিচয় হইলে সর্বত্র তাহার পরিচর পাইতে 
আর গ্রয়'স থাকে না। চু, নু্ধা, গ্রহ, নক্ষত্র বৃক্ষ, লতা) পণ্ড, 
পক্ষী, মানব মানবী, যাহার প্রতি সাধক দুষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাহার 
ভিতর হইতেই ব্রহ্ম বলিয়া উঠেন, এই আমি তোমার সন্গুখে 
বিদ্যম।ন। চন্ত্র গুর্ধযাদি হইতে উপকার পাইয়! সুখ পাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমার উপকার করিল, কে আমায় সুখী 
করিল? অমনি বর্গ বলিলেন, আমি তোমার উপকার করিলাম, 
আমি তোমায় নুখী করিলাম। গৃছের হুশীতল আশ্রয়ে থাকিয়া 
জিজ্ঞাসা! করিলাম, কে আমায় এরূপ নুশীতল আশ্রয় দিয়! 
ককতাথ করিগ, অমনি বদ্ধ বাঁললেন, আমি তোমায় হুশীতল 
আশ্রর দিলাম। আমি আমি বলিয়া ব্রহ্গ যে পরিচয় দিলেন 
তন্মধ্যে মঙ্গলের গ্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং মঙ্গলই 
তে সেই আমি, তাহাতে আর সংশর কি? সুদ্যাদি সকলের মধ্যে 
ম্ণমূর্তি গ্রচ্ছ্ আছে ইহা যখন তত ্ত্যামীকে লক্গয করি 


চি 


উন্লিখিত হইরাছে, তখন “আদি আগ অঙ্ল বে টানি 
খ্যায় সংশয় কি? 

মামি আমি হলিয়! তিনি পরিচ্ দেন, এ কথাতো।. তিনের 
আভীত চতুর্থনন্ধে খাটে না| যাওক ইছার সম্বন্ধে যে সফল 
বিশেষণ প্রয়োগ-করিঝাছেন, সে নকল বিশেষণে তিনি তো নর্বথা 
জ্ঞানের অতীত হইয়া পড়িয়াছেন। আমর! বলি, মাওুকা যে সকল 
জআভাবাক্মক বিশেধণ দিছেন, দে নকল উপনিষদুক্ক ভাবাত্মক 
যিশেষণগুলিকে হুদ করিতেছে। যদি চতুর্থে অভাবাত্বক বিন! 
জাবাঘ্বক কোন বিশেষণই ল! থাকিত, তাহ! হইলে এই অভাবা 
ফ্মক বিশেষণগুলির অনাদিকে যে ভাবাত্মবকতা আছে, তাহ! 
কিছুতেই প্রচিপর হইত না। শিব ৭] ম্থল এই বিশেষণটি 
ষমুদায় অভাবাত্বক বিশেষণগুণির অন্ত দিক্‌ উপস্থিত করিয়া 
আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মাইতেছে যে, তিনি অদৃষ্ট, কেন 
না তিনি স্বয়ং দর্শরিতা, তিনি অব্যবহাধ্য, কেন না তিনি সমু- 
দায়ের ব্যবহর্ত। *, তিনি অগ্রাহা, কেন ন|! তিনি ম্বগং সমুদায়ের 
গ্াহরিতা, তিনি অলক্ষণ, কেন ন! তিনি সমুদয় লক্ষণের উৎপাদ- 
ফিত|, তিনি অচিন্তা, কেন না তিনি সমুদায় চিন্তার প্রবর্তীয়িতা, 
তিনি অব্যপদেশ্ত (শব্বাভীত), কেন ন! শব্দের বিষয় সমূদায় নাম 
ও রূখের ভিনি উড্ভাবহিত।। গ্রপঞ্চাতীত, ব্যবহারের অবিষয়। 
ভাবাত্তরশূন্ত মঙ্গল্বূপ আত্ম (আমি). হইতে মন্ুযাদির 

* জগৎ ও জীবের বিবিধ অপূর্ণতা"্খিনি হরণ ০০০০ 


সঃ তিনি ব্যবহর্তা । 
1 অহ্মাত্বা গুড়াফেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ| গীতা ১*অ, ২০নো। আত্মা 
ও মি এ হুইকে এক করিবার কারণ এই যে, জীব ও জগতের প্রত্যেক 


(যায সঙ্গে নিয়তা। সয়? ফরেন, এজন্য তিনি আতা (খত-মতত গধন+ 
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(কল্যাণ নিত প্রবর্তিত হইতেছে *, এ সকল বিশেষণের তাবগক্, 
ই&ই দেখাইয়া দিতেছে। তাহার গ্রবর্থিত কল্যাগ গ্রতাক 
করাই মানুষের মনে এই জিজ্ঞাস! উপস্থিত হয়, কে আমার 
য্ল করিল? তাছার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে, আমি তোমার 
মল করিলাম, অশবাবাণীদভূত এরূপ উক্ত সাঁধকহ্বদর়ে ধ্বনিত 
হয়। তিনি যখন সমুদার ব্যবারের প্রবর্তিত, তখন জীবের. 
সহিত তাগার ব্যবহারে নিয়ত মঙ্গল প্রকাশ পাইবে না তে। আর" 
কি প্রকাশ পাইবে? 

উপরে যে সকল কথা বল! হইল, সেগুলি উপনিষদের অনুষ্ধপ 
কিনা, তাহ! এই কথাগুলি বিচার করিয়া! দেখিলেই প্রতীত 
হুইবে। "আদিতে ব্রদ্মই এই বিশ্ব ছিলেন। তিনি আপনাকে 
দানিয়াছিলেন, “আমি ব্রদ্ধ আছি” তাই তিন্নি নকল হুইলেন।” 
একথা গুলি গ্রহেলিকার মত মনে হয়। উপনিষদে ব্রদ্মশব 
কি অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে, ইহ। জানিলে আর ইহার প্র1ছলি, 
কাত্ব থাকে না। 'সমুদায় নাম ও রূপ যাহার অতান্ত্রে বিদা- 
মান তিনি ব্রঙ্গ।” ব্রন্মশবের এই অর্থটি_-'আদিতে ব্রদ্মই এই 





মন্‌); আমিও সেইরপ প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া খাকেন। 
খিশ্বে প্রকাশমান আত্মাকেও এই কারণেই 'বৈশ্বানর' শবে অভিহিত করা 
হইয়াছে (বিশ্বের নর [নু নয়ে+ অচ.] নেতাল্বার্থে অণ.)। 

* *সমেধয়তি যন্নিত্যং অর্বার্ধানামুপকমম্। শিবমিচ্ছন্‌ ম্যাণাং 
ত্মাদ্দেবঃ শিবংশ্বত:1 ইতি মহাভারতে শিবশবন্ত মনু্যাদিহিতৈযিদ্ব- 
তৎ-প্রারিক্সিতপুরুষার্পাপযোগিসকলব্যাপারসমেধযিতৃত্ব প্রবৃত্তিনিমিত্তকম্ধেন 
ব্যাখ্যাততয়া ........... 1 'সেধতি' ইতি ব্যুৎপত্য্তরস্ত -শিবশব্াং 
খভবাচিনত্তখকরোতিপান্তীৎ পচাদাচগ্রত্যয়েন লভ্যতে 1--পৈবভায্যের 
ঘ্যাথা!। ; 
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বিশ্ব ছিলেন এই বাক্যটিতে যোগ করিলে ইহার অর্থ হইল-_ 
এই নামরূপময় জগত সৃষ্টির পূর্বে ব্রন্েতে অস্ততূকি হইয়! ছিল) 
স্থতরাং জগৎ ও বঙ্গ এ দুয়ের তৎকালে কোন ভিন্নতা ছিল না, 
জগৎ ও ব্রদ্গ একই ছিলেন। “তিনি আপনাকে জানিয়াছিলেন, 
'আমি ব্রন্ধ আছি”"। ইহার অর্থ হইল-_সমুদায় জগৎ আমার অন্ত- 
ভক্তি করিয়া আমি বিদামান আছি। “তিনি জানিয়াছিলেন' এ 
কথায় মনে হয়, ইতঃপূর্কে ব্রদ্মের আত্মজ্জান ছিল না, তখনই 
তাহার এ জ্ঞান জন্মিল। একটু বিবেচন! কণিয়া দেখিলে গ্রতীত 
হইবে, ব্রহ্মশক্তি হইতে যে জগৎ অভিবাক্ত হইয়াছে তাহ! ছাড় 
অনভিব্ক্ত জগৎ আরও কত আছে যাহার অভিব্যক্তি আজও 
হয় নাই। অনভিব্যক্ত জগৎসত্ঘন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই, 
কিন্তু ব্রদ্দ জানিতেছেন, কত জগৎ এখনও তাহাতে লুকায়িত 
আছে। খধিগণ এই সত্যটি উপলব্ি'করিয়া, দৃশ্তমান অগতৎসন্বন্ধে 
উবার অনভিব্যক্ত অবস্থায় ব্রদ্দের যে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ছিল এবঃ 
সেই জ্ঞান হইতে উহার পরে অভিবাক্তি হইয়াছে; ইছ! 
প্রদর্শনের জন্ত উহার অভিব্যক্তিকাণের পূর্বের কাল লক্ষ্য করিয়া 
'জানিয়াছিলেন” এই অতীতের ক্রিয়া ব্যবহার-করিয়াছেন। 
'আমি বর্ম আছি, ইহার অর্থ তবে এই হইল) অনভিব্যক্ত জগৎ. 
লইর়। আমি বিদ্যমান 'আছি। তাহার এই জ্ঞানই জগতের 
অভিব্যক্তির কারণ, অন্থা তাহার জ্ঞানে যাহা! নাই তাহার 
অভিবাক্তি হইবে কি প্রকারে? অনভিব্যক্ত জগৎ ব্যক্ত করিতে 
গিয। কি হইল, তিনি দকল হইলেন, । দগৎ এবং তিনি হার 
পূর্বে (অভিবাক্ত হইবার পুর্বে) অভিষ্ন ছিলেন। যখন উহাকে 
তিনি বাক্ত করিলেন তখন কি সে অভিন্ধত! বিদুরিত হইল? 
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নখ, তখনও জগৎ ও তিনি অভিন্ন রছিলেন। কিরূপে? সন্তাতে 
শক্তিবৈচিত্রো। যে 'আমির” ভিতরে অনভিব্যক জগৎ ছিল, সেই 
'আমির' ভিতর অভিবাক্ত জগৎ এখনও বিদ্যমান। কেবল বিদা. 
মান তাহ! নছে, অভিব্যক্ত জগতের মধ্যে এখনও যাহ! অনভিব্যক্ত 
আছে, ব্রহ্ম তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া ক্রমান্বয়ে তিনি সে সকল 
তন্মধ্যে অভিব্যক্ত করিতেছেন। “আমি” বলিলে যে কর্তৃত বুঝায়, ও 
প্লে কর্তৃত্ব নিরবচ্ছেদে চলিতেছে, এজপ্ত এ জগতের গ্রতোক পদার্থ 
ও প্রতোক ব্যক্তির সঙ্গে দ্ধের কর্তৃত্ববাচক “আমি? শব অনুস্যাত 
রহিষ্কাছে। “আমি মন্থু হইলাম, আমি হৃর্ধা হইলাম ইত্যাদি 
কথাগুলির ভাব এই, মন্নুকে মন্ুকর| সৃূর্ধাকে সুর্য্যকরা কেবল 
সত্তাদানে নয় ক্রমানবরে মনুত্ব-হূর্যাত্ব অভিবাক্ত করা ব্রঙ্গের কার্ধা। 
এ মনুত্ব একুর্যাত্ের তি তাঞছার জ্ঞানের অনুরূপ, সুতরাং তিনি 
জ্ঞানাকারে মন্ুর সঙ্গে মনু হধোর সঙ্গে নুর, তন্তৎপদ্দার্ঘ ও 
ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞানাকারে ততৎপদার্থ ও ব্যক্তি হইয়া আছেন, 
তাহাদের হইতে ইহাকে সরাইলে তাহারা কিছুই থাকে না। 
প্রতোক মানবদেহে যে আত্ম! বিদ্যমান, সেই আম্মা আপনাকে 
“আমি বলিয়৷ জানে। সেই আত্ম। বা আমির অনুরূপ মেই দেহ, 
ইহা দর্শন করিয়! খধিগণ পরম আত্মা পরম আগির অনুরূপ সমগ্র 
বিশ্ব, এরূপ অবধারণ করিয়াছেন। জীব-আমি' ও ব্রন্ম-আমি,- 
এইরূপ আমিশবের বাচ্য করিয়া! জীব ও ব্রদ্ধকে নিরূপণ করাতে 
তাছারা যে একটি মহৎ সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ত'ছাতে আর 
কোন সন্দেহ নাই। দেহ.প্রাণ-মনের প্রত্যেক ক্রিপনার সঙ্গে জীব, 
“আমি' যেমন নিরন্তর গ্রথিত আছে, সমুদার় বিশ্ব ও জীবের 
ক্রিয়ার সঙ্গে ব্রহ্ম-“আমি” নিয়ত তেমনই গ্রথিত আছেন। ব্যখ্যা, 
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কারগণের ব্াানরীতি অবলম্বন মা কযা খুষিগণ আপনাদের 
গুতাক্ষ অন্ুভূতিমাত্র অল্প কথার গ্রকাশ করির়াছেন। ব্যাধ্যা' 
ভূগণ গছাদের প্রচারিত সতোর ধিনি যে দিক্‌ দেখত ছেন, সেই 
দিক্‌ দিরা তাহার ব্যাধ্যা করিয়াছেন, সুতরাং ব্যাখ্যার ভিন্নতা 
হই পড়িধাছে। পকল ব্যাধাতার ব্যাখা! একত্র আনয়ন 
করিলে পরস্পর সমঞ্জস হইয়| খধিগণের মূল অনুভূতি কি, ভাহা 
আমরা সহঙ্গে বুঝিতে গারি। 

ব্যাধ্যাত্গণের ব্যাখ্যার সামন্ত দেখাইবার পূর্বে আর একটা 
শ্রততির প্রয়োগ দেখান আবশ্যক, অগ্ঠথা খধিগণের ধর্মের যে দিকে 
জীধগগ্বন্ধে বিশেষ কথা আছে, তাহা অন্ফ,ট অবস্থার থাকিয়া 
যাইবে। 

যোহলাবসৌ পুরুষ: সোহহমন্মি। 

এ শ্রুতিটীর মংক্ষেপার্থ 'ইনি যা আমি তা। বরন্মবিতরণ করি- 
তেছেন, জীব ভোগ করিতেছে, উপনিষদে জীব ও ব্রদ্মের এ সম্বন্ধ 
অতি নুম্পষ্ট। ব্রহ্ম আত্মার আত্মা আমির আমি,উপনিষদে ইচার 
উল্লেখ বিরল নহে । জীব অন্পপক্তি অল্পজঞান,ঈথর পূর্ণজান পূর্ণশক্জি 
উপনিষষ্ক জীব ব্রহ্গের এ প্রতেদ স্বর্ূপের একতাঁঘটিত। জীব 
ও জগতের সহিত ব্রন্গের একত| আছে, এবং এই একভাবপত্তই 
জীব ও জগতের সহিত ত্রচ্ধ সধন্ধবর্তিত নথেন। সহ্ধসত্তেও 
সম্ন্ধবর্জত মনে করা অবিদা। বা অন্ত্ানতা। এ অবিদ্যা বা 
অজ্জানতার মূল ভোগামক্তি। ভীবের তোগের অন্ত বর্গ যাহা 
_ নিষ্নত অর্পণ করিতেছেন, ততপ্রতি আসক্ত হইয়া ভোগেতে দৃষ্টি 
হন্ধ হয়, দাতার প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। জীবের যখন এই 
বিশ্ব দৃষ্টি নিবৃত্ত হা, তখন মে পরমপুক্ূষ ও আপনার মধ 
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ছবীগের গ্রকতাদর্শন ধরিয়! বলিয়া উঠে “ইলি যা! খাসি সা. 
ঈশ্বর মঙ্গল, জীব যখন মঙ্গলমদ হইয়া কেবলই মঙ্গলের অনুগয়দ 
ধরে, মঙ্গণ ভিন্ন তাহার কথার ব| তাহার আচরণে আর কিছু 
গ্রধাঁশ পায় না, মঙ্গলই তাহার জীবনের একমান্ দিষামর্ক 
ভয়, তখন তাহার বিপরীত-দৃষ্ি নিবৃত্ত হর, বর্গের সহিত দিক, 
ঘচ্ছেদে যোগ অনুপ থাকে। এই -গরূপের একতাবধপত! সে 
বলিয়া উঠে, 'ইনি যা আমি তা? । অনারামে মঙ্গলের অনুবর্জীন- 
ধর্দরজীবন, নিয়ত মঙ্গলের গরেরণানুবর্তনে যড়--ধর্মলাধন । শম গস 
আদি যদিও উপনিষদে সাঁধনরূপে গৃহীত হইয়াছে তথাপি সাধন 
বিষয়ে উহার কোন নির্বন্ধ নাই। যাহাতে আত্মা অভিমর্ণিঃ 
শৃন্ত হই! বালাভাবে নির্ত স্থিত করিতে 'পারে, বাঁলাাবে 
্রদ্বে্ নিত একীভূত হইয়া সংমারে বিচরণ করিতে পারে, 
সেই সাধনই উ*ছার মুখ্য সাধন । 

বেদাস্তব্যাধ্যাত।, আচার্ধযাগণের' মতের সামন্ত প্রদর্শনের 
পূর্বে ব্রাঙ্গদমাজে বেদাস্তের সমাগম ও তাহার সমাদর ফি 
আকারে হুইল, ইহ! প্রদর্শন করা আব্্যক। ধর্মপিতামহ রাজ! 
রামমোহন' রায় এ দেশে বেদান্তের পুনরুদ্ধার করিলেন। 
তিনি যে' এ বিষয়ে শ্রীমচ্ছন্করের পদাপ্কানুসরণ করিয়াছেন, ইহ 
পুর্ধে অনেক বার বলিয়াছি। ভক্তি*ও অনুরাগপ্রবণচিত্ঠ খারষ- 
আত্মা মহধি দেবেন্্র নাথ অধৈতবাদের কঠোর ভূমিতে 
প্রতিহত হইয়া আপনার হৃদয়ের অনুকূল বেদান্ত গ্রবচনগুলি 
বাধায় ও লাধনের বিষয় করিয়া লইলেন.। ইনি যদি এরন্ধপ 
ন! করিতেন ব্রাদ্দদমাজ শুফ কঠোর বদ্ধজ্ঞানে আজ মরুভূমি 
হইয়া উঠিত, ইহাতে সরস উক্তি ও অনুবাগের কুহু: কালি 
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্শ্ষ,টিত ছইত ন!। উপান্ত উপাসক, আলাধা আরাধক, পৃডা- 
 পুঁজক সন্বন্ধ যিনি গ্রতিষিত করিতে আসিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ধ ও 
দীবের-মধো ভেদবিলোপ করিয়া অস্ৈতবাদর, ঘূর্ণাবর্ত ব্রান্ধ* 
লমাজতরী. বিপদগ্রস্ত করিবেন, ইহা! কি কদাপি সম্তর? শঙ্কর * 
খু অন্ান্ত আচার্য মূর্তির উপাসনার প্রবর্তক, স্থৃতরাং তাহারা 
না ধর্মপিতামহ না ধর্মপিত1 বর্তৃক আদরে গৃহীত হুইয়াছেন। 
হ্ীমচ্ছন্বরের গ্রতিভা সমুদায় ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য গ্রদেশকে 
এমনই -আত্মুসাৎ করিয়াছে যে, অন্তান্ত আচার্ধাগণ তাহার মত 
্মৃতিনিপুণতাদহকারে খণ্ডন-করিয়াও তাহাকে অধ:কর্ণ-করিতে 
পারেন: নাই। এই সকল খণ্ডন নিরতিশয় দুর্বল এ কথা 
বলিতে পারা যায় না) কেন,ন! তন্মধ্যে এমন সকল কথ! আছে 
যাহার কোন উত্তর নাই। শ্রীমচ্ছঙ্কর বিনা অন্য আচার্ধযগণের 
মত ব্রহ্ষজ্ঞানের অনুকূল নয়ু,. ইহ! দেখিয়াই হয়তো! ধর্ম 
ধিতামহ্‌ শ্রীমচ্ছঙ্করকে গ্রহণ-করিঝাছিলেন, অনা আচার্ধযগণের 
মতের তিনি অনুসন্ধান: লন নাই। . ধর্মাপিত্া আচার্য বামানুজের 
ভাষ্যাদির কত দুর আলোচনা কারয়াছেন ক্মামি তাহা জানি না, 
'ত্ববে উপনিষদের ব্যাথ্যা করিতে গিয়া! ভাষাকার . শঙ্করের সহিত 
বিরোধ উপস্থিত হলে আচার্ধয রাম়ানুজের অন্ুবর্তনে উহার 
তিনি ব্যাথ্যা করিয়াছেন, লোকপরম্পরায় আমরা ইহ! শুনি 


শঙ্কর অধেতপথে সকল সস্পরদায়ের লোককে আনয়ন করিতে অসমর্থ 
হী র্-নবল্বনে গঞ্চোপাসনা প্রবন্িত করিয্াছিলেন বটে, কিন্তু নেই 
নৈই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন করিয়া অৈতবাদ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ছিলেন বে 
জানেন পরিগাকা বসথায় তাহারা মুক্তিপরিহার করিয়া নিব গে স্িতি- 
ক্ষারনায় জন্ত সর্রত্যাগী হইতেন। 
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ফাছি। যাহ! হউক, শ্রীমচ্ছঙ্কর বিন! অন্যান্য আচার্ধাগণ ধে 
ব্রাহ্ষসমাজের বাছিরে স্থিতি ইরিনা তাহাতে' আর কোন 
সংশয় নাই। 
ধর্মাপিতা যখন ভক্তি ও অনুরাঁগের পথাবলম্বী ছিলেন তখন 
অন্তান্ঠ আচার্য্যের নাম করুন আর না করুন, তাহাদের সহিত 
তাহার হৃদয়ের সহানুভূতি শ্বাভাবিক। তবে ইহারা মূর্তির বা 
অবতারের অনুবর্তন করিয়াছেন, ইহা! দেখিয়া! তিমি ইছাদের 
নাম কোথাও লন নাই, হাফেজের অনুবর্তনে আপনার হৃদয়ের 
প্রেম উচ্ছসিত করিয়া লইয়াছেন। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, 
'বিষ্ুগ্বামী, নিঙ্বাদিত্য ও শ্রীক$,এ কয়েকজন সম্প্রদায়ের গ্রবর্তীক। 
'ছুতরাং ইহাদের ব্যাখ্যার অনুবর্তন করিয়। তততৎসপ্রদায়ের সাধক- 
গণ বেদান্তগ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য বল্পভ বিসুগ্কামীর মতানু- 
বর্থী। বিষুস্বামীর মত এখন ইহারই লেখ! হইতে জানিতে 
গাওয়া যাঁয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু কোন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নহেন, 
'জুতবাং তীহার বেদাস্তব্যাখা| ভারতে এক প্রকার অপরিচিত 
হইয়! রহিয়াছে। ইনি কোন্‌ সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহা স্থি্ 
করিবার কোন উপায় নাই। ইনি শঙ্করের মতের খণ্ডন করিয়া- 
ছেন, কিন্তু তীহার নাম করেন না । ভন্থান্ত আচার্যোর মতের 
প্রতি যদধি স্পষ্ট কটাক্ষপাতও করিতেন, তাত! হইলে ইহার সময়, 
নির্ণয়হইবাঁর উপায় হইত। ইনি গৌড় সন্ন্যাসী এই মানত জন. 
শ্রুতি আছে। ন্যায়, সাংখা, পাতঞ্জল দর্শন ইনি বেদোস্তের সঙ্গে 
সমঞ্জস করিয়া লইয়াছেন, ইহাই ইহার [বিশেষত্ব। 
[ও রা 
এই সকণ আচারের মিলন ভূমি কোথায়, এইটি সর্বপ্রথমে 
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র্দেখকয়া! প্রয়োজন | এক বিষরে ইহার কলে এক মন্ত) 
জঙ্গলতানিক্পপেক্ষ হ্যা জগৎ ও ভীর থাকিতে পারে নাঃ 
গাার সঙ্গে যোগে ইহাদের সত্যতব, ব্রদ্ধ হইতে শ্বতন্ত্র করিলেই 
উদ্ধার! মিথ, এ বিষয়ে কোন আচার্য্ের অমত লাই । জীব ও 
্ন্কৃতি লই 'আচার্যযগণের মতভেদ দৃষ্ট ছয়। গুঢরূগে এ মত্ত 
ভেদরও তিভয়ে প্রবেশ করিলে মতভেদ নামমাত্র, কার্যাতঃ 
মতের একতা আছে। শ্রীমচ্ছনকরের সঙ্গে দুশাতঃ সকল আচাঁ- 
প্্যেরই মত পার্থক্য, জুতরাং সর্বাগ্রে ইহার মত নির্ববাচনকর! 
জত্ান্ত গ্রয়োন। ত্রন্ধ জগতের কারণ, সুতরাং তিনি জগতের 
অষ্টা, এ কথা স্বীকার করিয়াও তাহার সঙ্গে সজে জগৎ মানবিক 
মিথ্যা ইহাও তিনি বলিক্কাছেন। এখানেই পরবর্তী আচার্যযগণের 
সকিত তাহার ঘোরতর বিরোধ। এই মতের ছা ইনি গ্রচ্ছনর 
বৌদ্ধ, এমপ কি পাষগুনায়ে নিন্দিত: হইয়াছেনে। জীৰ ও 
প্রক্কৃতিষ্কে ধাছার! ত্রদ্মে নিত অবস্থিত মানেন, তাহাদের মধোও 
কেহ কেছ জগৎকে মায়িক বা খীন্রজালিক বলিয়া নির্দেশ করিতে 
কুচি হম লাই) ইহার ষে ব্রহ্থানিরপেক্ষ সতাত্ব নাই, এ কথা 
জোন, আচারধা অস্বীকার করিতে পারেন না *1 জগতের সকার 
. :.ঈ অন্ষি-্চ বিকারজীতং সর্ধং বাচারস্তমাতরং সমুক্রে তরজবুঘ,দাদিবৎ 
-ক্মপভঙুরং মায়েভ্রজালীদিসদৃপং যন্ত চ কিরণাদিবও সর্কে জীবা অংশাঃ, 
মীন সন্তাক্ষ্িকত্বাত,প্রকৃতিতদ্গুণজীবাদয়োৎপি স্বপ্ে বন্ধৃষত্বেন ্বতঃ 
সিদ্ধত্বাভাবেন চ ন পরমার্থসম্তঃ; যশ্চ ম্বতো মায়াতদৃগ্ুগজীবাদিভ্যো ভিন্না- 
তিন্লো জীববিলক্ষণচি্মাত্রোহপি ন তেষাং দৌধৈ; কদাপি লিগাতে, অতএব 
ইপঞ্চবিংশতিতত্বানামাত্থা, জীব ইব কার্ধ্যাকারপসংঘাতন্ত। তন্তরিব চ পটশ্য। 
বযদপেক্ষযা চ তোক্কাত্বা জীবোহপি প্রাণাদিবজ্জড়তর। অনাইস্বব। তমেৰ 
'খরমান্মারং গয়ং তরন্ম লিখিলবেদা মহা বাক্যার্ঘভৃতং শমদমাদিদাধনসল্পনো। 
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জীবেরও ব্রহ্মসাপেক্ষ সত্তা, ইহা বলিতেও ইহাদের আপত্তি নাই। 
যদি এইনূপই হইল, শঙ্করের সহিত ইহাদের মতের পার্থকা কি? 
ধর্ম পার্থকাই ন! থাঁকবে তাহ! হইলে তিনি এত নিন্দাভাজনই 
ব! কেন হইলেন, ইহা বিচার করিয়া দেখ! গ্রয়োজন। : সমুদ্বার 
. ছগৎ ও জীবের ততীত তুরীয় ত্রদ্ধকে অপ্ারাক্ষ জ্ঞানের বিষয় 
কারবার জন্ত ইহার যন্ধ। এই হন্ধ যাহাতে সাধিত হয়. ইনি 
সেই পন্থাই অবলম্বন-করিয়াছেন। আমর! দেখিয়াছি, তুরীর 
ব্রদ্ধকে জ্ঞানের বিষয় করিতে হইলে ভীব বা জগৎ সকলই 
উড়াইর! দিতে হয়, এমন কি জগৎ ও জীবের সহিত ব্রচ্গের 
নিযন্তত্বসন্ব্ধপর্্ন্ত রাখিলে চলে না। অপরোক্ষ ত্র্গজ্ঞানের 
পক্ষাপাতী শ্রীমচ্ছ্কর যাঁদ সকলই উড়াইরা দিয়া! থাকেন, তাহার 
কারণ ইহাই) অন্যথা তিনি পরিষ্কার ধাক্যে জীব ও জগতের 
আনাদিসি্ত্ব, ব্রন্গের গ্তায় তিন কালে জগতের সত্যত্ড কদাপি 
হ্বীকার-করিতেন না। তিন কালে ইহাদের সত্যত্থ তিনি স্বীকার- 
করিলেন বটে, কিন্তু কালের অতীতাবন্থায় তো ইহাদের সত্ত্ব 
মানিলেন না, এ কথ। বলিলেও চলিতেছে না। যৎকালে ব্রঙ্গের 
নহিত জগৎ ও জীব অবিভক্ত ভাবে ছিল কালে বদ্ধ ছিল না, তখ” 
নও ব্রদন্মে অবস্থিত নাম ও বূপকে ইনি বন্ষের জ্ঞেয় বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। জগৎ ও জীবের লয়নাধন করিয়। অপরোক্ষ-বরহ্ধ' 
জ্ঞানলাভের ঘত্র, ইহাকে একেবারে অন্ধ করে নাই) কেনন! 
ইনি পরিষ্কার কথায় বলিয়াছেন, এ লগ়সাধন সাধকের জ্ঞানে 





বিদ্বান "নম আত্মা “মৌহহম্” ইতি মাযাজীবাদিবিবেকেনাক্বতয়া সাক্ষাৎ 
কৃত অবিদ্যাকা মবর্সর্দাধ্ািক্ষয়ে নিখিলছুঃখাদিহৈবোতন্তং বিমুযোতে।-- 
বিজ্ঞানভিক্ষু। 
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গরতিভাত হয়, জগৎ যে প্রকার পূর্বে ছিল, সেই প্রকারিট 
তখনও থাকিয়া যায়। 

"স্থানে স্কানে' তিনি যাঁছ। বলিয়াছেন) তাঁচাতে এই প্রতীতি 
“হয় যে, তিনি বক্ধকে, জগতের কারণ বলেন নাই, ঈশ্বরকে 
জগতের কারণ ধলিয়াছেন। ব্রহ্ম মায়াগন্ধবিরহিত) হার 
অন্ধ যিনি মায়াসন্বন্ধবশতঃ মারী নামে আখাত হইয়াছেন, 
1 তিনি মর্বাতীত ব্রঙ্গ নহেন। এই মারী ঈশ্বয়াখায় আখ্যাত। 
ইনি বখন মায়ার হত সগন্ধপরিছার করেন, তখন বর্গ 
“আর তাহাতে কোন প্রভেদ থাকে না। ব্র্ধ ও ঈশ্বর) এ 
“ছুইয়ের গ্রভেদ-করয়াও তিনি এ প্রভেদ সর্বত্র রক্গ! করিয়া, 
(ছেম। এ কথা বল! ধাইতে পারে না* | দুইয়ের গুভেদ 
করিয়া! গুরভেদরক্ষা! না কর! ইহার কারণ কি, এ জিজ্ঞাসার 
উত্তর অতি সহজ। সর্বাতীত অপরোক্ষ ব্রহ্গ জগদাদির মছিত 
সকলমঘবন্ধবর্জিত হইলেও তাহার ভিতরে জগৎ ও জীব স্থিতি 
/করে, এজন তাহার সহিত বাস আস্তর ও আত্মিক জগতে গ্রকাশ- 
মান নিয়স্তা আত্মার এক “এবা ত্বগ্রত্য়সারম্” এই বাকো 
স্বয়ং. শ্রতিই নির্দেশ-করিয়াছেন। এ নির্দেশে একই শ্রদ্ধা 
'ঈর্বাতীত, সর্বগত ও সব্বান্তর্ভাবক, ইহাহ আসিতেছে। নুৃতরাং 

* .তগ্ত সমন্তজগৎকারণন্ত ব্হ্মণো ব্যাপিত্বং তং নিত স্ব রা 
কৃত মিতোবং জা তীয়কো ধর্ম উ্তএব ভবতি। (বে, নু. ১1২ )। যত অর্ধবজ্তং 
সর্বশক্তি রহ নিহযাবুমু্ম্বতাবং শারীরাদধিকমন্যং তদবযং জগত; অর 
ভ্রমঃ। (বেস, খস২২)। যন্মাদশ্বিন্‌ বদ্ধণি কারণে গরিগৃহমাণে 
প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব কারপধর্মা উপপদাত্ে সর্বব্ঞং সর্বশক্তি মহামী়ঞ 


-ভু্গ ইতি তগ্মাদনতিপসকনীয়মিদমৌপনিষাং দর্নমিতি। 
(বে, নু) ২১৩৭1) 


[৩১] 


সাধনার্থ জীব ও ঞগতেঙ লয় 'করিলে কি হয় তাহা, বলিতে. 
গিরা বর্গের অষ্ত্বাদি আস্বীকৃত, অন্য সময়ে তাহার তানি 
স্বীকৃত হইয়াছে । জীবসন্বন্ধে যে. বিরোধ তাঁছাও আামমাত্রঃ) 
শক্তি বিনা হৃষ্টি হইতে পারে না, এ কথা যেমন তিনি পরিষার 
ভাষায় বলিয়াছেন, তেমনি জীবের প্রথম হইতে অন্তত না 
থাকিলে সৃষ্টি অসম্ভব, ইহ! তিনি বলিতে কুটিত হন নাই. 
জীব ও জগৎ ব্রদ্দের সহিত সম্বন্ধবশতঃ সতা, তাহার এ কথার 
সঙ্গে কাহার বিরোধ আছে 11 যদি জীব, জগৎ ও ব্রক্ধ, এ 
তিনের সত্বস্কব্ষয়ে কোন বিরোধই না থাকিবে, তাহ! হইলে 
পরবর্তী আচার্য/গণ কি বৃথাই শস্তরের মতৎগুনের জন্য বাগৃজাল- 
বিস্তার করিয়াছেন? বিবাদের কারণ এই টৃকু দেখিতে পাওয়া 
যায়”-পঙ্কর আত্যন্তিকলয়ে জগৎ ও ভ্রীবকে মিথ্যাতৃত করিয়া 
দর ব্রহ্মমাত্রারশেষ রাখেন, অন্যান্ত আচার্যগণ সুঙ্সাকারে 
অবিভাগাবস্থায় জীব ও জগতের ব্রন্ষেতে স্থিতি বিশ্বাস-করেন। 
এখানেও আতাতন্তিক লয় ও সাধারণ লয়, এই ছুই লইয়া [বরোধ, 





* উপলত্যতে চ লংসারগ্ানাদিত্বং শ্রতিস্বত্যোঃ। শ্রুতৌ তাবৎ 
“অনেন জীবেনাত্মনা' ইতি স্বগমুথে শারীরমাত্মানং জীবপবেন প্রাণধারণ- 
নিমিত্বোতিলপনননাদিঃ সংসার ইতি দশয়তি । আদিমত্বে তু ততঃ প্রা্নব- 
ধারিতঃ প্রাণ) সকথং প্রাণধারণনিমিত্ডেন জীবশবেন সরগমুখেইভি্প্যেত। 

(বে। সৃঃ ২১1৩৬ )। 

1 নগু বাচারস্ণমাত্রশ্েজ্জীবে। মৃৈব প্রাপ্ত; তখ! পরলোফেহযোকাফি 
চ কথং তণ্ত 1 নৈষ দৌষঃ। সদাত্বন! সত্যত্বাডাপগমাৎ। সর্ব্চ -নাসয়পাদি 
সদাজ্মনৈব সভ্যং বিকারজাতং দ্বতত্বনৃতমেব। “বাচারস্তগং বিকারোনামধে* 
হস্ত ইত্যুকত্বাং।, তথা! জীবো২পীতি যক্ষানুরূপে। হি বলিরিদ্ধি্তায়- 
ম্রসিছিঃ। ছা, ভা।.. 


[ ৩২ ] 
'ফেন না! সাধারণ লয়ে জীব ও জগতের পক্কিরপে স্থিতি 
শ্রীমচ্ছরেরও অভিমত *। ভ্বীব ব্ন্ধেক্প বিকার নয়, ব্রদ্মাই 
কারো গ্রবেশ করাতে জীব হন, শঙ্কর এ কথা বলিয়া জগৎসম্ব্ধে 
তাছার'যে মত, জীবস্থন্ধে সে মতের কিছু যে ঝাতিক্রম করিয়াছেন 
তাহ! নহে, ফেন ন| তিনি কার্যকারধের ভেদ বা আশ্রিত্ত-. 
শ্রয়-সন্বস্ধ স্বীকার করেন না, কারণেরই মংস্থানবিশেষকে হার্য্য 
'বলেন। 1 জীবের জন্ম নাই উপাধিসন্বদ্ধই তাঙার জন্ম, ইছাতো 
"তিনিও অন্বীকার করেন নাই।!? আচাধ্যগণের সঙ্গে তাহার 
বিরোধ অকিঞ্চিংকর, বেন না কারণের কাধ্যোৎপাদনে সামর্থা 
কারণমধ্যে বিদামান থাকে) ইহা! যখন তিনি শ্বীকার.করিয়াছেন, 
তখন মেইটিই ঘদি পরে তাষাত্তয়ে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাঙ 


€* “অনেন জীবেন' ইতি স্ববৃদধিতং পূরবব্্মুভূতং প্রাণধারণমাত্মামমেব 
প্রস্ত্যাহ 'অনেন জীবেনাত্মনা ইতি। ছা, ভা 
প্রলীয়মানমপি চেদং জগং শক্ঞ্যবশেষমেব প্রলীয়তে শভিমূলমেব চ প্রত- 
বতীতরখাহংকম্মিকত্বপরসঙ্গাৎ। (বে, স্থ, ১1৩৩ )। 
উপনিবদে জনের নঙ্গে জজের ন্যায় একীভাব এবং ্রদ্ধেতে অভি্নভাবে 
স্থিতি উভয়ই আছে। এ উভয়ের সামগ্লস্ত সামর্ধ্যাকারে স্থিতিতিন্ন আর কি 
হইতে পাকে ? এ বিষয়ে শঙ্করের বিমত হইবার কোন কথ নাই; কেল না 
তিনি আপনি বলিয়াছেন। "এবময়মপি বুদ্ধিমন্ন্ধঃ শঙ্ত্য]তবন1 বিদ্যমানএব 
ুযুপ্তপ্রলয়য়োঃ পুনঃ প্রবোধপ্রসবয়োরাবি9বতি | এবং হোতদ্যুজ্যতে। ন 
-হ্যাকশ্মিকী কন্তচিুৎপত্তিঃ লগ্তবতি। অতিপ্রসঙ্গাৎ। (বে, হুঃ ২৩৩১ )1 
1 ন হি কার্যযকারণয়োর্ডে আশ্রিতাশ্রয়ভাবো৷ ব! বেদানতবাধিভির- 
টান । কারণন্তৈব সংস্থানমাত্রং কার্ধ্যমিত্যত্যুপগমাৎ। 
র্‌ (বে) হৃঃ২২1১৭)। 
ক হর ঢান্তোৎপত্তিত্তৎপরলক্নে চ প্রলয় ইতি | (বে, নু, ২৩1১৭) 





[৬] 


তইলে বিরোধের ভূমি রহিল কোথায় %? বিধর্তবাদ ও পরিপাক". 
বাদ, এ ছুয়ের পার্থক্যও অতি সামানা। কেন ন! একউভয়ই, 
সির গতীররহস্যোদঘাটনে সমান অসমর্থ। রজ্জুতে সর্গন্াস্তি,, 
শুক্রিতে রজতত্রান্তি এ চু্টান্তে দৃশ্তমান পদার্থের যে সত্ব. 
বিনষ্ট হয় না, শঙ্কর এ কথা আগনি, অস্বীকার করেন নাই 1) 
শঙ্কর জ্ঞানকর্কশ ভক্তির অনুকূল নেন, এ কথাও বলা যাইতে, 
পারে না। ও ও 
মতাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনত্তমূ। 

সামুরোহি তরঙ্গ: কচন সমুতোন ভারঙ্গঃ। 

*তে নাথ, তোমার আমার মধো ভেদ চলিয়া গেলেও আমি 
তোমার তুমি আমার নও, কারণ সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, তরজ 
হইতে কোথাও সমূদ্র উৎপর নয়” ভক্তগণ শঙ্করের এ কণা 
নিরন্তর উধৃত করিয়া থাকেন । এ কথা যে তাহার,ষ্ঠাহার নিজের 
বেদাস্তশৃদ্র ভাষযই ভাঙার প্রমাণ 11 ভক্তিশান্ধে তগবদাস্তা ও 
* ফচ যদাজসনা যত্র ন বর্ততে ন তত তত্র তত উৎপদাতে যথা সিকতা- 
ভ্যান্তিলমূ। (বে, হৃ, ২1১৯৬ )। 

. ২ দধিষটরুচকাদ্যর্িভিঃ গ্রতিনিয়তানি কারণানি ক্মীরমৃত্তিকানুবর্ণ।দী” 
হ্াপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্ঠত্ে। ন হি দধ্যর্ধিতিত্তিকোগাদীয়তে, ন টান 
দার্থিতিঃ জ্দীরমূ। তদসংকার্ধ্যবাদে। নোপদ্যতে। (বে, ৃ'২১1১৮)) . 

একরপে৭ হাবস্থিতে! যোহর্যঃ স পরমার্থঃ। লোকে তথ্িষয়ং জানং 
সম্যক জানমিত্ুচাতে যথাগ্সিরগ্ম ইতি। (বে, হ,২১৯১)) 

ন হি রজতসর্পপুরুষমূগতৃফিকাদিবিকল্পাঃ শুভিকারজ্্থাণ্রাদিব্যতি- 
রেকেণাবস্তা্পদ: শক্যাঃ কল্পছিতুম্‌। (মাতুকাভাধ্য)। 

4 জমুদ্রাহ্দকামনোহনগ্যত্েহপি তথ্ধিকীরাঁণাং ফেবীচী তরজবৃদ্ধদাদীনা- 
ফিতয়েত্বিভাগ ইতরেতরসংক্লেফাদিলক্ষপণ্চ ব্যবহার উপলভাতে | 

(যে ছু, ২১৮৮1) 





[ ৩৪ ] 
ভগব্দুগ্রচ গ্রধান। ভগবদাজ্ঞা বিনা সংসার হয় না, ভগবাহ 
গ্রহ বিনা তত্বজানলাভ হর না, শঙ্কর মুক্তকঠে ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন *।  অনায্মবস্ততে আত্মষট অবিদ্যা, ইহ! কোন 
বাদীই অস্বীকার করেন ন!। অনাত্ৃষ্টিনিবন্ধন উৎপন্ন সংসা- 
বের নিবৃত্তি হয় প্রপঞ্চের নে, এ কথাতেও কাহারও আগাততি 
দেখিতে পাওয়া! যায় না। 
শ্রীক্ঠ। 

আচার্য গ্রীক শঙ্করকে নিরহবয়বাদী আখ্া। দিয়াছেন। 
এই এক আধ্যাতেই তভীহার নিজের মত কি আমরা সহজে 
বুঝিতে পাবি। সমুদয় জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়!, 
শঙ্কর সর্ব তীত ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, সমুদয় জগতের সহিত 
সসবন্ধবিশিষ্ট করিয়া শ্রীকণ সর্বগত সর্বান্তর্ভাবক ব্র্গকে উপান্ত, 
করিয়াছেন । জগৎ ও জীব ভীহার নিকটে ব্রঙ্মশক্তি, বর্ষস্বরূপ, 
বক্ষপ্তণ; ব্রহ্ম কখন এই শ্বরূপ'শক্তি-ও-গুধ-বিরহিত নন। 
ব্রন্মের সহিত সম্বন্ধ বিনা জন্ম-স্থিতি'গ্রবৃত্তি সম্ভবে ন1,. সুতরাং. 
এ জগৎ ব্রক্-্যতিরিক্ত নহে। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত, সর্বরশক্িত্ব, 
সর্বকারণত্ব, সর্ধনিয়স্ূত্ব, সর্কোপাসাত্ব, সর্বানুগ্রাহকত্ব, সর্ব" 
পুরুষার্থপ্রদত্ব গ্রভৃতি গুণ দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্যা চিদাননদময়ী 
স্বাভাবিকী পরমশক্তি বিনা কখনই জন্তবে না। চেতনাচেতন 
সয়গ্র গ্রপঞ্চ এই পরমশক্তির ধ্যা, এবং ইহাই তাহার 

*. অবিদ্যাবন্থায়াং কার্ধযকারণসংঘাতাবিবেকদর্শিনো জীবন্তাবিপ্তা" 
তিষিরান্ধ্ত সতঃ গরপ্মাদা বন: কর্দাধ্যক্ষাৎ সর্ধভূতাধিবাসাত সাক্গিণশ্চেত- 
গনিতুরী্থরাং তদমুজয়। কর্তৃত্বভোভ-ত্বলন্ষণন্ত সংদারত্ত সিদ্ধিঃ, তাদনুগ্হহেতু- 
কেনৈৰ চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ির্ভবিতুমহ্ঘতি। (যে, হু) ২1৩৪১ )। 


[৩৫]. 


ব্বপ। বিশেষণ ও বিশেষের ন্যার প্রপঞ্চবূ্পা শজি এবং 
ঈশ্বর যখন ভিন বস্ত নেন, তখন প্রপঞ্চ ঈশ্বরেরও তীব্ধা ও রূপ । 
প্রপঞ্চ যধন সাহার রূপ হইল, তখন: সাধকের পক্ষে গ্রুপের 
গ্রতি বিদ্বেষ ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ, ততপ্রতি হিংসাতে ঈশ্বরের 
প্রতি ছিংসা হয়। 

শঙ্কর সর্বাতীত পরহ্ধকে গ্রহণ-করিতে গিয়া তাহার শিব বা 
মঙ্গলম্বরূপ গ্রহণ-করেন নাই। শ্ত্রীক্ঠ সেই শিবন্বরূপকে 
“শিবতত্ব'রূপে গ্রহণ-করিয়! তাহাকেই সমুদায় জগভের জন্মাদির 
কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই শিবতত্ব “নিখিল মঙ্গলের 
আধার “সমস্তসংমারকলঙ্বশূন্য।/ স্থতরাং শান্ত ও শিব, এই 
ছুইটি বিশেষণ এক শিবশব্বের মধ্যে অন্তর্ভত করিয়! লওয়া 
হইয়াছে। সংক্ষেপে উভয়ের গ্রভেদ নির্দেশ করিতে গেলে 
বলিতে হয়, . 

অহং ব্রহ্ধান্মি, 
এই শ্রুতি যেমন শধধরের অনলম্বন, 
সর্ববং খ্ধিদং ব্রদ্ধ তজ্জলানিতি, ; 

এই শ্রাতি তেমনই শিবাচার্ধয শ্রীকঠের অধলম্বন। ইনি 
চিদাননময়ী শক্তি কেন গ্রহণ-করিয়াছেন তাহার কারণ আপনি 
প্রদর্শন করিয়াছেন। উপনিষৎ প্রান্জেতে যে সক বিশেষণযোগ 
করিয়াছেন, শক্তি বিনা মে'সকল বান্তবিকই. প্রকাশ পায় না 
সর্বজ,সর্বেঙ্বর, সর্বাস্তর্ধ্যামী,কলের উতৎপততগাদির হেতু, এ দকল 
বিশেষণ শক্তিবাগ্রক তাহাতে আর সংশয় কি? সর্বাতীত দ্ধের 
শিব্বরূপ অবস্ঠ বস্তুর স্বরূপবাঞক।.এই স্থরূপের যে নিমনী 
শক্তি, আছে তাছাতে। শ্রুতি অস্বীকার করেন. নাই। টৈশ্থানর, 


[৩৬] 
তৈঞ্জস ও প্রাজ্ঞ, এ তিন যেমন নিয়ন্তা, চতুর্থ সর্বাতীত ব্রহ্ধ্জ 
তেমনি নিযন্তা আত্ম।। শ্রীকণ্ঠ গ্রভৃতি আচাধ্যগণ শিবন্বর- 
পের নিযন্ততবস্বীকারপূর্ববক সর্বাতীত ব্রদ্গকে সর্বকারণরূপে 
শ্রচ্ণ-করিয়া। যে বলিয়াছেন, বদ্ধ কখন শিহীন হইতে 
পারেন না, এ কথা বলিবার তাহাদের অধিকার আছে। বর্গ 
নিতা-শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব নর্বজ্ঞ সর্বশক্তি এ কথা স্বয়ং 
শর্করও বলিঘাছেন। সেযাহ| হউক, শৈবাচার্ধ্য "সর্দবং খছিদং 
বদ্ধ তজ্জলানিভি" এই শ্রুতি গ্রহণণকরিয়া উহার ঠিক প্রযেগ 
করিয়াছেন, এখন ইচাই বিচার করিয়া দেখা গ্রয়োজন। এ পথে 
সিদ্ধি কি, লক্ষা কিসেইটি নির্বাচন-করিলেই উহার ধথার্থ প্রয়োগ 
আমরা বুঝিতে পারিব। সিদ্ধ ব্ক্কির সম্মুখে প্রপঞ্চ থাকিয়া 
তিনি প্রপঞ্চদর্শন করেন না, এক ব্রহ্ধকেই তিনি দেখেন, এ 
কথার অর্থ এই যে, তিনি প্রপঞ্চকে বিলীন অর্থাৎ শিবতত্বসহ 
অপৃথক্‌ ভাবে গ্রহণ-করিয়৷ কেবল তাহার ক্রিয়া বা লীলা 
নিয়ত প্রতাক্ষ করেন। এরূপ প্রত্তাক্ষ করিয়। তিনি আননো 
মগ্ন হইয়। যান। 
রামানুজ। 

বামানুজ এবং শ্রীকণ্ঠ এ উভয়ের, মতের বিলক্ষণ সাধৃষ্ত 
আছে। ইছাদেক উভয়ের কৃত বেদাস্তকরভাষ্য মূলতঃ এক। 
এ উভকের মধ্যে পার্থক) কি, সেইটি' দেখিলে রামানুজ কোন্‌ 
সোপান খাকিয়। বেদান্তব্যাথা করিয়াছেন; তাহ! আমরা সহ 
'বুঝিত্ত সমর্থ হইব। রক শরঙ্ধকে নিয়ন্তুরূপে গ্রহণ-করেন নাই 
তা নধ্চে, কিন্তু বন্ধের আননে বিলীন হইয়া যাওয়াই তাহার 
উদ্দেন্ত।' রামাহূজ সর্বত্র নিযজুদ্েরই প্াধানান্বীকার করিনা. 
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ছেন। শ্রী? ব্্ধবক্িকে চিনাননাবয়ী বণির। গ্রহণ করিয়াছেন, 
রামানুজ বন্ধের নিক্মণী শক্তিকেই প্রাধানা দিয়াছেম। ইহার 
মতে শক্তি, অংশ, বিভূতি, রূপ, শরীর, তন্থ ইত্যাদি ভগবানের 
নিয়মন ঝাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুক্তিবিষর়ে এ দুই আচাঁ- 
ধের যে মতপার্থক্য আছে, তাহাতেই ইহাদের প্রতেদ সুস্পষ্ট 
হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রীক্ ব্রহ্মণাম্যকে, রামানুঙগ ব্র্মসাধর্শ্যকে মুক্তি 
বলেন। কেবশ স্বরপের একতা নহে আনন মগ্র হইয়া অভিন্ন 
ভাবে স্থিতি ব্রহ্মসাম্য | ব্রদ্মের সমানধর্মী হইয়! নিয্নত তাঁহার 
গুণাগ্ুভব সাধন্্া। এই গুণান্ুভব চিন্তনমননপাধ্য, সুতরাং 


অয়মা তা বর্ম সর্ধানুভূঃঃ 

এই শ্রুতির এখানে প্রাধাগ্ত। লকপটশৃগবর্ধানুতব, অন্ত 
কথায় বর্ষের অনুভৰ পিজের অনুভব হওয়াই মুক্তের মুক্কা- 
বস্থা। ব্রন্ষপুণাগ্ুভব বর্ষের কল্যাণগ্তণান্ুভন ভিন্ন আর 
ক্ছিই নহে। সুতরাং আরকি যেমন আনন্দে মগ্রভাবজ্সাপক 
তৃতীয় সোপানস্থ, রামানুঙ্গ তেমন গরণানুভপজ্ঞাপক দ্বিতীয় 
সোপানস্থ। রামান্থুগোক্ একতাও আনন্দমগ্ন তাজ নয় নিয়াম্য' 
নিয়ামকের একতাঘটিত। রন্ধ প্রকারী জাব তাহার প্রকার, 
মুক্তাবন্থাতেও এ গ্রকার'ও-গ্রাকারত্ব-ধোধ থাকে । 


মধ্র | 


বআচাধ্য মধ্বের প্রধান পার্থকা এই যে, তিনি দশোপনিষদের . 
উপরে একান্ত নির্ভর না করিয়া! ভাল্লবের গ্রভৃতি কতকগুলি 
অপ্রসিদ্ধ শ্রুতি-মবগম্বনে নেদান্তস্ত্রের ব্যাখা! করিয়াছেন। 


শিবনারায়ণ-প্রভৃতি শব বেদান্তহ্ত্রে নাই, অথচ শ্রীক্ঠাছি 
৪ 


[৩] 
আচার্ধাগণ দেই সকল ভিন্ন প্রস্থানোন্ত * বচন স্থানে স্থানে 
তু'লয়াছেন, মধব কিন্ত দশেপনিষদের বচনই স্থানে স্থানে 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভীগ, জগত ও ঈশ্বর, এ তিনই মধ্বমতে সভা, 
“তবে জীব ও জগৎ ঈদ্বরাধীন, ঈশ্বরাদীন না হইয়া শ্বতনভাবে 
উহাদের কার্যাকরিবার সামর্থ নাই। ঈশ্বর জীবাদিনিরপেক্ষ 
হইয়া আপনার স্বরূপশক্তিতে সষ্্যা'দ করিয়া থাকেন। গ্রক্কৃতির 
সাদি সকলই ঈশ্বর হইতে, সুতরাং গ্রকৃতি সর্বথা অস্বতন্ত্। 
যাহা কিছু নানা ভাগে বিভক্ত, তাঠাঃ বিকাদী। গরকতি, পুরুষ 
ও কাল নান! ভাগে বিভক্ত, সুতরাং উহার বিকাধের অধীন । 
জীব নিতা, ঈশ্বর হতে তাগার উৎপত্তি উপাধিযোগে হইয়া 
থাকে। জীব বন্ধ হইতে ভিন্ন হইলেও উহার জ্ঞানানন্দাদি 
সকল গুণই ব্রহ্ষগুণ, সুতরাং গুণের একতাবশতঃ উহাকে 
বরদ্ধের সহিত অভিন্ন বলিগা গ্রহণকরা হয়। জীব অরশি ও 
অন্নঙ্ঞ, সুতরাং উঠার নকল বিষয় জানিবার বা করিবার সামর্থ্য 
নাই। জীবের কর্তৃত্ব আছে বটে, কিন্তু মে কর্তৃত্ব তগবান্ই 
তাহাকে দির থাকেন। ঈশ্বরের আজ্ততেইঈ হাহার প্রবৃত্তি 
উপস্থিত হয়, তার অনুগ্রহেই তাহার ধন্ধননিবৃত্তি হয়। শ্রীব 
মুক্ত হইলে য্দও ইশ্বরের সঠিত তাহার অভিন্নতা উপস্থিত 
হয়, তথাগি আন্তরিক ছেদ অপগত হয় না) কেন না জলের 
সঠিত জল মিশাইলে এক হয়া যায় বটে, কিন্তু পরিমাণাদিতে 
তখনও আন্তরিক ভেদ থাকে। মুক্তাবস্থাতে জীব এক ঈপ্বর' 





* নচ.....পৃথকপ্রতীকগ্রহণীতাঁবেহপি ন দোষ ইতি বাঁচাম্‌|: মহা- 
নারায়ণন্ত ভিন্ন প্রশ্ানত্বেন বিনা প্রতীকগ্রনিমানি হুত্র/ণ্যে তছুপনিষৎ" 
পরাণীতি নির্ঘাযোগাৎ|_সিতাক্ষর। উন্ষস্থ বিবৃতি 
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ভিন্ন আর কাহারও অধীন থাকে না। রামাগজ মুক্তা বস্থায় 
ঈশ্বরাধীনতার কথার উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, 
নিয়ন্তার সহিত নিযম্য মুক্ত পুরুষের এমনই একত| হয় যে, তখন 
আর বিপি'নিষেধের কোন প্রয়োজন থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে পরমাত্ম। আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন) কিন্তু স্থানের 
ভিন্নভাবশতঃ তাহার রূপের কোন ভিন্নত! হয় না। তিনি 
যখন প্রকৃতি-আদির প্রবর্তক, তখন তাহাদিগের হ্যায় তাহার 
রূপ হইবে কি প্রকারে? তিনি বিজ্ঞানানন্দরূপ, সুতরাং 
ইহাতেই অন্যান্য রূপ হইতে তাহার রূপের নৈলক্ষণ্য। এগ্ুলে। 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। 
এ শ্রুতির আমরা নিষোগ দেখিতেছি। 
বল্লত। 

বল্লত বিজুম্থামীর স্থলাভিষিক্ত। ইহার মত শুদ্ধা্বৈতবন 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমণী ইগাকে বিষুম্বামীর 
নামেই পরিচিত করিব। পরব্রক্ম সচ্চিদানন। সৃষ্টির আদিতে 
সদংশে জড়, এবং চিদংশে জীব অগ্মর ম্,লিঙ্গের স্তায় তাঁহার 
ইচ্ছাতে তাহা হতে নিঃশ্ত হয়। ব্রহ্গের আনন্দা'শ অন্তর্যামী। 
আনন্দাংশ অন্তহিত হওয়াতেই জীবের ভীবত্ব, সেই আননোর 
আবির্ভাবেই উহার বঙ্গত্ব ঝা সাযুজালাত হইয়া থাকে । আন 
নের আবির্ভ।বে জড় ব্রহ্ষমন্তাপূর্ণ হয়। প্রপঞ্চ প্রক্কৃতি'বা* 
পরমাণুসমুৎপন্প নয়, কারণরূপী ভগব!নের কার্ধা) কার্ধা হইয়াও 
উহ] তাহার রূপ। যদি তাহার রূপ ন1 হর, তাহ! হইলে 
উহার অসত্বা উপস্থিত হয়। প্রপঞ্চ অজ্ঞান বা ভ্রম নয়ঃ 
উচ্নার বিনাশ নাই, আঁবির্ভাব'ও-তিরোভাবমাত্র আছে। আমি 
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কর্তা, আমি সমুদয় করি ইত্যাদি অহঙ্কার অবিদা। এই 
অবিদা|। হইতে যে সংসার হয়, সে সংসারের বিনাশ আছে। 
মুক্তিতে এই সংসারেরই বিনাশ হয়, প্রাপঞ্চের বিনাশ তয় না। 
ঈশ্বর যখন আপনাতে আগাঁন বিরাজ করিতে অভিলাষ করেন, 
তখন গ্রগঞ্জের লয় হয় বটে, কিন্তু দিনের অপগমে রাত্রির 
আগমন হইলে ষে গ্রকার উহা সুখাবহ হয়) তেমনি লয়ও দীবের 
সখের কারণ হয়। ঈশ্বর যখন আপনাতে আপনি বিরাজমান ন1 
থাকিয়া স্বেচ্ছান্থরূপ লীলায় প্রবৃত্ত থাকেন, শুখন মুক্ত জীব 
আনন্দে মগ্ন থাকিয়া সর্ধাত্মা পরব্রহ্গকে সাক্ষাৎ সঙ্থঞ্ধে দর্শন- 
করেন। বল্লভ স্বয়ং ত্রিশ বৎসর পর্যান্ত পরিব্রাজক থাকিয়া 
পরিশেষে তগবদাজ্ঞায় গাহগ্াশ্রয় করেন। উহার মতে গাতহ্ 
শ্রেষ্ঠ, কেন না উহাতে ব্গভাবাপন্ হইয়া সর্বেনডরিয় ও সর্ব স্থঃ- 
করণে ভগবন্তুজনজনিত আনন্দলাত হয়। সন্ন্যাপধর্মুকে ইনি পাষওড 
ধর্মী বলেন, এ জন্ত শঙ্করকে পাষগুধর্ের গ্রবর্য়িতা বলিতে 
ইনি কুন্িত হন নাই। বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় 
যঃ স্বকর্ধপরি ত্যাগী পাযণীত্যু্যতে বুধৈঃ। 
১৪ অ, ১৩৩শ্লো। 
সুতরাং এরূপ নি্গাবাদ তিনি আপনিন করিয়াছেন তাহ নছে। 
নিশ্বার্ক। 

ভিন্ন, অভিন্ন, ভিন্নাভিন্ন, এরূপ স্পষ্ট ভাষায় উপনিষৎ কিছুই 
বলেন নাই, অথচ জগৎ, জীব ও ঈশ্বরের স্বাতাবিক-সমবন্ধনিব্বাচন 
করিতে গির। কোথাও ভিন্নরূপে, কোথাও অভিন্রপে, কোথাও 
ভিরাভিন্ন উভররূপে পদার্থপ্যয়ের সম্বন্ধ গ্রদর্শন-করিয়াছেন। 
আচার্ধাগণ এই সম্বন্ধ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন কেছ ভেদ, 
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ফেছ অভেদ, কেহ ভেদাভেদ পক্ষ উত্বাপন করিয়! শ্ব-ম্ব-ভাষ্য- 
রচনা করিয়াছেন । মধ্ব ভেরপক্ষাবলম্বনপুর্বক জীব ও জগতের 
অশ্প্ুতা, এবং ঈশবয়া ধীনতা শ্বীকার.করিয়া অভিন্নতার সঙ্গে ভেদ- 
শ্রুতি সকলের সামগ্রস্য রক্ষা করিয়াছেন। শঙ্কর, শ্রীক$, রামানুজ, 
ও বিছুম্বামী অভেদপক্ষাশপূ্বক বরহ্ধভি্ন অগ্ বর তাত্বিক" 
সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন । ব্রদ্ধ ভিন্ন যদি অন্তবস্তর তাত্বিক 
সত্তা না থাকে, তবে জগৎ ও জীব কোথা হইতে আদিল, ইহ] 
মীমাংদাকরিবার জন্য শঙ্কর অজ্ঞান বা মায়! বলিয়া “আছে 
অথচ নাই” * এরূপ এক অনির্বচনীর পদার্থ শ্বীকার-করিয়াছেন। 

অন্তান অবস্ত হইলেও ব্রক্মকে তাহার আশ্রয় ন৷ করিলে চলে 
না, করিলেও তাহার শুদ্ধ জ্ঞানম্বরূপে অজ্ঞানসংস্পর্শের দোষ 
গড়ে, ইহা দেখিয়া শ্রীক ও রামানুজ শঙ্করের পথ পরিহারপূর্বক 
বরদ্মের সহিত অভিন্ন চিৎ ও অচিৎ পদার্থ স্বীকার-করিয়া লইলেন। 

চিৎ ও অচিৎ বিশেষণস্থানীয় এবং ব্রহ্ম বিশেষ্যস্থানীয়। বিশেষা 
ছাড়া ধিশেষণের শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সুতরাং বিশেষণ স্থানীয় 
চিৎ ও অচিৎ ব্রন্মের একত্ব ও অথগুত্থের ব্যাঘাতক নয়। বিষুস্বামী 

এক অধণ্ড বরহ্ষবস্ত স্বীকার করিয়। এই মত স্থাপন-করিলেন যে, 
সচ্চিদানন্দ বরঙ্গই ইচ্ছাবশতঃ চিৎ ও আনন্দের তিরোধান করিয়। 

জড়, এবং একমাব্র আননের তিরোধান করিয়! জীব উৎপন্ন করি- 


্গ 'আছে অথচ নাই' এ কথা শুনিতে নিতান্ত অমন্ঘধ/কিন্ত দ্ধের সহিত 
সম্বন্ধে বাহার সত, সন্বন্ধবিরহিত হইলে যাহার অসত্ত! উপস্থিত হয়, তাহা 
আছে ও নাই উভয়ই । এ দিক্‌ দিয় দেখিলে আর "আছে অথচ নাই/এ কথার 
অসম্বদ্ধ ভাব থাকে ন|1 জ্ঞানে এইটি প্রতিভাত হয় বলিয়া বন্ত£ লয় ন! 
হইলেও জ্ঞানে জগতের লয়সাধন যোগিগণের সাধনের পন্থা । 
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পরেন, সুতরাং এই ভিরোধান অন্তরিত করিলেই ব্রন্ধ ঘেক্সঘণ্ড 
ৰন্ত দেই অখও ৰস্ত রহিলেন। নিষ্ধার্ক ইহাদের কোন কথাই 
গ্নবান্থন করিলেন না। তিনি দেখিলেন, মায় ব1 অজ্ঞান শ্বীফান্- 
করিলে ব্রদ্দই মারতে বন্ধ, ব্রদ্ধই মায়! হইতে মুক্ধ হন, এই 
ক্মমন্বদ্ধ কথ! মানিতে হয় ) বিশেষণ ও বিশেষোর সম্বন্ধ নির্দোষ 
নছে, কেন না বিশেষগরূগী জড় ও জীব দোষসংশিষ্ট  ব্মের 
সহিত উতাদের একত্ব মানিলে বিশেষণগণ্ত দোষে যেন্গন বিশেষ্য 
দুযিত হয়। তেমনি উহাদের দোষে ব্রন্ম দোষলংস্ৃষ্ট হল। 
শকরের মার! পদার্থ (মথ্যাভৃত, স্থৃতরাং তদবটিত দোষও (মথ্যা 
বলিয়৷ উড়াইয়! দেওয়ার উপায় আছে, কিন্তু শ্রকঠ ও রামানুজের 
বিশেষণন্থৃত চিৎ ও অচিৎ দেন্ধপ মিথ্যা নহে, সুতরাং তদবটিত 
দোয়ের আর অপনয়নহইবার সম্ভাবনা নাই। [নম্বার্ক এ জগ্কই 
মায়াবাদ হইতে হিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে অধঃকরণ কারা স্বরং শ্বাভা- 
বিক ভিন্নাভন্নবাদ * আশ্রয়'করযাছেন। [ভগ্না।তন্ন হইলেও 
শ্রকের দোষ অপরেতে সংস্থষ্ঠ হয়, এ দোষ |তনি এই ঝলিয়। 
জপনয়ন করিয়াছেন যে, ভগৎ, জাব ও ঈত্বরে স্বরূপগত তিশ্নত। 
আছে। এ শ্বরূধগত ভিন্নতা জড়ের চৈতগ্তবিরাতত্বঃ জীবের 
ছরশক্তিত্ব অন্জ্ঞানত্ব। চিৎ ও অচিৎ উভয়েই ব্রদ্ধশক্কি 
এ অন্ত অভিন্ন, কিন্তু উহাদের আংশিকত। বা অন্পতানবন্ধন 
উহার ভিন্ন। সাধন মনন-বা'চিত্তন প্রধান। নিন্বার্কাটাধ্ের 





* শ্ীচৈতন্তের অনুগীমিগণ মাধনপ্ত্রদায়তুজ, কিন্তু মধ যে প্রকারে 
গরতদ্রতিগুলিকে তেদবাদের সহিত সমগ্রস করিয়াছেন মনে হয় তাহাতে 
ছায়া! লট ন1 হই! আপনাদের বৈদাত্তিক মততকে “অচিন্যাভেদা ভেদবাদ* 
নামে অভিহিত করিয়াছেদ। 
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মুক্তিসন্বন্ধে সত এই )--এই বিশ্ব ঈশ্বরের পরাশক্তি 
অপরাশক্তিসভূত। ছুতরাং উদ! সর্ধদা ব্রদ্মেতেই স্কিদ্ধি 
করে। এরূপ স্থলে মোক্ষাবন্থায় জীবের বিশ্বন্নপা ভগবানে 
প্রবিষ্ট হইয়া! স্থিতি, কিছু বিবাদেন্ন বিষয় নছে। জীবের আনব 
গ্দ্ধগের বিলোপ হয় না) মুক্ত ব্যক্তি নিতা ভগবানের গহবাস 
ক্মহুভব করিয়া থাকেন। এই নিত্য সহবাসান্ুভবই ভগবস্তাবাপন্তি, 
দ্ূগ মোক্ষ। [ও 

নিম্বার্ক ভগবাদগীতার মতীনুর্ঘনে ভাষারচন। ফরিয়াছেন মতা, 
কিন্তু গীতার যেমন সাংখ্য ও পাতঞল সহ বৈদাস্তিকমতের সম্মিলন 
দাধিত হইয়াছে, ইনি সেরূপ সম্মিলনসাধন করিতে ঘত্র করেন 
নাই। এ বিষয়ে বলিতে হুইবে ধিজ্ঞানভিন্কুই আদরণীয়। তাহার 
আর এক প্রশংসনীয় গুণ এই যে, বেদান্তে যে সকল' সংজম নাই 
সে সকল সং্ঞা উদ্ভাবন-করিয়! নিজ-মত-স্থাপনে তিনি ব্গ্র 
ছিলেন না। ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ এ সকল সংজ্ঞার গ্রতি 
উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্বাক তিনি অবিভাগবাদগ্থাপন করিয়াছেন। 
ভিন্ন ও অতিষ্প শব্ধ বেদাস্তে নাই বটে, কিন্তু বিভক্ত ও আবিভক্ত 
শব জীব, জগৎ ও পরমাত্মার সন্বন্বস্থলে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে *। 
ঈশ্বর জগৎ ও জীবের সহিত অবিভক্ত ভাবে সর্বদা স্থিত কার- 
তেছেন, এ কথা৷ বলিলে অন্বৈতবাদের দোষ স্পর্শে না, অথচ 
অদ্বৈতবাদ যে ঘিষ্ঠযোগস্থাপনে সাহাষ্য করেন, তাহা অতি 
সুন্দরর্ূপে সাধিত হয়। বাহিয়ে যাহা বিভক্ত বলিয়া গ্রতীত 
ইয়, ভিতরে গ্রবেশ করিলে দেখিতে গাওয়! যায় তাহ! অবিভত্ত 
ভাবে অবস্থিত। এপ দৃষ্টিতে তৃতার্থবাদে দৈতাহ্বৈতধাদের 





* বৃহ) ৬৩২৩-৩১। 
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দোষ অন্তর্হিত হই! যায়। এ সকল কথ! এখন যাউক, ডিন ভিন 
আচাধ্যগণের মতসামঞজস্তে বেদাস্তের ধর্ম কি গ্রকার পরিফার 
প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই আমাদের ভাল করিয়া বুঝির দেখা 
উচিত। মাওুক্োপনিষদধলঘনে আমর! বেদান্তের ধর্ম দেখা, 
ইতে যত করিয়াছি। মাওুক্য বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, অধ্যাত্বজগৎ 
এবং এ সকলের অতীত ভূমিতে ব্রন্মদর্শনের প্রণালী নিবন্ধ করিয়া' 
ছেন। বহির্জগৎ প্রথম, অন্তজগৎ দ্বিতীয়, অধ্যাত্মজগৎ তৃতীর ও 
অতীততৃমি চতুর্থ। আমর! দেখিয়াছি, মধব প্রথম, রামানুজ 
দ্বিতীয়, গ্রীক তৃতীর, শঙ্কর চতুর্থ ভূমির সাধক। মোটামুটি ভাবে 
ধরিলে বিষুন্বামীতে তৃতীয় ও চতুর্থের এবং নিশ্বার্কে প্রথম ও 
দ্বিতীয়ের সংমিশ্রণ । এই সকল আচার্ধ্য যে বেদাস্তের ধর্মের এক 
এক দিক্‌ দেখাইয়াছেন, চারি ভূমিতে চারিটি বৈদাস্তিক মূলততের 
গ্রয়োগ দ্বার আমরা তাহা দেখাইয়াছি। এই চারটি মূলতত্বের 
একত্র লিবেশে বেদান্তের ধর্মের পূর্ণতা হয়। কি হয় আমর! 
তাহা দেখাইতে যত্র করিব। চারিটির একতা দ্বার! বেদাস্ত ধর্থের 
পুর্ণতাসাধন করিতে হইলে নিম্ন ভূমিতে উহ্থার পূর্ণতা হয় না, 
উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলে তবে উহা পূর্ণতালাভ করে। 
গীতার ধর্মের আলোচন! করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি, কর্ম, 
ভান ও ভক্তি তত দিন শ্বতন্ত্র থাকে, যত দিন না অপরোক্ষ ব্রহ্ম 
বর্শন ঘটে। বেদান্তধর্মসন্বদ্ধেও তাহাই । বেদাস্তধর্শোর পূর্ববাপরের 
একতা অপরোক্ষত্রক্ধদর্শন হুইলে তবে সম্ভবপর ছয়। কিরূপে 
হয়, দিদ্যাত্রনিদর্শনে তাহা দেখাইতে যত কাঁরব। 

মচ্ছ্ব্, নিবৃতিপথাবলম্বী। নিবৃত্তিপথে লিদ্ধ না হইলে 
জপরোক্গ-র্নর্শনে ককতার্থহইবার কোন. সম্ভাবনা নাই। ভোগ" 
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্রবৃত্ি ব্গদর্শনে অস্তরায়। ভোগের প্রতি লালসা ব্ধবস্ত 
£ইতে আমাদিগকে দুরে লইয়া যায়, ভোগের প্রতি বিতৃষ্কা 
আমাদিগকে দূর হইতে নিকটে আনে। নিষয়বিরাগতি্র 
তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইবে কি-.গ্রকারে? সাংসারিক 
বিষয়সমূহের অনিতা, পারণামবিরগন্ ইত্যাদি চিন্তন ও অঙুধ্যান . 
দ্বা তংগ্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদন-করিয়! ব্রঙ্ষসত্তায় চিত্তের 
অভিনিবেশ নিবুত্তিপথের সধন। এই সাধনে মন শ্রান্ত হইলে 
*অহং ব্রদ্ধান্মি এই বাণী সাধক শুনিতে, ,পান। এখানেই 
যদি সাধক স্থগিতগতি হন, তাহা হইলে অপুর তিন তৃমির 
সাক্ষাৎকারের বিষয় আর তাহার সাক্ষাৎ অনুণবের বিষয় হয় 
না। চতুর্থ ভূমিতে শিবস্বরূপের সাহত সাক্ষাৎকারহইবার 
কথা। উহ! যদ না হয়, তাহ! হইলে অনা তিন ভূমির সত 
যোগ কাটিয়া গেল। অপরোক্ষত্রঙ্ষদর্শনে বাহাঁবরণ উন্মোচিত 
হইলে শিবন্বরূপ গ্রত্ক্ষ হয়৷ শিবস্বরূপের সংস্গশে ধখন সাধবে 
আনন্দের উচ্ছাস উপস্থিত হয়, তখন সেই আননে আত্মা, 
মন এবং বহিজ গণ প্রান্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপে তিন ভূমি 
আননে পূর্ণ হইলে [যান 'অহং বরন্ষান্মঃ বলিয়া তাত্মপরিচয় 
দিয়াছিলেন, তিনি সকল ভূমিতে আপনার মঙলমুর্তি প্রকাশিত 
করেন, এবং গ্রাতোক প্রশ্নের উত্তরে 'আমি আমি, বলিয়া উত্তর 
দিয় সাধককে কৃতক্ৃত্য করেন। এসকে পৃর্ধে অনেক কথ! 
বলা হইয়াছে, তাহাতেই তিন ভূমির বিশেষ বশেষ বিজ্ঞান 
হৃদয়ঙম হইবে। 

প্রথম ভূমিতে জগতে জগতের নিয়ন্তাকে, দ্বিতীয় ভূমিতে 
অন্তর্জগতে কল্যাপবিধাতাকে, তৃতীয় ভূমিতে আত্মাতে আনন. 
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ফর্মনকে বুদ্ধিগেচর করিলেও অপরোঁক্ষ জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, এ 
কথা পূর্বে বলিয়াছি। চতুর্থ ভূমতে ব্রচ্মপরিচয়লাভ করিলে 
তৎপরে এই সকল ভূমির সহিত সঙন্ধ পরিবর্তিত হইয়া যায় 
কেন, তাঁহার কারণনির্দেশকরা প্রয়োজন। নিবৃত্তি 'বিল! 
চতুর্থ ভূমিতে আরোহণ সিদ্ধ হয় না। নিবুত্তিতে দিদ্ধ বাক্কির 
লক্ষণ কি তাহা না জানলে এ ভূমির মহ আমরা কিছুতেই 
জদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। উপনিষদে সমুদায় গ্রাণিগণের 
সহিত যোগে একাত্মতা উল্লিখিত হইয়াছে, এব" এই একাত্মহাতে 
ভূতগণের প্রতি ,বিদ্বেষ কেবল তিরোহিত তয় তাহা নহে, শোক" 
মোঙাদিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঠিত হয়। বালকের নায় 
সব্বদা গব্ধবিরছিত না ৪ই'ল ঈদৃশ ভাবের উদয় তয় না, এজন্য 
মাঁধক সর্ধদ| বালভাবে ঝাম করতে অভিলাষ করিবেন, উপনিষৎ 
এই উপদেশ দি়াছেন। শমদমাদি যে কোন উপায়ে এই 
ভাবপ্রাপ্তি হয়, উপনিষদের মতে তাহাই অনুসরণীয়। অনস্ত ভূম! 
মহান্‌ মঙ্গলময় পুরুষের সাক্ষাৎকারে এই বাঁলভাব নির্তিশয় 
দৃঢ় হয়। এ অবস্থায় সাধকের আর আপনার ইচ্ছা থাকে নাঃ 
ভগবাদিচ্ছাই তাহার নিয়ামক হয়। চতুর্থ ভূমিতে যে আত্ম: 
পারচয় লাভ হইয়াছে, এখন সেই আত্মপরিচয় তিন ভূমিতেই 
সাধক প্রাঞ্চ হন। এ পরিচয় মঙ্গলের সহিত পরিচয়। মঙ্গপময়ের 
মঙ্গলক্রিয়াদর্শনে যখনই তাহাকে তৎসন্বন্ধে সাধক গ্রশ্ন করেন, 
তখনই তিনি “আমি' বলিয়। উত্তর দেন, সুতরাং মঙ্গলক্রিয়ার 
অবয়োধকয়! সাধকের পক্ষে অসম্ভব হয়। [তিনি সর্বদা মজলেরই 
বশবর্তী হন, হুতরাং তাহার আপনার ইচ্ছা থাকে ন|। এইট সময়ে 
তাহার আচরণ লোকচক্ষে অনেক সময়ে ভাল লাগেনা; কেন 
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না সাধারণ লোকে স্বেচ্ছা ুবর্তী হইয়া কার্য করে বলিয়া তাহার 
কারোর মূল বুঝিতে তাহারা নিতীস্ত অসমর্থ হয়। শুকদেবের জীবন 
উপনিষদ এই ধর্থের দৃষ্টান্ত, সুতরাং তাহার জীবনের বৃত্তান্ত 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বক্তব্য বিষ শেষকরা যাইতেছে । 

শুকদেব বাল্যকাল হইতে মুমুক্ষ। কোন গ্রকার আধ্রমধর্শোর 
গ্রতি তাহার অনুরাগ ছিল না। রাজর্ষি জনক তাহার এই 
ভাবের অনুমোদন করেন, তাহাতে তিনি তীর বেগের সহিত 
সাধনে প্রবৃত্ত হন। এই স্াধ্ুন তিনি সর্বভূতের সহিত একাত্মত।* 
লাভ করেন। পিতা ব্যাস আর তাকে পাইবেন না, এই 
আশঙ্কায় শেকে অভিভূত হন। তিনি সর্ধভূতের লহিত 
একাত্মতাল'ভ করিয়! সেখানেই আপনার গতি স্থগিত কধেন 
নাই। নুতন ভাবে জগৎ ও জীবের সহিত সন্বন্বস্থাপন হইলে 
তিনি পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, প্রত্যাবর্তন করিয়! আত্মতুলা 
যোগনিরতা নারীর পাগিগ্রহ্ণ করেম। ত্তা্গার সংসার যোগীর 
সংসার ছিল) তাহার গাহস্থা ধর্ম ভগবদনুরাগমূলক ছিল, সুতরাং 
তাহার তনয়গণ গ্রতোকেই যোগ/চণাপদবী লাভ.করিলেন। 
ঈশ্বয়ের সঠিত নিত্য যোগে যুক্ত হইয়া, ঈশ্বরানুরাগে উদ্দীপ্র- 
হৃদয় হইয়া তাহার সংসারধর্মুপালন এবং নেই ধর্থে স্থিতি করিয়া 
মুক্ষিলাভ দেথাইয়া দে, উপনিষদের সমগ্রধর্ম তাহার জীবনে 
প্রতিফলিত হইয়াছিল। জগতে, জীবে, সমুদায় বাবহারে বদ্ষের 
মছিত অবিচ্ছেদযোগবশতঃ যোগের যে পূর্ণতা উপস্থিত হর) * 





* কাত্রম্যং গৃহসন্ত চতু্ীং শ্রুতিদর্শনাৎ। 
তক্মাদগাহ্ামেবৈক: বিজ্ঞেযং বর্দসাধনমূ 
বুর্দপুরাধ ২, | 
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শৃঁ€'ভিন্ন অন্তত্র মে পূর্ণভাঁগাভের সম্ভাবনা নাই,  এগ্নাই, 
উপনিবৎ গাহ্থোই ওপনিষদ ধর্টের পর্যবসান করিয়াছেন। 
বাল্যকাল হইতে মোক্ষনিরত ব্যাদতনয় শুক আত্মজীবনে 
ওপনিষদ ধর্শের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আগাদের 
পক্ষে সে ধর্ম বুবিবার অল্প সাহায্য হয় নাই। 





এক গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া চাি আশ্রমের ধর্ম প্রতিপালিত হইতে পারে 
এন্্ঠ গৃহ্থাশ্রম সর্ধপ্রকার ধর্মপাধনের উপযোগী | গৃহস্াশ্রমে যে সকল 
বিশেষ কর্তব্য প্রতিপালিত হয়, তাহার সঙ্গে কষেগণ ব্রদ্মযোগ এমনই ঘশ্ষি 
ভাবে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, উপনিষৎ গাঠে আবাক্‌ হইতে হয়। এমন 
সকল ব্যাপারের সঙ্গে ঈনৃশ উচ্চঘোগের নন্বন্ধ ধধিগণ কি প্রকারে সংঘটিত 
করিয়াছেন। আহারপানাদি এমন কোন কাধা নাই। উপনিষদের প্রণালী 
অবলম্বন করিলে যাহা যোগচ্ছেদের কার হইতে গারে|  প্রণালীর কঠিন 
আবরণ উন্মোচন করিলে তন্মধ্যে এমন সংসবর্দ-লাত হয় যে, উপনিষদই 
পরবতী প্রেমের ধর্মের মূল তৎসন্ধে আর কোন সন্দেহ ধাকে না! বিজ্ঞান- 
ভিন্কু তালই বলিয়াছেন /-এধন্সিন্‌ হি পক্ষে গাহ্্যাদৌ বিক্ষেপপ্রাবঙ্যেন 
-্রদ্দৈকাগ্রযং ন সন্তবতি, তন্মিন্‌ পক্ষে ব্যানঙ্গনিবৃত্তিদ্বারোপকারিনী প্রব্জ্য। 
জানাঙ্গতয বিধীয়তে ন নিয়মেনেতার্ঘঃ। নিয়মে সতি বক্ষামাণন্ত গৃহন্থে 
নোগসংহারস্তানুপপত্তেঃ...তনবক্জালন মুগান্তে ত্র তঙকাশ্রমে রতাঁ?! ইত্যাদি 
স্বতিবিরোধাচ্চ।” এই অগ্তই হযং ব্যাস স্বতনয় গুককে বলিযাছিলেন 
“একোবাপ্যাশ্রমানেতান্‌ যোহম্থৃতিছ্দেযধাবিধি | অকামন্বেষসংঘূক্ধং ন পত্র 
বিধীয়তে ( শান্তিপর্ব ২৪১অ, ১৪র। 


কেকা আ্তসািকার 


“হে গরম পিতা, ছে আমাদের আচার্য খর উপদেষ্টা, ূ 
আমাদের একটি মত আছে যে আমর! তোমার মতে চলি। 
এ মত মুখের মত হ'তে পারে আবার কাজের মত হ'তে পানে 
তুমি একমাত্র আমাদের সগুরু। আমরা কি খাব, কি গন 
লোকের কাছে কি রকম ব্যবহার করিব, কি গড়ি, কি. গুড়ি 
না, পরের উপকার কি রকম করিয়া করিষ, কিরে বাধ 
পা করিব, হরিনাম সাধন কির্ধপে করিব, কি করে হৃদ পর 
করিব-এ সকল কথা, গুরু) তুমি ঠিক করে দেবে। আহগা 
চাই যে তোমার মতে চলিগ। একটি করে দেবে, আর আমরা 
তোমার মতে চলিব। একটি দল কলিকাতা প্রস্তুত হচ্চে যারা! 
কাঁচারও মতে চলে না কিন্তু ঈশ্বরের মত ঢলে? মরা! পৃথিবীর 
কাছে এটা সিদ্ধান্ত করে দিতে চাই। কিন্তু তোমার মতে চিড়ে, 
সাধন কর! অতি কঠিন। তোমার মত কি করিয়া জানিব। 
পরার্থনাতে, বিধেকের মধো, যে সকল লোক তুমি এনে দিবে 

তাদের ভিতর, আর যে সকল পুস্তক তুষি দিবে তার ভিতর 
গুরু হয়ে তিন, জাগায় তুমি ্রকাশিত। পিতা, গু, গবিজাবা 
তিন, কিন্ত এক| গুরুর মত তিন কারে তিন রানী 
আসিতেছে। ইহারা ঈশ্বর তন, ইণণের ভিতর দিয় যা সা 
তা তোমার কথা । চন, তা, গিরি নঙ্গব, লা গাড়, 




















* সপ্তবটিতদ জনবোংসযোগণক্ছে উপাধ্যায়প্রদত্ত বকা! 
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ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা । আর আমার অস্তরে 
পৰিত্রাত্মার ভিতরে: বিবেককর্ণে ষ! শুনি, তাহা ব্রদ্ধবাণী। তিন 
দিক্‌ য়ে শুনি, অথচ গুরু এক। পিতা বো, পুত বে, 
পবিভ্রাত্! বেদ, জ্িবেদ | পিতা! পুরাণ, সন্তান পুরাণ, পবিভ্াতব! 
পুরাণ । তিন দিকে কাণ খাড়া করে রাখিতে হবে । তারে কি 
খবর এলো! বিবেকের ভিতর দির! শুনিতে হইবে। তিন মত 
অথচ এক 'মত। তিন গুরু, অথচ এক গুরু । মামুষ গুরু, 
পিতা গুরু, জয় গুরুজীর জর়। আমার গুরু চনত কুর্যা পবন, 
মাহ ধার্শিক, অধাশ্িক ) আমার গুরু বিড়াল, কাক, গাছ, লতা, 
পু, আমার গুরুতক্তি, শক্তিগ্রেম। ছিলেন এক, হইলেন 
অনেক গুরু, তার নাম ব্রহ্গ। দয়ানিত, মিনতি করি সকল 
গুরুর সামপ্রম্য করে দাও! তোমার মতে কেবল চলিব মানু" 
যের কথ! এখানে চলিবে না। যাঁ তুমি করে দেবে তাই হবে। 
গুরু, কথা কও, যার ভিতর দিয়া কথা বলিতে চাও বল যার 
ভিতর দিপা বলিবে আমি তার পাদপন্সে প্রণাম করিব। স্বর্গ 
রাগের কথা বার ভিতর দিয়! গ্রের কর আমর! নমস্কার করিয়! 
গ্রহ্থ করিব। হে দয়াময়, কত ঘটনার কত মন্দ কে বলিতে 
পারে? তোষার কথ! শুনিয়া চলিণে মব একমত হবে, বিবাদ 
থাকিবে ন1। সব কাজ ভাল করে চলবে, নিখুত হইবে। দয়াময়, 
যখন পবিত্রতা দ্বারা গ্রতাদি্ট হই, তখন মাচ কথা কর, 
গাছ কথা কর, ইছুর ছুঁচো স্বর্গরাজোর সংবাদ আনে। তাই 
করযোড়ে প্রার্থন! করি, ছে দেবী, হে মঙ্গলমী, দা! করে এ পাপী 
সন্তানমিগকে এমন আদীর্কাণ কর যেন চিরকাল তোমার মতে 
চলিয়া! শুদ্ধ হই1” 
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জাজ কেশবচন্্রের জয়দিন। অদ্য জন্মদিনে 'কেশবচ্্ের 
আত্মতস্বাধিকার' বলিবার বিষয়। “অধিকার সাধারণ ভাবী 
শাসনপরগালী। চারি প্রকারের শানগ্রণালী আছে--ীশওস্র 
(000058৫7)). আত্মতনর (40:০01807 )) অভিজনভ্্ 
(22500500 )) সাধারণতন্ত্র (090000150) )। এই চতু- ৃ 
বধ শাসনগ্রণালীর মধ্যে কেশবচন্ত্রের দোষাগিগণ তাতে" 
দবিতীয়টা দেখিতে পাইয়। তাহাকে আত্মতনত্র বা 300০081 বলিয়া 
প্রচার করিয়াছেন। এটি তাহাতে দোষ বা গুপ তাহার বিচার 
গরে হইবে, তিনি যে আত্মতন্ত্র ছিলেন, ইহা জামর! আরস্তেই 
স্বীকার করিয়া লইতেছি। যদি জিজ্ঞাসা হয়, দোষদপাঁয় কথার 
প্রতি সম্মান! কেন? হ্বীকার করিয়া! লইলে তো তিনি যাই! 
বলিয়াছেন, তাহা সা, সভা হইলেই দোষও সত্য, ইহা মানিয়া 
লওয়া হইল। কেশবচন্জ্ের উপরে যিনি যে দোষ দিয়াছেন, লে 
দোষ শ্বীকার-করিয়। লইয়া আমরা আমাদের তৎসঘন্ধে যাহা 
বক্তব্য তাহ! বলিয়াছি, এবারও তাঁহাই করিতেছি । যে দোষটি 
দিলে বিনা বিচারে দোঁষ বলিয়৷ সকলের নিকটেই প্রতিভাত 
'ছইবে, সেইটি জনচক্ষুর গোচরকর! দোষদর্শনের রীতি। ' কেশব- 
চক্জ যদি আত্মতন্ত্র না হইতেন, তাহা হইলে লেটিকে দোষ বলির 
কেছ কি উপস্থিত করিতে সাহম করিতেন? অব্ঠ তাহাতে 
আত্মজন্্রতা ছিল, তাই উহার ঘোঁষণ! সম্ভবপর হইয়াছছে। সে 
আত্মতন্ত্রত]! দোষের কি গণের, তিনি কি এক! আপনি আত্মতঙ্র 
ছিলেন, তীহার প্রন্ভাবাধীন কোন ব্যক্তিকে আত্মতন্্ হইতে 
তেন না, এসকল বিচার তুলিধার পূর্বে আমর! তাহাকে 

আত্মতন্্ বলিয়া! নির্দেশ করিডেছি। তিনি কোন দিনগত 
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ছিবেন না! আত্ম. ছিলেব, এ কথ! বজিবে আস্মতন্াতা, গুণ, 
রি মনে হা ফিনধ দশ জনকে লইয়া যখন তীর কার ছিল, 
কখরসাঁপনার কথা 'পাঁচ কাহন, করিয়! আর সকলকে দাধাকরও 
কর কি গ্রকারে গুণ বলির পরিচিত. হইবে? এ সংসারে বদি 
কেন বাক্তির তদতিরিজ (লোকদিগের সঙ্কে বাহার করিতে না! 
হইত, তাহ! হইলে সে বাতির শাত্বততায় কোন ক্তিবৃদ্ধি ছিল 
না, নে স্থলে দোষপগুণের বিচার তুলিবারও কোন কারণ ছিল না। 
কিন্তু.কেশবচন্জ্র যখন নেতা হইয়। লোকদিগকে চিরজীবন চালাই- 
স্বহেন, তখন তাহাতে আত্মতন্্রতা অবতা দোষাবছ। 

.. বিচারে সুবিধার অঙ্গ এত দূর কামর! মালিয়! লইলাম। 
এখন দেখা যাউক, এই আত্মতন্্রত! কোন্‌ সময় হইতে তাহাতে 
লক্ষি হইঘ্রাছে। বলিতে হইবে, অতি শৈশব হইতে । তাঁহার 
স্বাঁল্যবন্ধু গ্রতাপছন্ত্র তাহার বাঝ্যকাঁলের, থে ইতিবৃত্ত নিবন্ধ করি- 
ঝাছেন, তৎপাঠে দীবনের গ্রারস্ত হইতে তাছাতে যে স্াত্বত্্ 
জ্ঞার দ্বেখা দিয়াছিল, তাহাতে আর কোন ফংশয় থাকে না । 
ভাই প্রভাপচন্্র লিখিয়াছের, "যদি তিনি কখন আমার সক 
প্রা, করিতে সম্মত হইতেন, তাধ! হইলে তিনি কোন নূতন 
গেলা অথব যে খেলা কাহারও জানা নাই, সেই খেল! উদ্ভাবন 
কৰিডেন, এনং উহা প্রধ্ধান অংশ. আপনার অন্ত রািড়েৰ। 
(কখন কখন তিনি একটি খধধালয় খুবিতেন। আপনি ভাঙার 
ডানার হতেন, এবং আমারিগের কাহাকেও কাহাকেও তার 
বীর উপস্কাতা ( 87০80544788) এরং কাঁহাকেও কাহীকেও 
ঝোনী কন্সিডেন। কখন কখন ভিলি পোষফিল খুজিতের, 
ভাযাধিগকে ভীকহযকয়ার কাজ গিকেন,. এবং তিনি প্মাপনি 
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গোইমাইটার জেনেরল হইয়া নাকে একজোড়া সবুজ- রঙ্গের চষ্ধ। 
পরি জাকাল রকমে আফিসে বমিতের। আমানের ঈনে ছাছে, 
এফ সময়ে ভিনি আমাদিগকে এক ফল ইরানী বাঝাধাদ রাযি 
ছিলেন। আমরা সকলে পারে পরণের ধৃডি জড়াইয়া পাঁজাধ! 
করিলায এবং আমাদিগের কোন রকমের, বানান ই না বলিস 
আমাদের তর্জনী ও বুদ্ধাসুলি খুব ফাক করিয়া হো খে একটি 
গর্ভ হইল তাহার উপর মুখ. লাগাইয়া ফুৎকা॥: দি অনুরাগ. 
সরে বাজন! বাজাইতে লাগিলাম। আর সকলে “হা করে 
কেশব তাহা করির! সন্তোষলাভ করিতেন নাঁ1$-ঝিছি কোক 
হইতে একটি পুরাতন ঢোল আনিলেন, এবং -তাঁহা' একটি ছোট, 
বালকের ধিঠে রাধিরা জোরে বাঁজাইতে বাঁজাইতে দলের, জীঙী 
আগে চলিলেন।*  আফ্মতন্ত্র বাজি-আপনাকে সফলের শীর্ষে 
রাখে, অপর সকলকে নিজের ইচ্ছামত অধঃস্থ পদ এদের) ইহ 
যদি 'আত্মতন্্রীধিকারের, প্রধান লক্ষণ হয, তাহা হইটস সেও গণ 
তাহাতে যে ঝল্য প্রকাঁশ পাইয়াছে, ইহা! আঁর কে নাস্বীকার 
করিবেন? 

তাথার আত্মতন্তার সঙ্গে ঈশততত্তা জীবনেক্জ কোন্ি আশে 
আসিয়া, বিলিত হইল, তাহা ঠিক নির্ধারণকরা!- কঠিন; তবে 
তাহার জীবনবেদপাঠ করিয়া জানা যায়, যৌবনে প্রবেশে 
অন্পদিন পূর্বে তাঁগাতে ঈপতন্ত্রতা আসিয়া ভুটিয়াস্িলণ 'তিদি 
 চতুরদশরৎসরবরসে মৎম্যাহারত্যাগ. এবং অটটাশকিসে (বয় 
গ্যাশ্ু় করেন। : বলিতে: হইবে, চপ বর্ষ হইতে: ভাবতে 
ঈশতগরতার আরম । এঞ্ন-জাাদিগের বিচাক করিনা দেখা 
উচিত যে বযক্িতে জায়ওযাা. নাই, সে বাঞ্ডিতে জগত 
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অন্ভবগর কি ন1. আঘাদিখের দেশে দাংখ্য ও যোগ আত্ম 
পরান, উখাে: ঈশতরার গন্ধ নাই। যোগনর্পনে দরের 
উল্লের আগে কিন্তু তাহার চিন্তা ও গ্রপবজপ আর কিছুরই জন্ত 
নক, চিতমযাধানজও | এ কারণে যে কেবল তাহারই আশ্রর 
করিতে. হইযে যোগদর্শন এ কথ! বলেন নাই। আর জশটি 
পায়ের মধ্যে ঈশব়চিত্তন ও প্রণব্জপ একটি অন্ততর উপারমাত্র | 
চরমে লা হইবে কি? আত্মা । প্রকৃতি আত্মাকে মুখ 
করিরা রাখিরাছে। আত্ম! জাপনাকে তুলিয়া গিয়্াছে। আমি 
স্থবী আমি ছুঃখী ইত্যাদি কত কি ভাব তাহাতে উদ্দিত ছইয়! 
সে প্রক্কতির অধীন হই পড়িয়াছে। এই পরতন্ত্রতাই বন্ধনের 
অবস্থা।. প্রকৃতির অধীনত] সমাক প্রকারে অভিক্রম.করিয়া 
জানব, আপনাতে আপনি বখন স্থিতি কাল, তখন তাচার মুক্তি 
হইল 1... ইহার অর্থ এই, ক্নাত্মা। ইতঃপূর্বে প্রকৃতিতন্্ ছিল, এখন 
জানব ছইল। আত্মতন্্র হইলেই, মনে হয, দে যে ঈশত 
হবে ডাঁহাঙ্ক কোন কারণ নাই। কিন্তু গ্রক্কত আত্মগ্ত্রত! হইতে 
ঈশতন্্ত। আমে) বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত। অহঙ্কারতন্ত্রতা, কখন 
জাত্বতগ্ত্রত! নহে । যেখানে অহস্কায় আছে সেখানে আত্মতন্ত্রত! 
নহে, প্রকৃতিতন্্ত1। কোন প্রকার. অভিমান খাকিলেই জানিতে 
হইবেভাঁহায় সঙ্গে বিষয়ের গন্ধ আ।ছে। "এক দিকে যত পাগকে 
ভ্রমাকুসংদ্ারকে দাড় করাও। অপর দিক্ষে যত প্রকার ভয়ানক 
গাগাচার রন্ত ও অহঙ্কার আছে) ভঙলযুষায়কে' জড় কযাও। 
অবশেষে এই ছইয়ের বিকেই স্থাধীযতায অস্থ নিক্ষেপ ক 
স্থাযীনতার, অস্ত্রে এ দুইকে বিনাশ করিলে তাহার ফল হইল 
বি, আত্তর।। এই পান্তা হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা 
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উপস্থিত হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা উপস্টিত হইলেই জীব বলিক্ে 
থাকে, “খবরের আমর! অধীম এই সমপ্ণ স্বাধীন ঈশ্বর 
ও জীব এ উনের মধ্যে -যে ব্যবধান ছিল, লে বাবধাদ "এখন 
ঘুচি্া গি্লাছে।: ঈশ্বরে ও জীবে স্বরূপে ও. ভাবে একতা 
উপস্থিত । “তিনি যেষন তাবান তেমনি ভাবি): ধেমন' বল: 
তেমনি,.বলি? যেমন প্রচার করিতে বলেন তেমনি প্রচায় ইজি 
কেপবচন্ত্রে যখন এইরূপ দর্পনশ্র্গের ব্যাপার উপস্থিত :ছট 
ভখন আত্মতত্ত্রতা ও ঈশতগ্্ত। হাতে এক হই| গেল। 

এ জাবস্থার হইল কি তাহার জীবনবেদের *শ্বাধীনতা” কার 
পাঠ করিলে সহজে হায়জম হয়। স্বাধীনতা অধ্যায়ের সংক্ষেপ 
এই +১--"আমার ইষটদেবতা যখন আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন তগাধো 
স্বাধীনত! মহামন্ত্র নিধি ছিল। বংস, কখনও কাহারও ারীন 
ছুই না, এট প্রধান সংগয্নাধর্শ।...অধীনতার শৃষ্ঠুলে শরীর 
মনকে' বন্ধ হইতে দেওয়া! হইবে না) দানব হ্বীকার করা হইবে 
না) কাহারও পদতলে গড়া: হইযে না) গুরুজনেয় নিকট 
আত্মবিক্রয় কর! হইবে না) পুষ্তকবিপেষেরও কিন্তুর হইয়া, বনী 
কর! হইবে না) কোন সম্পরদাক্কের মধো পড়ি?! দিবাঁরাতি তাহা" 
রই যশোধোষণা! করা হইবে না। একদিকে যেমন এরই সকল 
তিস্তা, অপর দিকে প্রতিজ্ঞা তেমনই, স্বেচ্ছাচারের অধীন 
হওয়া হইবে না: আহারের অধীন হওয়া হইবে না) ঈগরের 
মিকট যে ব্রত লওয়৷ উচিত ভাহা৪ পরিত্যাগ করা হইবে না।... 

(* ব্ধৃতাকালে বে সফল কা ভাবত: উল্লিখিত হইযাছিল, নিব 
কানে, মেকি উদ্ধত বাক্যে খ্রণবরা গেল। এইয়ণ অন্তত বুবিতে 
হইযে।, 
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স্বাধীনতান্তে ফ্ললা করিগায়। .এইঅগ্ত জামার সঙ্গে বাহার 
অরস্থান করেন,ঠাহাবিগঞ্ছে আমি বনু ঘলি, আমাকে ছাদের 
গুরু বলি ন!1...ঘেলের'দামার্য কাহাকেও আমি অখীন দেখিতে 
পানি ন11.০আমার খান বদি কেহ হস ভাহাও আমায় অত্যন্ত 
জগ ।..-কাহাকেও গুরু জথব1 শাসনকর্তা বলিতে পারি না) 
ঈনারংকট কেবলা খুকু ও শাসনকর্ত। বলিয়া! জানি। অধীনতা- 
প্িশ্ন কেহ বদি ঠক্‌ হইয়া প্রানে “চুকিযা থাকেন, সে ঠকৃকে 
বাহির করিত দির) ছিবই দিব জধীনেত দল এখানে লয়... 
মহাসাঞ্' ঈশা যহীয়।ন্‌ হউব, :গৌগাজকে ও যথেই তক্কি করি। 
কিন্তু তাহাদিগকে জীবনেক্ক আদর্শ করি, না।...বেখানে ঈশার 
আড্বাক. €পীছিতে পাছে না. ঈতবগ'আদর্শ হইয়া নি আলোকে 
সেস্থান প্রকাশ করেন ।.-ত্রাঙ্গধর্থ আমার প্রি, এফতার! 
স্মানার ঝর । এই হুইরের প্রতি যদি আমি আপক্ত হই, ইহাই 
আযার নিকটে দেবতার স্থান -প্রাপ্ত: হইবে। আঙিকার জন্তই 
ইছাদিগকে, আহ লই, আবার বাল : ছাড়ি...নববিধানে প্রতো- 
(কর সম্পূর্ণ স্কাধীনত! | €ক গুরু? কে ব্রাঙ্গদাজ? কে 
আমার ব্রাঙ্ছদল 1 কোন বিষয্কের উপপ্ষেই আসক্তি নাই? বত 
ষাহা, তাহা, রাখিব। নাম পর্যন্তও, আবস্তক হইলে পরিত্যাগ 
করিতে পারি/পঈথরের আমর অধীন এই জগ্তই সম্পূর্ণ 
সাধন» 

“বু বলেন, এইটি কর.) লা, তাহ! করি না। অস্তেয় 
ভু কথার ভাব, কা করিব না ঈশ্বরের কথা করিছ। অন্ঠোর 
কাক যা, করিলাম না. ঈঙরগ-কথাদ: তাহ! আগ্রহের সভভিত 
করি। যতক্ষণ না ঈশ্বরের কথা গুনিব ততক্ষণ আমি'কাজ 
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ারস্ত করি না.।*-য়ে বাতির ঈদৃশ প্রতিভা ততপরতি পান. 
ভন্বতার দোষারে'প কিছুই নয় । (ইহাকে কে নানান 
বলিবেন? কিন্ত এই ভাবযদি-তিনি, আপনার জন্ত রক্ষা! বির 
অপরকে অধীনতার শৃঙ্জলে রধিতেন, তাহ! হইলে আত্মার. 
বে দোষ তাহা! তাহাতে পূর্ব পরিয়াণে উপস্থিত হইছ 3. কেশক। 
বেন, "অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্। দুখ করি এদাতে 
যান ত্বণা করি, অন্তের তাহ! ঘুপা করি না?,অন্য এক জ্ 
মনুষ্য আমার অধীন হইবে? পিতার নিকটে আমি কিউত্তর 
দিব? আমার মত আর একজনের ঘাড়ে আমি চাপাইব ? আমা 
শানে অপরকে শাসিত কারব1 মায়ার মোহিনী মূর্তি দেখাইয়। 
দলে আনিবার চেষ্টা করিব? অপরকে আমি আমার অধীন 
করিয়া রাখিব? ইহাতে নরক আমাকে হ করিয়া! গিলিবে, 
সবর্দও লাথি মারিয়। ফেলিয়া! দিবে। আমার যদি গল নাহয়, 
একজনও বদি কাছে না থাকে, মিছে যখন দাঁস নই তখন অপর" 
কেও দাস করিব না।-**আমার দলে যদি পঞ্চাশ জন রোক 
থাকেন, ভবে পঞ্চাশ প্রকার। সত্য সাক্ষী, চন্য সাক্গব, 
অধীনত! এখানে নাই। একশত জন লোক বদি এখানে দ্বাযিয়া 
থাকেন, তবে তাহার! সত্ব গ্রধান। প্রত্যেকেই আমার 
সমক্ষে ইছাই স্থাকার করিতে হইবে) আমি চলিয়া! গেলেন 
একথা গ্রতোকে স্বীকার করিবেন। দলের কেহই অধীদার 
ছীবিত নহেন, কিন্ত স্বাধীনতার । আমি কাহাকেও বাড়ার 
পেষণ ররিতে : মানস বরি না) প্রভোককে স্বাধীন দেখিতে 
ছাই” 
কেশবচক্রের এ সফল কথা যে মুখের বা! ছিন না, বন্ুগগ 
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ভাহার সার্সী। তাছার প্রতোক বন্ধু আত্মহন্ত্। কেহ কাছারঃ 
অধীন নন। ঘিনি যে কার্ধা করেন, সে কায তাহার পূর্ণ স্বাধী' 
নতা। অপরে ততসক্বন্ধে কিছু বলিবে, তাহা তাহারা সহ 
করিতে পারেন না। অন্য কোন অন্তরা তীহাদের জীবনে 
গ্তিফণলত হউক ন! হউক, আত্মতন্ত্রত! থে গ্রতিফলিত হইয়াছে, 
দে বিষয়ে সংপর নাই। অবিমিশ্র মাত্মতন্ত্রত। হইতে যাহ। উপস্থিত 
হইতৈ পারে, তাহ! তাহাদের ঘীধনে হইয়াছে, অপরকে তজ্জন্য 
নিপীড়ন সন্ত করিতেও হইতেছে। *অধীনতা প্রির কেহ যদি 
ঠক্‌ হইর! এখানে ঢ.কিয়া থাকেন সে ঠকৃকে বাহির করিয়া দিব: 
দিনই দিব ।”_-এ গ্রতিত্ত। কত বার পূর্ণ হইল দেখিলাম, তাহা- 
তেও ঠৈতস্ত নাই। কেশবচন্ত্রের বন্ধুগণের মধ্যে কোথ। হইতে 
এই অবিমিশ্র আত্মতন্ত্রঃ! আদিল? অতিরিক্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তি 
হইতে । পথ্বাধীন প্রচারক তৈয়ার করিলাম, শুক তৈয়ার করি- 
লাম, ধারা অনেক শিষা করিতে পাঁরেন। ..ওলিক্‌ উল্টে নিলে 
কি ভয়ানক কালদাগ। এরা শাস্তির উপদেশ দেন লোককে, 
কিন্তু নিজের মনে কত রাগ। এঁরা শিষাদ্দের উপদেশ দেন 
কিছু নিজের! কি রকমে চলেন" কেশবচন্ত্রের এ আক্ষেগবাণীর 
মুর্শতিনি আপনি। এঞ্জন্ত তিনি কেবল মানসিক ছুঃখ পাইয়া- 
ছেদ তাহা নহে, তাহাকে আর্থিক ক্লেগও পাইতে হইয়াছে 
ধিমি যে বিষয়ে ভারগ্রণ করিয়াছেন ততনন্বন্ধে তাহাকে পূর্ণ 
ক্ষমতা অপিতত হইয়াছে। ইচাতে এক এক ভাবের কাধে গ্রতৃতত 
অর্থবাঁয় করিয়া; ভারগ্রাী খণী হইক়্াছেন, কেশবচন্ত্রফে ফেনি 
কথ! ন| বলিয়া তাহার পৈতৃক অর্থ হইতে €ে খণ পরিশোধ 
ফরিছ্ে হইয়াছে। আপবার্টহণ, ইত্ডিান মিরার, ভারভাশ্রদ 


[৯] 


এবসবন্ে অপন্ত সাক্ষী। "ভারত জার এব প্রচারক বিগ, 
প্রভৃতির যে বে কার্ধাবিভাগের ভার বাহার বাহার হত্তে.. আছে: 
সেই লেই বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা & অধিকার সেই নেই বাতির 

হস্তে সত হয় (১৭৯৭ শক, ও পোষ্ট )1”-_ প্রচারক সভার এই 
নির্ধারণ কাধ্যতঃ যোল আনা রক্ষিত হইত, ইহাতে উল্ধ' 

প্রকার বিপদ ঘটিত, কিন্তু তৎসম্বন্ধে সেই গ্রচারক সভাই 
নিষ্ধীরধ করিয়াছেন,-*কাধোর জন্ত বিপদে না পড়িঙে 
পরীক্ষায় না! পড়িলে উন্নতি হয় না|” বিপদে পরীক্ষায় 
অবস্ত বন্ধুগণ পড়িতেন, কিন্তু তাহারা মকলেই দরিত্র আগ- 
নার, বলিধার কিছুই নাই, সুতরাং অর্থদগঁভোগ করিতে হইত, 

কেশবচন্ত্রকে | 

কেশবচন্ত্র ও তাহার বন্ধুগণের মধ্যে সমান আত্মতন্্তার বিষ 

বলিলাম খটে, কিন্তু এ বিষয়ে গ্রতিধাদহইবার বিলক্ষণ অবকাশ 

আছে। তিনি শবীরদন্থদ্ধে পৃথিবী হইতে বিদায়গ্রহণকরিবার: 

কতক দিন পূর্বে যে লকল কথা বলিয়। গিয়াছেন, এত দিন তিনি 
যাই করুন তাই করুন, সে লকলেতে তিনি বন্ধুগণের, অবিষিষ্র- 
আত্মনগ্রতার প্রতিকুণে প্রতিবাদ করিয়াছেন, কেবল প্রতিবাদ 
করিগ্লাছেন তাহ! নহে পূর্ব পীবনে যেমন স্বাধীনতাকে বাড়া ইয়া, : 
ছিলেন পরজীবনে তেমনি অধীনত্তকে, বাঁড়াইয়াছেন। অধিক 
দুরে যাইতে হইবে না, শেষ বর্ষে অন্মদিনে তিনি থে সকল কথ 
বলিয়াছেন, তাহাভে মনে হাঃ যেন পূর্বে যাহা করিয়াছিরেন। 
তজ্জন্ত তিনি এঅহতপ্র হই নৃতন পথ -ধরিগাছেন.$. একটা), 
মাঝে খুটি চাই, একটা! গৌড়! না হলে চগে না” "নানা হজ 
হলে, একটা! পোঁক চাই যে পেষ কথ বফলকে নীমাংয়। করে 


1.২] 


দেবে ।৭ : এই. ছি -কেপবমধন় খেধ জীবগের আত হয়) বাহ 
হইলে তিনি তো! এ্াহীল। গুরুর, স্থান পোপের স্থাস আধিকীর- 
করিরা বছিলেন। স্থপ্িগিকবর' করিলেন কোন্‌ .ভাষে ? "এক 
শরীরের সকলে অঙ্গ" এই ভাখে। “এ জাগ্নেকার গুরু: আচার্দা 
নয়) এ ভাই রলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা: দেওয়া, কোলাকুলি 
কর) বিশ্বাদ দেওয়া” এ ভাব কি কখন আাঙ্ধঘম।জে অবতরণ 
করিয়াছিল? হা, করিয়াছিল। মুক্েরে এই ভাবের অবতরণ 
হয॥ বন, ভক্তি, পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগ) একটু 
সন্গেহ-তিধ! নাই কখাতে, এ ভাব মুজেরে দেখা দিাছিল। এক 
শরীরের অঙ্গ না হইবে, এ তাৰ কদাপি সন্ত্পর নর়। এক 
শরীরের অঙ্গ হওয়! যার কখন? যখন আত্মতন্্রতা ও ঈপতন্ত্রতা 
অধিরোধী ভাবে-এক হই স্থিতি করে। কেশবচন্ের ভাষায় 
বলিতে গেলে ঘলিতে হর, "গোপাল, তু্গি বাণী বাজাও আর 
আনন্দে সেই বাশীর রবে ল্চলে নৃা করুক, পরস্পরকে চিনিয়! 
লইরা আনন্দ বক 1” তবে ধোটা কেন, গোড়। কেন? .শেধ 
কথা মীমাংঘা কম্িবার অন্ত লোক ফেন? জশ্বরইতে! খেনটা, 
ঈশ্বরইতো। গোড়া, ঈশ্বরের নিকটেই তো শেষ কথার মীমাংসা । 
যদি জন্ধ'তাই হয, তাহা হইলে আদম তনতরচা ও ঈশতন্ত্রতা দৃগ 
(করিয়া অভিজনতন্রত। ও সাধাদপতন্ত্রতার. অবতরণের আর 
অবকাশ থাকে নাঁ। ঈশ্বর গুরু হইয়া যে সর্বত্র আছেন, সে 
মত ইহাতে কাটিয। যায় । শ্রতিবাক্ষি আপনাতে 'আগনি বন্ধ 
হক পড়েন, আপনি সহ আর কেহ কিছু দয়,.এই অভিমানের 
পথ খুঁজিধী ফারাও, যেখানে ঈশতনততা, কান্ত, অভিজন- 
তত] ও সাধায়খতত্রতা ) এই চাঁরিটি অধিকাক্ম গর উপস্থিত; 


1.৮] 
ভয় নাই, সেখানে লববিধানের, অধিকার না, প্রাচীন বিধাদের 
অধিকার । & ও 

পূর্বে বলিয়াছি) আধুতরতা রিও ত্বত্ত যেখানে নাই 
সেখানে ঈশতন্ত্রতা উপস্থিত হইতেঃপারে না। প্রবৃতিবাঁনা 
কুহকে গড়ি যে বাকি স্বাধীনতা হারাইযাষ্টে সে.ব্যক্তি তাহা; 
দের দাস, সে ঈশ্বরের হইবে: কি.এগ্রকারে? সম্যক আত্মতন্্/না। 
হইলে কোন প্রকারে ঈশতন্্র হইতে পাবা! যায় না, এই ঙ্: 
জীবনের আরম্ত ও লেষ সর্বত্র আত্মনতম্্রতার প্রাধা্। অভিজনঃ, 
তন্ত্র ও সাধারণতন্্ অধিকারের মূলে আত্মতন্ত্র অধিকার নাঁ থাকিলে: 
উহারাঁও দাড়াইতে পারে না।: প্রতিব্যক্ির 'আত্মতন্ত্ না হইলে 
যদি ঈশতন্ত্র ওয়! অসম্ভষ হয়, এবং ঈশতন্ত্রতাই যদি অভিজনতর্- 
তার মূল, তাহা হইলে উচচছুমিত্ে আরোঁছণের জন্য আত্মতন্্তার 
যে কত দুর প্রয়োজন, তাহা সকরেই বুঝিতে পারেন । 'সাংখ্য ও: 
পাতঞ্জল শুদ্ধ আত্মতন্রত কেন প্রবর্তিত করিলেন, এবং" বেরাস্ত 
আত্মতন্ত্রতার ভূমিতে কেন ঈপতনততাস্থাপন করিলেন 1, তাঁহার 
কারণ এখানেই সহজে বুঝিতে পারা যায় । আত্মতন্, আভিয়ন-. 
ছ ও সাধারণভন্র'অধিকার তত : দিন পৃথক্‌ পৃথক্‌ থাকে, মধ" 





1 বানা দিনকাল নেই জট ই 
য়া দেও ইরাছে। আর বত হন 





বাত রো বি বুগতে | গর. 


৮১ গেবং মুতে সর্গাঁশে: | | 
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বোধ, সবে" ওক১ হই কার্ড করে না) ফত দিন না এ. তিন 
ঈশতন্ত্র অধিকারের অন্তভূক্ত হইয়া কাঁধ্য করে। যোগ, ভদ্ধি। ও 
কারন ঈন্রসাঙগতষবিনায়ে আকাছগরপ্পীর। অধিতোধী-হয 
না সানচহ্জংনা, এখানেও তবহাই বুঝিতে: হাথে! মিনারের: 
মৃত হুং ঈশ্ঘর, ঈশবরবৈদুখা অদিলনের-হেতৃ। প্রবৃততিবাসণাক! 
আনত! । হইতে ঈষ্নরটবমুখ)- উপস্থিত হর: | ভিন্ন ভিন বাকি: 
গান্ুত্িবাসন।, ভিন্ন। প্রকার, ন্ুনতরাং, উহার? মিলনের বিরোধী? : 
ঈশ্বর, সকল ভি্রতার একাবব্ধরস্কল, তাছাতে প্রবিষ্ট চিত্রদকলদ 
ভিজ হই -নিরত, এই একের" ভূমিতে আয়) অভিগমগগণ 
হউনওলা রন্দাধারণ্নগণ হউন; যে পরিষাপে' তাহার! আত্ম 
হই; এরুত্তিযাসনর:প্রড়াবাভিন্রয়, করিয়াছেন) নেই পরিকাগে" 
ভাঙার দীগতন হইয়াছেন) এবং ঈপহত্ভানিরনধলংতাকের একতা! 
তীঁঙাদের-হৃদরেজ্বতরণ করিয়াছে, তাহার. একশক্জীর এনং'তগ*, 
বানের এক, লীলাভূমি হর ছল 7 এ লিমচয় “তান কি খরর এলো!” 
বিবেকের ভিতর-দিয়/” ভাহায!)শ নিতে. পাঁক।, 'তার!স্মেই 
সকল ব্যক্ষি, বাহার ঈশতন্ত্রভাবপতঃ' এক, হইয়াছেন । সংবাদ” 
আসিস পছছার/কোথায় ? প্রতি ্যাত্বারন্র বারকিরগবিষেকে | গ্নেত 
ব্যক্তি যত আত্মতন্ত্র অর্থাৎ গ্রবৃত্তিবাসমায অনখীদ, তততগুলি তাঁর- 
তাহার বিবেকের সহিত সংযুক্ত হইর়াছে। প্রতাদেশ প্রাপ্তির 
অন্নত! ও আধিকাও এতদদ্থসারে হই! থাকে । তাই ফেশবচন্তর 
বলিয়াছেন, “আমি, প্রকাশ করিয়া! বলিভেছি, আমাদের মধ্যে 
(করেকটি.লোক থাকিবে ধাহাযে, পাক্ষাধআেশ হু! তাহারা 
পরীক্ষা দি কদঠীনাদের দক: প্রয়ঞ করিযের.. গহারা 
আপনারিহীওক? [₹%11101৩ শ্বীকার করাইবেন। নধবিধানের 


[2]. 
হযে এপরককারলোঙ ৫ সা থাকিতে 'পারিথে। কাহারও সী 
বিধির কাহায়ও ৫০ খিহয়ে গ্রহুয়াদেশ খাঁফিবে 1” 
শরই গ্ষ্্যাদেশের শরিযাপাকুলারে 'নধবিধানে সাধক ও. পাতা, 

রক হই দুই ধরণী হইয়াছে সই ছুই শ্রেণীতে আবার সাধকয়ছো 

সূহস্থ বৈরাগী, গ্রচায়কমঞ্থে স্ৃহস্শ্রচারক সানরিবি। সাধারণ 
রিষ্বাসিগখ জাধকশ্রেণীনুক্ত ও পনবন্ধে কেখবচন্্রেয কথা ভাই /০- 

স্ইজিতে 'জাবিয়া বলিতেছি, বর্তমান শতাঙীতে ওই খোর কলি. 

যুগে শ্রত্যাদেশ হয় দা "ছন্াফা্টিরর ভিতর আলোক দেখা বার 

জা, শব কথা থাকিতে বা। জাগরৎ ঈঙরপ্রেম মমুকামধ্য বাল 

করিলে দিংগ্কাসে তাহা জানা খার ৭ কার্য ঈর্শন করিলেই জানিক্তে 

গারা যায় ইছার! ঈশববপ্রেরিত কি নী ব ঈঙবর প্রেয়ণ ক্রেন) 'ইৎ| 

বলিক্ন! কি হইল? ঈশ্বর কাহাঁকে প্রেষণ না কেন ? হট, গজ, 
চাঁষা, রাজা, কে ন! প্রেক্গিত ? লজেই ঈশ্বপপ্রেরিত সভা কিন্ত 
ধিশেধরপে প্রেগিত আছে। বর্তমান ছিধানে বাইর (রিশেষ 
মাধন করিবেন, তাহারা বিশেষ বীর্তিশবদ্ধপ হুইবেন। ঈশ্বরের 
জোযোতি গ্রাদীগসদৃ ভাদগতের, অন্ধকারের ভিতরে, তাহার! 
মি মিট করিয়া অলিভেছেন, সুর্য না হন, চঞ্জ ন হম) তাঁরা! দা 
হন, অন্ততঃ এক একটি দীপ হইগর। দেই জন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ 
পাইবেন। ইনার ঈশবরশ্রোরিভ, ঈ্ঘরের আদীর্ঝাদের অধার্ত। 
এই যে তোঁমর। ছুই শত পাট শত লোক কপ হইয় আজ পর্যা 
সরাঙ্গবমাজের উপ্নতি লারধন করিয়া আসিতেছ, দতোর জোযোতিয় 
উপরে সকলের বৃষ্টি পড়ে ইন্ধীয় উপাঁর কমিতেছ) ইহ! সামার 
ব্যাপার মহে। পুলসকায় খালিতেছি। তোমা ঈশ্বরপ্রেরিত'। হেন 
বা তোমরা লাধন কারিতেছ। স'লায়ে সাহক হইয়া) গলা কারা, 


1০৬] 
ধন, বিশ্ব; দীচ কামন| পরিত্যাগ করিয়! জীবৰ উৎর্গ করিহাছ। 
রি কার্য? জগতের কার্যে) যাক বলির . পরিগণিত হইবার 
-জন্ত জীবন, পাত্র করিবার কার্যে )-এক: জন: হইতে দশ জন, 
ভগ জন: হইতে দশ সহত্র, দশ সহজ হইতে দশ াক্ষ জন হইচব, 
এএই-কার্ধে।) অর্থকামনা ত্যাগ' করিয়া, ধর্থোর উৎনবে, ধ্যানে, 
প্রসঙ্গ, সঙ্চিন্তায় আপন জীবন উন্নত করিবার কার্ধ্ে / পবিত্র 
স্থান, পুন্তক, নির্জনচিন্তা হইতে জনলাত, পঙ্গী বৃক্ষ লতা গল্লৰ 
মদীলোতে নির্রল শীতল বাধু হইতেুদ্ধিলাভ করিয়া ধর্মজীবন 
জাত.করিবার কার্ধোে। বাহার! এই সকল কার্ষ্য নিষুকত তাহারাই 
সাধক । পাপ, অধর্শ, ভীত), এখন পর্যন্ত থাকিলেও 'তগ্রাপি 
সাধক । অমুক নগর ব1 পল্লীতে অমুক লোক সংসারে ডুবিয়া ছিল, 
মংসার হইতে একটু উঠিয়ে) দেই বিপদের ঘোর সমুদ্র হইতে 
ক্ত্তীর্ঘ হইবার,জন্ত মাধন করিতেছে, বাঁচিবার উপায় পাঠ. রুৰি- 
.তেছে, ইহ ঈশ্বরের, কীর্তি, ঈশ্বরের লীলা! । ব্রাঙ্মদনাজ ঈশ্বরের 
লীলা আর.সকলি ভ্রম ।» 
- -প্রত্যাদেশগ্রার্থির আধিকাহপতঃ যাহার! ঈঙ্থরের জন্ত সর্ব 
!গী হইয়া জগতের হিতসাধ্ম আপনাদিগকে 'নিয়োগ-ককিয়া- 
ছেন, তাহারা এচারক। ও সম্বন্ধে কেশবচন্ত্রের উদ্ভি, এই.১-- 
“শীষ বদি অন্যান পঞ্চাশ জন-অনত সমুদার কাজ পরিত্যাগ করিয়া 
রর আন] পরচার করেন, বদের টৃত/'হইয়। আসিয! ঈশ্বরের 
-আজ্ঞার জগতের [চি৩সাধন করেন/সেই সফলংলোককে “অনার 
করিয়া কেন বলিব; তাহারা: ঈশ্বরপ্রেরিত নেন 1. তাহারা 
অত্যের সমাচার গোপন: করিষেন 'কিঃগ্রকারে? বদি কোন 
সত, শিক্ষা দিতে) কোন .ব্দে-লান্তরে বীক্ষিত' করিতে. আসিয়! 
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খাঁকেন; ডিনি বলুন না বলুন, জাফি সেই লোককে জরি 
ৰলিব, নিষ্চর বুঝিধ তিনি সামান্ত সাংসারিফ (লাক বহন 
এই গ্রেরিতগগের সংখ্যা, ফেশবচনত্ বাঁধিয়া বান, নাই, সময়ের 
উপরে উহা রাখিয়। দি্লাছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই, প্রেছিত 
এক জন: নয়, দুই জন নয়. পাঁচ জন নর) দশ জন; নয়, অনেক। 
কত জন আমি বলিতে চাই না, সময় তাহা, বালকে।” সঙ্ধয 
' শিক্ষা, দেওয়ার ভন্ত €বদশান্ত্রে দীক্ষিত করিবার জ্ত, গুচারক- 
শ্রেণীর অনুযদয়, ইহাই ইহাদের জীবনের, কিশেষ কার্যা। তয় 
ইহাদের মধো আত্মতন্ত্রত। ও ঈশতন্্রতা, যে অধিক গরিমাঁলে 
লক্ষিত, হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? সাধকগণ সাধন 'করিতে 
করিতে যখন এতন্তক্ষণাক্রান্ত হন, তখন তাহার এচারক 
শ্রেণীতে, নিবিষ্ট জন.। সীঁধারণ সাঁধকশ্রেণীর মধ্যে বাহার দৃঢ় 
নিষ্ঠাসহকারে, আদিষ্ট বিষ, হ্থুসিদ্ব করিতে কৃতসন্বরন, তৎকাধ্যে 
নিষুক্ত; তাহাদিগকে আমরা, অভিজন বলিঝ! গ্রণ করিয়াছি। 
ইছার সাধকশ্রেণীর প্রতিনিধি। অল্পকালের সাধনেই বাহার মধ্যে 
ঈদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায় আমর! তাহাকে অভিজ্ঞন বলিকস! সঙ্গান 
করি। এবাজি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এক হইয়। বলিতে পারেন :-- 
"আমি, এক জন কল্য সাধন, করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঈশ্বর 
ফেযে বিষয় আমার সবার! সাধন করিয়া! লইর়াছেন, সে সঞ্চল 
বিষক্গ আম! হইতে হইতে পায়ে না ।.অগ্গ বিষয়ে আমার অবহেল! 
থাকিতে, পারে কিন্তু ফে বিষয়ে প্রত্যাদিন্ট তন্বিষকে। আমার উপেক্ষা 
নাই। আমার মন. দৃঢ়তা ও লিষ্ঠার সহিত, সেই বিষের দিকে . 
ধাবিত হইয়াছে। বলুন; সাক্ষাৎ দেরডা ঈশ্বর, হইতে এ ফল 
হইয়দ্ধে॥ ঈশ্বরের বদ হইতে'লেদিনীতেআঙ্গি জালিহাছি), অন্ত 
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আনি আদিভাম না ফাঁকা করিতে আসিয়াছি যদি তাহা না. 
করি জন্ম বিফল।* ৃ 
প্রচারক বা ঈমুশ অভিজনগণে? মধ্য হইতে সাধকগণ সতা- 
শিক্ষা-ওবেদপান্েদীক্ষাপ্রাপ্তির নিমিত্ত: আচার্য 'মনোনীন্ত 
করিরা থাকেন। কেশবচন্ত্র সেট মনোনীত আচার্য । তিনি 
বদি বলিঙ্ন! থাকেন *একটা মাঝে খুটি চাই, একটা গোঁড়া নী 
হলে চলে ন1”” "একটা লোক চাই যে শেষ কথ! সকলকে মীমাংসা 
করে দেবে? একখ। বলিতে কি তাহার অধিকার নাই? তীষার 
বন্ধুগধের মধো বাছার! যে কার্যা সাধন-করিতে আসিয়াছে, 
তীারা সে কার্ধাসদ্বদ্ধে যাহা বলিবেন তাহা মাথা গাতিয়! 
লওয়াতে যদি কোন দৌষ না ছয়, তাঁত হইলে তিনি যে কার্য্ের 
জ্রন্ঠ আিয়াছিলেন, সে কাধ্য করিতে গিয়া বদি অপরের বিশ্বাস 
ভাঞন হইতে তিনি আকাঙ্কাপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে 
তজ্জন্য তাহার উপরে দোষারোপ কেন? বীর সম্বপ্ধে ভগবানের 
ষাহা ইচ্ছা তৎসাধনে তাহাকে বাধা দেওয়া আর কণ্টকে মুষট্যাঘাত- 
কর! একই। সঞ্চলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাঁহার জীবনের 
কার্য কি? তাহার কথায় তাহার উত্তর এই )-_“প্রেমন্বরূপ, 
পাচ কাজের ভিত্তর গোলমাল করে আমি চল্তে ভবে আমি. 
দাই? কাপড়ে রিগু করিতে তালি দিতে আমি আসি নাই। 
আসি যে একখানা নূতন কাপড়ের . আগাগোড়া করিতে 
জাথিয়াছি। তবে কেন পাঁচ জনে আমার' কাজের সঙ্গে গোল' 
মাল করিলেন। পীঁচ'রফম মত মিশাইলেন? পরমেশ্বর, পরি. 
্রাদ্মা সন্ভৃত) এক 'ভাথ জাত ছুজাত দুকুমার নববিধানকে এনে 
মাও, তোমাক 'লত্য, বজার থাকিবে, পৃথিবী জানিতে হধার্থ 


[১৯] 
বিধান কি।* তিনি যদি তবে একাই সব.হইলেন..তাহা 'ছইলে: 
প্রচারবনগণে গ্রয়োজন কি? প্রয়োজন-_বনধুগণের সঙ্গে একার: 
হইয়া তধে তাহাতে বিধানের অবতরণ হইয়াছে । “এই দল 
ছিন্সনববিধান হইতে পারে না, এই মণ্তী নববিধান। আসিধার 
প্রধালী,..এই দল এক খানা, শব্ধ শুনিবার একটি ব্্, একটা 
দুরবীক্ষণ, এই কটা লোক এক জন লোক.।” ফল কথা এই, 
উপাসকমণ্ডলী ন! থাকিলে আঁচার্যয অকর্মপা, শিশু মরি গেলে 
মাতৃস্তনের স্তন্যও গুকাইয়া যায়। খুঁটি হওয়া, গোড়া হওয়া, 
শেষ কথার মীমাংবাকরা সাধকমণ্ডলীনিরপেক্ষ নয় | প্রেরিতত্ব- 
ঘোষণাকালে “আমি নই আমরা” এজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন। 
এব স্থলে কেশবচন্ত্রের অভিমান মনে করিয়! ততপ্রতি ঈর্যান্থিত 
হওয়া আত্মবিনাশের কারণ। তিনি: আচীর্যানাম . ছাতা 
সেবকনামগ্রহণ করিলেন কেন ?. সর্বথা নিরভিমান ও দির" 
হঙ্কার হইবার জন্থ। তিনি জানিতেন এবং আপনি বলিয়া 
গ্রিয়াছেন “তাহার আচার্ধাভার থাক। ন! থাকা তার সেবকো* 
চিত্ত বিনয়ের উপরে নির্ভর করে।” তিনি “একখান! নূঙন 
কাপড়ের আগাগোড়া করিতে” আমিয়াছিলেন, তাই আমঞ্স! 
যখনই নববিধানবিজ্ঞান, নববিধানদর্শম বিবৃত করিতে বাই, 
তখনই তাহা কথা ও জীবনের সঙ্গে উহ! মিলাইয় লই। : এক্সপ 
করিবার কারণ. এই যে, ফেশবের কথা ও জীবন সতযমূলক। 
তোর : অনন্ত গ্রসারণশক্কি : পবিত্রাষ্মার সংস্পর্শে হদয়জম হয় । 
নববিধানবিজ্ঞান নববিধানদর্শন ভীহার কথা ও ভবনের সঙ্গে 
মিলান .পবিত্বাস্থার ক্রিয়া বিনা কদাপি সন্তবে না। 
. আত্ম ও ঈপতমর অধিকারের বিষয় এতক্ষণ বলা গেল। 
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বা বহিঝকাছি, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিতেছেন, ঈশতগ্র 
অধিকারের আশ্রন়্ বিন কোনটিই এক অপরের সঙ্গে মিলিত 
হইতে, পারে ন)। আদ্মতন্র যদি ঈশতন্র অধিকার আশ্রয়ন. 
করে, ভবহা। হইলে জঙ্গৎ ও জীবের লহিত যে বিচ্ছেদ হটিযাছিল: 
মেলিচ্ছে থাকিয়া ঝার।। কি দানিবা এ: উভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ 
স্থাপন করিস গিয়' পুনরায় উদ্থাদের অধীন হইতে হয, এই ভয়ে 
আত্ম ঝান্তি অবপনাক্রেই আপনি থাকিতে যত্ব করেন, জন- 
সমাজের, সছিত বিষঃসমূছের সহিত সঙ্গ বিষৰৎ পরিহার করেনা 
ধন পৰিত্রাতথ। দারা প্রত্যাদিক্ট হই, তখন: মাচ কথা কয়, গাছ 
কথ।' কয়, ইছর ছুঁচে। স্বাদের সংবাদ আনে এটি আর এ 
জীবনে সিদ্ধ হর ন1। আত্মতন্্র অধিকার যখন ঈশতন্ত্র অধিকারে 
মংস্থ্ হয়, তখন মহাজনগণের অন্থ্রূপ ভাব আব্মতন্ত্ বাক্ধির- 
হরে পরিস্ফ,ট হয়, এবং মেই ভাবই মহাজনগণের সহিত তাহার 
একতা। ঘটাই॥া দেরু। মহাজনগণের' সঙ্থিত একতার পর বিস্তৃত 
জনপমাতধের সহিত ও দমগ্র প্রক্কৃতির সহিত একত। সংঘটিত হয়। 
ঈশ্বরের মধ্য, দিয়) এই প্রকার সকলের সঙ্গে সনবনধ, ঘটিলে ঈশ্বরের 
ঝা বা ঈশ্বরের: পরিফার কি তাহ! দাধক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ 
হন। সমর আর দাধকে অভিমান, ব| অহল্লার তিষ্টিতে 
“পরে, না সকলের, মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিধ। তিনি গ্রগত 
হন, কেহই তাহাকে পিক্ষারনানে অস্কগহুক ইহ আর তাঙ্থার মনে 
হয়না!। তিনি শুর্র". সকলেই বরন্ধভনকত্রাঙ্াণ, ন্ুতরধং দাস 
হারপক্ষে স্বাতাবিক হয়। : এরূপ: অবস্থায় তাহাতে হীনত। 
উপস্থিত হয় না কেন? যেখানে ঈ্বর মেধানে। তাহার আব্মগাতা। 
যেখানে ঈশ্বরের, মৃত বিরোধ। সেঞ্ানে, তিনি পূরণ, আত্মগ্জ পূর্ণ 


[২১] | 
্াধীন) শতরাং ভাহাতে হীনতা] উপস্থিত; হইবে. কি..প্রকাজে? 
“পিতা মাতাকে মানি বলিয়াই পিতামাতার অধীন, হইলাম সা) 
প্রাজ্যটাজ্য. মানি না আমর কেবল হরিকে মালি” এইদ্বপ: ঈশ্ব- 
রের জনা যেপানে সর্ববিধ:গগবদ্ধ উপস্থিত, মেখাদে শুর 'হইযা9 
গ্লাস হুইয়াও নীচ আন্গতোর সপ্তাবন! কোথায়? ফেশবচঞ্জে 
ঘর্শনশান্্র ও তক্তিশান্ত্র উভয়ের, মিল ছিল, তাহার 'অনুগাছি, 
গথেতে তাহা নাই, এজনা তাহাদিগের কর্তৃক তিনি কত প্রকারে 
অপাস্থ হইতেছেন। পিতা মাত গুরু রাজা বন্ধু একমানর ঈশ্বর! 
ষ্টাহাকে প্রকাশ ন! করিয়/ধ্দি পৃথিবীর পিতা মাতা প্রভৃতি 
তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেধেন, তাহা! হইলে ইঠার জানুগতা 
পাইবেনং.কি প্রকারে? ঈশতন্ত্র ও আত্মতন্ত্র অধিকার" সমগ্র 
জীবনব্যাপী।: ধীহাদের জীগনে এ উভক় যুগ্রপৎ নিয়ত্ত একক 
ন! থাকে; তাহারা নববিধানের ভূমিতে স্থির হইয়া থাকিতে 
পারেন ন1, অভিজনতন্ত্র ও লাধারণতন্ত্র অধিকারের সঙ্গে ফখাযধ 
সস্করক্ষাও তাহাদের জীবনে সম্ভবে না।..। | 

ঈশতন্ত্, আত্মতন্ত্, অভিজনতন্ত্রও সাধারণতন্ত, এ চারি গ্রকা: 
রের অধিকান্ন ে'নববিধানে একত্বলাভ করিয়াছে তাহা ইহার 
ইতিহাস পাঠ-কাঁরিলে বিলক্ষণ হ্বাযঞম হয়। কেশরচন্্র খং 
আত্মতন্ত্র ও .ঈশতগ্র ছিলেন, ইহা স্বাহার জীবনে অতি প্রথম 
হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধন নববিধানের অভায হইল, ঈশা 
মুষা গ্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটল, তখন তাহাদের প্রতিনিখি 
তত্তত্তাবাপন্ন অভিজনগণের সঙ্কে সত্বন্ধ উহার সঙ্গে সঙ্গে আদিল 
যেকোন ব্যক্তিকে ভগ্গবান্‌ নিকটে আনয়ন করেন, বাহাদিগেরই 
মঙ্গে কোন গ্রকার সহস্ধ ঘটান, তন্মধ্যে -ঈশ্বরের শানৃতধ যেদিন 


[1 
কইতে, ময়নপথে :সিপত্তিত ছইল,:লেই দিম হইতে "সাধারণ 
অধিকায় স্থান, গাইল) লাখাবণতান্্ "কাধ! নৃক্তন নহে, স্ব 
গে বল. এ' পয় 'বারহায় ককগিছেন৭ বআভিজনতত্্র ও কথানী 
মৃষ্তব বটে, কিন্ত ধাছারা জানেন ফেশরচন্জু ববদিধাঃদর আগমনের 
জাতি খুর্দ. হইতে গ্রাতিনিধিমন্তাস্থাপমে নিত কি প্রকার লন 
কারিজছেন, এ নৃতন 'লব' জার ভীহাদের নিকটে নৃতন নঙজ$ 
জারিতবর্থীর ভরান্ষামান্জ স্থাপিভ হইলে প্রন্িনিধিসভা। তৎসহ এক 
হইর! যান $ উহার কারধযনির্রধাহফ সভাই পে স্থান আধিকার-করে। 
এএই কাধ্যনির্বাহক সভাই 'মভিজনতন্ত্র আধিকায় নামে এখাছে 
'্ততিহি্ত হটল। ভাঁরতদর্নীয় জাক্ষলমাজের সভাপতি লাই, সং 
দীল্লর উহার দভাগতিন “আমকা সেই ভ্রাতৃমণ্ডলী, সেই ইঈ্বয়ের 
শরিরার, সেই ঈশ্বরের বাজাগঠন করিব;ঈশ্বর ধাহার পিতা, ঈশ্বর 
খবা্গার নেতা, ঈশ্বর যাহার চিরন্তন স্লাজা 1৮ ভারতব্ীব শ্রান্ষ 
ছদাজএ্রতিঠা-কালে ক্েশবচন্ত্র এই কথাগুলি বলিকাছিলেন, 
এবং সে কথা তিনি নবনিধাঁনে কি প্রকার জীবন্ত করিয়। দুলিয* 
ছেন, এত ক্ষণ যাহা বল| গেল দ্কাহাতেই ভাঁছা ব্যক্ত হুইরাছে। 
প্রচারক ১৪ অগ্রসর সাধক, এই লইয়! অনিননতন্ত্াধিকার, 
রেন ন! উ্ছারা সমগ্র লাধকমণ্ডলীর প্রতিনিধি । প্রচারকঠথ 
বিষরসনবদ্ধবিমুণ। ক্ষগ্রসর লাধকগণ লর্বাথা বিষয়সঘন্ধপরিতায় 
কুরেন লাই । : এই ভিন্পতাবপতঃ আভিজনতগ্াধিকায় ছুই ভাগে 
বিডক্ক। একটিতে ধর্ম প্রধান, অপর়টিতে কার্ধা প্রধান, তবে 
উভয়েই উত্তরের পছায়। সাধারণ 'লাখকধর্ণ হইতে এ ছুইগের 
উদ্থান হইয়াছে, এবং এ ছুইকে হারাই বেতৃত্বের ভাত্বা্পণ 
করিয়াছেন । সাঁধারখ মাঘকগম সাধারণহিতকর কার্যে নিত 
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নিযুক্ত, এমন কি গ্রচুরক. ও গৃহ: শরচ্কণণের মাহাযো 
ইহারা ধর্মগ্রচার ধার জনা দলবন্ধ। ধর সাধারণ" 
তন্ত্র হঈটলেও আত্ম চিও. 'ীতহত বিহীন ॥ কেন না এ 
ছুই যেখানে নাই চীনে সাধকনতই উপচ্থিত হইতে গারে ন1। 
আত্মতন্্তা ও ঈশত ই থাকিলেও 
গ্রচারকবর্গে এ ছুই সর্বের্ধা) অপর? মাধকগণেতে বিষয়. 
সমন্ব্যযধানবশতঃ কিন ন, সাধারণ সাধক গণেতে সাধনের 
তারতম্যানসারে তরতসভাবে অবস্থিত। ফলতঃ যে অধিকারদয় 
এচারিটির মূল কোথাও তাহার আধিক্য কোথাও তাহার অগ্লতা: 
থাকিলেও কোথাও সে ছুইয়ের অত্যন্তাভাব নাই। নববিধানের 
সহবাবস্থানের ইহাই বিশেষত্ব। এই এক কারণেই ইহার আরও 
বিশেষত্ব এই যে, ঈপতন্তরতা। ও. আত্মতন্ত্রতাধিন। সমাজশীদন 
অন্যত্র দেখিতে পাগুয়াযার; নববিধানেন্উহা একেবারে অসম্ভব, 
এ ছুই বিনা, নববিধানই, থাকেদ নাঁ।, ঈময়ের কৃপায় কেশব 
চন্্রের জন্মোৎসবের অব্যবহিত. পুর্বব দিবসে চারিটি অধিকারের 
মিলনের সুত্রপাত হইন্াছে, তাহারই ক্কপায় উহার পূর্ণত! হইবে, 
এই আশা করিয়! আমর! তাছারই শরণাপয় ছই। কেশবচন্তরে 
ঘে চারি অধিকার একতালাভ করিয়াছিল, আমাদের জীব 
নেও উহার একতা! ঘটিবে, এই আকাজ্ষায় আমর! এবার 
তাহার জন্মোৎসবে প্রবৃত্ত, ঈশবরক্কপায় আমাদের মে মাকাঙ্ষা! 


পূর্ণ হছউক। 











(অং রমনাথমহুযারের ইট! 
'মিবজগঞ্জ মিশন প্রেমে? 
'কেপি। নাথ কর্মরত ও রকাশিত। 








